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ফ্যাপিবাদের উত্তব, প্রকৃতি ও আগ্রাসী রূপ 


বিংশ শতাব্দীতে লব থেকে ভয়ঙ্কর, অমানবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবারশ রূপে 
ফামিবাদের আত্মপ্রকাশ সমগ্র মানব-সভ্যতার সামনে এক কালাস্তক' বিপর্যয়ের 
সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বসত্যতার ইতিহাসে এরকম প্রলয়ঙ্কর তাবাদর্শ ইতিপূর্বে আগ 
দেখা যায় নি। সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় হলো» যে-ইউরোপ ছিল সাম্য-মৈত্রী- 
স্বাধীনতা, উদারনৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক তাবাদর্শের ধারক ও বাহক, সেই 
ইউরোপই হয়ে উঠল এই নিকৃষ্ট মতাদর্শের সতিকাগার । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে অবস্তস্ভাবী 
ফল ছিল মানবসমাজের হিতকারী শক্তিন্ূপে কমিউনিজমের উত্ধান। সমাজ- 
বিকাশের এঁতিহাসিক ছ্বান্দিক নিয়মে কমিউনিজমই হতে চলেছিল আগামী দিমের 
মানবসভ্যতার প্রধান চালিকা শক্তি । 

কিন্তু সমাজ-বিকাশের এই অনিবার্ধ ধারাটিকে অনেকেই আবার গ্রহণ করতে 
পারেনি । কারণ, কমিউনিজমের বিজয়ের অর্থ হলো--ধনতন্ত্রবাদ ও লাম্রাজ্যবাদের 
'অবসান। তাই মূলত কমিউনিজমকে প্রতিহত করতে এবং বিশ্বজোড়! ধনতাঙ্ত্রিক 
বাবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বজায় রাখতে? এককথায় ইতিহাসের চাকাকে 
উল্টোদিকে ঘুদ্সিয়ে দেবার উদ্দেশ্তেই প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তরূপে 
আবির্ভূত হয়েছিল-ফ্যাসিবাদ । 


১. ফ্যাসিবাদের ম্বরূপ £ 
ফ্যাসিবাদ কেন, কখন ও কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে-সম্পর্কে নানা- 
ধরনের তাত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় পৃথিবীর 
উপনিব্শেগুলির মানচিজ্ের পরিবর্তন ঘটিয়ে । বনী সাআজ্যবানদী দেশগুলি 
যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত হূর্বলতর সাম্রাজ্যবার্দী দেশগুলির হাত থেকে জনেক 
উপনিবেশ কেড়ে নেয় এবং একা ধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে| বিশ্বের এক বড় অংশই হয় 
তাদের পঙ্গানত । 

ভার্সাই-চুক্তির পর ইউরোপে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেজে যে-ভারসাম্য 
সৃষ্টি হয় তার পরিবর্তনের অভিলাঁষই হলে! পরবর্তী যুগের ফ্যাসিবাদের আবি" 
ভাবের প্রাথমিক কারণ-_-এই অভিমত পোষণ করেন অধিকাংশ এতিছাসিক। 
ইংল্যাগু-ক্রান্স বনাম ইভালি-জার্মানী শক্তিগোষ্ঠীর বিরোধ এর থেকেই জঞ্যালাভ 
করে। চরিআ্রগত বিচারে এটা ছিল 'অবস্ঠই একপ্রকার নাআজাজ্যবাধী বিশ্বোধ ও 


৯ 


ছবন্ঘ। অবশ্তট কোনো কোনে ক্ষেত্রে এই ছুটি পরম্পরবিরোধী সাস্্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী 
এঁক্যবদ্ধ হুতে চেষ্টা করেছে সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে। এর উদাহরণও 
ইতিহাসে আছে। 

ফ্যাসিবাদ জন্মলাভ করে সঙ্কটাচ্ছন্্ পু'জিবাদের গর্ভ থেকেই । রজনী পাম দত্ত 
তার গ্রন্থের) দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ব-পরবর্তীকালে পুংজিবাদের বিশ্বজোড়। 
সংকট, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা+ তত্বের অন্তঃসারশূন্যতা! এবং ক্ষয়িষুণ পুঁজিবাদের 
গর্ভ থেকে কিভাবে ফিন্যান্স ক্যাপিটাল বা লশ্ীপু'জির মালিকদের সাহায্যপুষ্ঠ 
চরম সন্ত্রাসবাদী ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে--তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তা 
বিশদভাবে ব্যাথ্য। করেন । 

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর, পি দত্ত বলেছেন যে, 
এর কোনে স্ুসংবদ্ধ সংজ্ঞ| নির্দেশ করা যায় না । তবে একথা অত্যন্ত সুনিরিষ্ট- 
ভাবে বল! যায় যে, ফ্যাসিবাদী বাষ্্র হলো! ফিন্যান্স ক্যাপিটালের মালিকদের 
নিটুরতম সম্ত্রানবাদী একনায়কতন্ত্র ৷ 

রজনী পাম দত্ত ফ্যাসিবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন । বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো কোনো পর্যায়ে 
(এমনকি তা কোনো ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয় ) কমবেশি 
দেখতে পাওয়। যাঁয়। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নব্ূপ £ 

এক) উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতি এবং শ্রেণীদন্ঘ-সঞ্জাত আসন্ন বিপ্লবের 
মোকাবিলা করে ধনতন্ত্রকে রক্ষা কর! | 

ছুই) স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ ও দ্নন করা এবং সংগঠিত শ্রেণী- 
সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তোলা । 

তিন) ক্রমাগত পালণষেপ্টারী গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল এবং পরিশেষে 
পার্লামেপ্টারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ কর] ও সামরিক একনায়কতঙ্ত্রের গ্রতিষ্ঠা, 
যা ধনতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের তীব্রতার স্বাভাবিক রূপ । 

চার) শিল্পে ও বাণিজ্যে রান্ত্বীয় একচেটিয়।৷ পু'জির ক্ররমবিস্তুতি এবং প্রতিটি 
সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের একটি মাত্র আর্থ-রাজনৈতিক ইউনিটে কেন্দ্রীভবন। 

পাচ) লাম্রাজাযবার্দী আধিপত্য বিস্তার__যা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ক্রম 
বর্ধমান ছন্দ ও যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করে ।২ 

এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে, ফ্যাপিবাদের সামগ্রিক 
নীতিসমূহের সারাংশ ও নির্যাস আধুনিক ধনতন্ত্ের মধ্যেও ুম্পষ্টর্ূপে বিরাজিত । 
লেনিন কথিত “সাম্রাজ্যবাদ : ধনতম্ত্রের সবৌচ্চ পর্যায়” তত্বের পরীক্ষিত সত্যত। 
এখানেই । কিন্তু এই জাতীয় আগ্রাসী ধনতশ্তরও কখনোই ফ্যাসিবাদ নয় । 

বস্তত, উপরোক্ত নীতিসমূহকে রূপায়িত করার জন্য কী পদ্ধতি গ্রহণ করা 
হয়েছে» কী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি কর হয়েছে, এর মধ্যেই পৃর্শীঙ্গ 
ফ্যাসিবার্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি নিহিত আছে । স্থতরাং তত্বা্রায়ী--ফ্যাপিবাদ 


৮ 


অব্ঠই ধনতান্ত্রিক বৃর্জোয়ণ বাষ্রকাঠামোর মধ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে । কিন্তু 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো মাই ফ্যাসিবাদী নয় । | 
পূর্বোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকাংশে বজনী পাম দত্ত এপপ্রসঙ্গে হুস্প্ভাবে এই 
কথাগুলিও বলেছেন £ 
“ফ্যাসিবাদ অবশ্যন্তাবী নয়। ফ্যাসিবাদ পু'জিবাদের বিকাশের কোনে। আবশ্টিক 
স্তরও নয়-্ষার ভেতর দিয়ে সব দেশকে যেতেই হবে। ফ্যামিবাদেক 
সম্ভাবন। ব্যর্থ করে দিয়েই লমাজবিপ্লব সম্ভব-_যেমনটি হয়েছে রুশ দেশে'। 
কিন্তু সয়াজবিপ্লব বিলঘিত হলে ফ্যাসিবাদও অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে। 
“ফ্যাপিবাদ্দকে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধের মাধ্যমে তাকে পরাভূতও 
কর! যায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যর্দি কোনো মোহ ন। থাকে, তাহলেই তাকে 
প্রতিরোধ ও পরাভূত করা সম্ভব। ক্ষয়িষু পুঁজিবাদই জন্ম দেয় ফ্যাসিবাদের | 
পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের জন্ম |” ৩ 
[ ইংরাজী থেকে অনুদ্দিত ] 
১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ট কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে ফ্যালিবাদের 
যে-সাধারণ সংজ্ঞ। প্রদান কর। হয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল £ 
“বিশেষ কয়েকটি এঁতিহাসিক অবস্থা! ও কারণে ধনতস্ত্র তার প্রতিক্রিয়াশীল 
সাম্রাজ্যবাদী বিকাশে ফ্যামিবাদী নীতি গ্রহণ করে। এই বিশেষ অবস্থ। 
তখনই দেখা দেয় যখন ধনতস্ত্র সংকটাপন্ন হয়, ধনতাম্ত্রিক সম্পর্কগুলি অস্থির 
হয়ে ওঠে ; সমাজে শ্রেণীচ্যুত মানুষের সংখ্য। বৃদ্ধি পায়; শহব ও গ্রামের 
বিরাট সংখ্যক পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায় গরীব হয়ে পড়ে; বুদ্ধিজীবীদেরও বড় 
অংশ নিঃসম্থল হয় এবং ধনতন্ত্রের উপর প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর আক্রমণের 
আশঙ্কা যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে ।” 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই ফ্যাসিন্তরা জাতীয়তাবাদের বুলি আগুড়ায় এবং পার্লা- 
মেপ্টারী প্রথাকে বাজারের দর-কষাকধির উপকরণ বলে মনে করে । এদের 
কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সবথেকে অঙ্ুন্নত অংশকে তাদের 
অসন্ির সুযোগ নিয়ে দলভৃক্ত করা এবং সংকটকালে ধনতন্ত্রবিরোধী মোগান 
দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর ধনতন্ত্রের সন্ত্রাসমূলক শ্বেরাচা্নকে চালু করা। 
আসল উদ্দেশ্য হলে! সামাজিক বিপ্লবকে রোখ। । 
উপরোক্ত অবস্থাগুনির পটভূমিতে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংসের 
হাত থেকে ব্ক্ষার জন্য ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় সংসদীয় ব্যবস্থা! ত্যাগ' করে 
ফ্যালিবাদী ব্যবস্থার দিকে ঝুকে পড়তে বাধ্য হয় । 
ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি আদর্শগতভাবে “জাতীয় চিন্তার” খোলস পরা বুর্জ য়াশ্রেণীর 
বিভিন্ধ প্রতিনিধিত্ব সহ প্রত্যক্ষ একনায়কত্তের ব্যবস্থা । এর! মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, 
বেকার ও সমাজের অন্তান্ত স্তরের বিক্ষোভকে কাজে লাগানোর জন্য চাতুর্যপূর্ণ 
বাগাড়ম্বর করে। ফ্যাসিবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ছুর্দশ। ও সোশ্যাল ডেমোক্রামির 
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নিষ্রিপ্নতার সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চাৎ্পদ শ্রমিকদের আকৃষ্ট করে। ফ্যাসিবাধ 
তৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে। এরা 
পুঁজিবাদের সংকটের যুগে পুঁজিবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়; কিন্তু বাষ্টক্ষমতায় 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর পু'জিবাদের পক্ষে, পুঁজিপতিশ্রেণীর সস্ত্রামূলক 
একনায়কত্বের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। 
ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাকে আরও তীক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয় কমিউনিস্ট 
আন্তর্্রীতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ৷ ১৯৩৫-এর এই অধিবেশনেই জ্জি ডিমি্রভ তার 
সুবিখ্য।ত 'যুক্তকফ্রণট থিসিস” পেশ করেন ।৪ এতে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : 
“ফ্যাদিবাদ হলে! লগ্ীপু'জিরই শক্তি । এ হুল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী- 
দের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসার সংগঠন । পররাষ্ট্রনীতির 
ক্ষেত্রে ফ্যাপিবাদ হলো! জাতিদস্ভের নগ্রর্ূপ যা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে 
পাশবিক দ্বণার প্ররোচন! দেয় ।*** 
“ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়।৷ সরকার থেকে অপর এক সরকারে 
মামুলি উত্তরণ মাত্র নয়, এ হলো! বুর্জোয়াদের শ্রেণী-কর্তৃত্বের একটি রাস্ত্ীয় রূপ। 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থলে অন্ত এক রাস্ত্রীয় রূপের প্রকাশ্থ সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্্‌ 
প্রতিষ্ঠা ।*** 
“ফ্যাসিবাদ অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। কারণ, 
জনগণের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ও দাবিগুলির কাছে সে মহ বাগাড়ত্বরে 
আবেদন করে । ফ্যাসিবাদ শুধু জনগণের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কার- 
গুলিকেই উস্কিয়ে দেয় না, উপরস্ত নানাভাবে তাদের বিপ্লবী এতিহাকেও 
কাজে লাগায় ।**. 
“ফ্যাসিবাদ চরম সন্ত্রাসবাদীদের স্বার্থেই কাজ করে, কিন্তু জন্গণের কাছে 
নিজেকে নির্যাতিত জাত্িগুলির রক্ষকের ছদ্মবেশে উপস্থিত করে এবং 
অপমানিত জাতীয় অন্ুভূতিগুলোকে নাড়া দেয়, যেমন জাম্নান ফ্যাসিবাদীরা 
করেছিল যখন তারা “ভার্লাই-চুক্তির বিরোধিতা”"র স্লোগান তুলে 
পেটিবুর্জোয়।৷ জনগণের সমর্থন অর্জন করেছিল ।*** 
“সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের ফ্যাসিবাদ হলে! জার্মান ফ্যাসিবাধ । জাতীয় 
সমাজতম্্ বলে অভিহিত করার ধুষ্টতা দেখালেও, সমাজতস্ত্রের সঙ্গে এর 
কোনো মিলই নেই। হিটলারের ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ 
নয়, এ হলো পাশবিক জাতিদস্ত। এ হলে! রাজনৈতিক দস্থাতার এক 
শাসন-ব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণী, রুষক, পেটিবুর্জোয়া৷ ও বুদ্ধিজীবীদের 
বিশ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা । এ হলে মধ্যযুগীয় 
ববরতা ও পাশবিকতা, অন্যান্য জাতিসমূহের বিরুদ্ধে বল্পাহীন আক্রমণ ।--. 
জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্রবের উগ্ভত খড়গ বূপে, সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হয়ে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহুনতী মানুষের মহান 


৪ 


পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক রূপে কাজ করে 
চলেছে 1, ** 

“ফ্যাসিবার্ যে-কোনো সুখোশই ধারণ করুক, যে-কোনে! বূপেই নিজেকে 
উপস্থাপিত করুক এবং যে-কোনো পথেই ক্ষমতায় আন্ুক, তবুও ফ্যালিবাদ 
হলো! শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু ।” 
কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে তাঁর বক্তব্যের শেষে জি ডিমিষ্রভ 


ফ্যামিবাদের সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেন £ 


ফ্যা্সিবাদ হলো : নিপীড়িত মানুষের উপর লগ্মীপু*জির নগ্ন আক্রমণ । 
ফ্যাসিবাদ হলে।ঃ সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও তার দ্বারা প্ররোচিত আগ্রাসী যুদ্ধ । 
ফ্যাসিবাদ হলো £ সবথেোক রক্ষণশীল সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্রব | 
ফ্যাসিবাদ হলোঃ শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত সমস্ত মানুষের পয়লানম্বরের শক্ত | 
প্রকৃতপক্ষে, রজনী পাম দত্ত ও ডিমিট্রভ কর্তৃক প্রদত্ত তত্বকেই ফ্যাসিবাদের মূল 


অর্থনৈতিক ও রাঠ্রীয় দর্শন রূপে চিহ্নিত কর! চলে । ফ্যাসিবাদের এই ক্ল্যাসিকাল 
সংজ্ঞ। ছাড়াও এর নিকৃষ্টতম জীবনদর্শনের আরে। পরিচয় পাওয়া যায় হিটলারের 
আত্মজীবনী “মাইন ক্যাম্ফ' এবং রোজেনবার্গ রচিত “মাইথাস' নামক নাৎসী-দর্শন 
থেকে । এই ভয়ঙ্কর গ্রন্থ ছুটি থেকে ফ্যামিজমের আদর্শ ও কর্মপন্থা রূপে যে কয়টি 
মূল নীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা হলে নিম্নরূপ £ 


ক) রক্ত কৌলীম্তা। জার্মান জাতিই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তারাই প্রক্কত 
আর্ধ। পৃথিবী শাসন করার একরাত্র তারাই অধিকারী । 

খ) গণতন্ত্র একধরনের পাগলামী । কারণ, দশজন মূর্খ মিলে একজন বুদ্ধিমান 
হয় না। জার্মান জাতির সকলেই যে গণতাস্ত্রিকভাবে সমানাধিকার 
পাবে তা নয়। শাসন-ক্ষমতা মুষ্টিমেয় প্রতিভাধরেরই হাতে থাকবে। 
তাদেরই নাগরিক রূপে গণ্য করা হবে, তারাই রাজ্য শাসন করবে” 
আর সকলে 'হুকুমদারী” করবে মাত্র । 

গ) জনসাধারণ নির্বোধ মেষের পাল মাত্র । তাদের হাতে শাসন ক্ষমত। ও 
ভোটাধিকার ন1 দিয়ে তাদের শ্রমের কাজে খাটানোই উচিত । পঞ্ড 
খাটিয়ে যত লাভ হচ্ছে, মানুষ খাটিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ 
হবে। কাজেই জার্মান জাতির বুদ্ধিমান নেতার! বিশ্বের কল মানুষকে 
খাটালেই বিশ্বনভ্যতার অধিকতর কল্যাণ হবে । 

ঘ) নারীজাতির স্থান শুধুমাত্র গৃহাক্গনেই ৷ তারা সুখী পরিবার সৃষ্টি করবে। 
শ্রমক্লান্ত পুরুষের সেবা! এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ সম্তান উত্পাদন করবে। 

ও) জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা সবকিছু জার্মান জাতিরই দান। এর উন্নতি বিধানও 
একমাত্র জার্খান জীতিই করতে পারে । কাজেই অপর সকল জাতির 
স্বাধীন চিন্তাকে এবং জাতি রূপে অপর সকল জাতিকে নিলি করলেই 
বিশ্বে সুন্দর সভ্যতা গড়ে উঠবে। 


৫ 


চ) এসব কাজ করতে হলে বিশ্বের সকল জাতির রাষ্ক্ষমতা লোপ করে 
জামান জাতির রান্টপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে হুবে এবং এ কাজে যতটা 
প্রয়োজন বলপ্রয়োগ করতে হবে। 

স্থতরাং এটাই হলে! উগ্র জাতিবিদ্বেষী, শ্বৈরতান্ত্রিক, অমানবিক, আগ্রাসী 

সাম্রাজ্যবাদী ও মন্ুয্ত্থহীন ফ্যাসিবাদের প্রকৃত স্বরূপ । 


২. ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী রূপ £ 


১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত পার্টি ইতালির 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে । প্রথম বিশ্বুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই (১৯১৯) 
ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ বৈপ্লবিক ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে থাকে । 
রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্রবের নব অনুপ্রেরণায় যুদ্ধবিধবস্ত ও অর্থনৈতিক সংকটে 
জর্জরিত ইতালিতে ধারে ধীরে কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব বাড়তে 
পাকে । ১৯২১ সালে ইতালির সাধারণ নির্বাচনে দেখ। গেল সোস্তালিস্ট ও কমিউ- 
নিস্টরা অনেক বেশি ভোট পেয়ে সদশ্তপদে নির্বাচিত হয়েছেন। সোস্তালিস্টর! 
১২২টি এবং কমিউনিস্টরা দখল করেছেন ১১৬টি আসন? কিন্তু মুসোলিনীর 
ফ্যাসিস্ত পার্টি করায়ত্ত করছে মাত্র ৩৫টি আসন ।৬ 
কমিউনিস্টদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতালির ধনিক সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে 
উঠল। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ইতালির কলে-কারখানায় 
ধর্মঘট আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে সংগঠিত করে তুলছিল। কমিউ- 
নিস্ট বিপ্রবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল নিয়মতান্ত্রিক সোস্তালিস্টরাও। তার! 
ফ্যাসিম্তদের সঙ্গে হাত মেলালো। পু জিপতিশ্রেণী, অভিজাত আমল! ও পেনা- 
নায়করা যুসোলিনীকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলে ফ্যাসিস্তশক্তি ১৯২২-এর 
২৮শে অক্টোবর “রোম যাত্রা” করে ও ইতালির রাষ্টুক্ষমত1 বলপ্রয়োগে অধিকার 
করে । এরপর তারা গণতন্ত্রের ক রুদ্ধ করে কমিউমিস্ট সহ সমগ্র বিরোধীপক্ষকে 
উচ্ছেদ করার অভিযানে মাতে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ও প্রাচীন রোমসাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করতে থাকে । ১৯২৬ সালে মুসোলিনী পুরোপুরি ডিক্টেটর 
বা 'ডুসে রূপে ইতালির একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসলেন । শুরু হলে! ইউরোপে 
প্রথম ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস । 
এর পরবঙীকালে হিটল!রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নাৎ্সীবাদ হলে! মূলত জার্মান- 
ফাসিবাদ। বস্তত, এট! ছিল মুসোলিনীর স্বৈরাচার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । ধনভাম্ত্রি 
সন্কট ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার মধ্য দিয়েই জার্মান ফ্যাপিবাদের উত্পত্তি। 
১৯২৯-৩০ পালে বিশ্বব্যাপী যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট দেখ! দেয় তার থেকেই 
নাৎ্সীবাদ ও ফ্যামিবাদ চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে | ইউরোপেও এই মন্দাজনিত 
অর্থনৈতিক সংকট (89970010910 09101555199) তীব্র আকার ধারণ করে । ১৯২৯ 
থেকে ১৯৩২, এই সময়কালের মধ্যেই জার্মানীতে শিল্লোৎ্পাদন শতকর। ৪০ ভাগ 


৬ 


কমে যায়। বেকার সমন্য। অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে ।৭ ১৯১৯-এর 
তাসাই-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জনমত তথন সংগঠিত । এই অগ্নিগর্ত পরিস্থিতিতে 
জার্মান কমিউনিস্ট! ক্রুতবেগে নিজেদের শক্তি বুদ্ধি করছিল । শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তষ 
দল “সোল্তাল ডেমোক্রাটিক পার্টিও তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় । এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
কমিউনিস্ট-বিপ্রবের আশঙ্কায় ভীত জার্মান পু*জিপতিশ্রেণী ইতালির মুসোলিনীর 
মতোই জার্মানীতেও হিটলারের নাৎমী পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সবরকম 
সাহায্য করে। এই সময় কমিউনিস্ট ও সোস্যাল ডেমোক্রাটর] এঁক্যবদ্ধ ফ্রণট গঠন 
করলে হয়তো নাতনী পার্টিকে প্রতিরোধ কর! সম্ভব হতো-_কিন্ধু বাস্তবে তা 
সম্ভবপর হয়নি। ১৯৩৩ সালে 'ইছুদি-বিরোধী* পুঁজিবাদ-বিরোধী, কমিউ- 
নিস্ট-বিরোধী, বিদেশী-বিরোধী, প্রজাতন্ত্রবিরোধী ও ভার্সইচুক্তি-বিরোধী: 
স্লোগান দিয়ে হিটলার চরম নাৎপী স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করে ।৮ এই সময় বিরোধী 
দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে হয় গ্রেপ্তার কিংবা গুপ্তভাবে 
হত্যা করা হতে থাকে । কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সদশ্তদের উপর নেমে আসে 
অকথ্য নির্যাতন । হিটলারের নাৎসী দলের দ্বার! জার্মানীতে নিধিচারে চলতে 
থাকে ইহুদি নিধন ও কমিউনিস্ট হত্যার অভিযান । প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার 
অধিকারী এবং বিশেষ করে ইহুদি-বংশোদভূত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞান-দের 
উপর নেমে আসে ভয়ংকর সন্ত্রাস ও নিপীড়নের স্টীম রোলার । বিজ্ঞানী আইন- 
স্টাইন ও সাহিত্যিক টমাস মান দেশ থেকে দেশাস্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। 
১৯৩৩-এর ১০ই মে বালিনের রাজপথে নাৎসী দল সংঘটিত করে বিশ্বের বরেণা 
সাহিত্যিক ও মনীষীদের কালজয়ী গ্রন্থের বহুৃৎ্সব। হিটলারের আত্মজীবনী 
1510 12100 পরিণত হয় নাৎমী বাইবেলে । 

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৩ সালে জার্মীনীতে হিটলারের ক্ষমত| দখলের সঙ্গে সঙ্গে 
ইউরোপে তথা সমগ্র পৃথিবীর সামনেই ফ্যাশিবাদ এক ঘনীভূত প্রচণ্ড বিপদরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে । ইউরোপে যৌথ নিরাপত্বা ব্যবস্থা ও লীগ অব নেশনস্-এর 
সংগঠন কার্যত ভেঙে পড়ে । জার্মানী লীগ অব নেশনস্‌ থেকে বেরিয়ে আদে। 
ইতিমধ্যে জাপানে ও আস্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় ফ্যাসিবাদী 
আদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শেষপর্ধস্ত জাপানেও গণতন্ত্রের অবসান ঘার্টয়ে 
কায়েম হয় সামরিক আধিপত্যবাদ | 

এরপর অতি দ্রুত ফ্যাসিবাদী, উগ্রজাতিবিছেষী ও নগ্র সাআাজাবাদী আক্রমণ 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশে দেশে । শুরু হয় প্রত্যক্ষ ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন । ইতিপূর্বে 
১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল । ১৯৩৫-এ ইতালি আবিসিনিয়। 
(ইথিওপিম়রা) আক্রণণ করে এবং ১৯৩৬ সালে সেটি অধিকার করে । ১৯৩৬-এ 
জার্থানী ও ইতালীর প্রত্যক্ষ মদতে ফ্যাপিস্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের নিধাচিত 
পপুলার স্রপ্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায্ম । স্পেনের গৃহযুহ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্ব- 
ুদ্ধের ড্রেস রিহার্সাল বলা যেতে পারে। ১৯৩৭-এ রোম-বাপিন-টোকিও যৌথভাবে 


চ. 


সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী অক্ষশক্তি গড়ে তোলে । কমিউনিস্ট বিরোধী এই 
ফ্যানিস্ত অক্ষশক্তির প্রতি তখন চলছে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের নির্লজ্জ তোষণ 
নীতি, যার জঘন্য পরিণতি হলো! ১৯৩৮-এর “মিউনিক চুক্তি । 

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে জার্মানীর যুদ্ধোৎ্পাদন 
বেড়েছে প্রায় ২২গুণ, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৫ গুণ এবং সামরিক 
উৎ্পাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮/১* গুণ। ১৯৩৮-সালে মহাশক্তিমান জার্মানী 
কর্তৃক অস্দ্রিয়া ও চেক-স্থদেতেন অঞ্চলটি দখল করার ঘটন! সমগ্র বিশ্বকে ফ্যা্গি- 
বাদের বিপদ্দ সম্পর্কে সচকিত করে তোলে। 

এতদিন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বারংবার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গকে ফ্যাসিবাদ 
ও নাৎসীবাদের ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে আসছিল । 
ফ্যাসিবার্দের বিরুদ্ধে “এক্যবন্ধ যুক্তফ্রণ্ট” গঠনের আহ্বানও ১৯৩৫-এ মস্কোতে 
অনুষ্ঠিত “কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক-এর সপ্তম কংগ্রেস থেকে দেওয়া হয়। 
প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জজি ডিমিট্রভের “যুক্তত্রণ্ট তত্ব সমগ্র বিশ্বে তখন 
স্থবিদিত। তথাপি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অন্ধ আর উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায় 
নিমজ্জিত হয়ে নিতান্ত মূর্খের মতো! হিটলারের প্রতি তোষণ নীতি চালিয়ে 
যাচ্ছিল। এরফলে একাস্ত বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার জন্য ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট 
সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এক “অনাক্রমণ চুক্তি” করে। এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখ প্রয়োজন, এটা কোনো! মৈত্রী চুক্তি নয়। নিছকই পূর্বদিকে জাপানী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ার জন্য পশ্চিম-ফ্রণ্টকে শক্রমুক্ত রাখার 
সাময়িক প্রচেষ্টা রূপে একটা সামরিক কৌশল ছিল এই রুশ-জার্মীন অনাক্রমণ 
চুক্তি। হিটলারের সঙ্গে তৎকালীন ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের সোভিয়েত ইউনিয়ন 
বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা বক্ষা- 
কবচও বটে । 

ইতিমধ্যে ১৯৩৯-এর ৭ই এপ্রিল মুসোলিনী আলবেনিয়। দখল করে নেয় এবং 
এর আগে ১৫ই মার্চ হিটলার দখল করে নিয়েছিল চেকোঙ্সোভাকিয়ার ভূখণ্ড । 
ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধে তখন একট। প্রতিবাদও জানায়নি । শুধু তারা 
বসে প্রহরগ্তনেছিল এবং কামনা করছিল “বলশেভিক রাশিয়ার পাল” কখন আমবে। 
কিম্ত ২৪শে মার্চ জার্মানী পোল্যাণ্ডের ডানজিগ বন্দর দাবি করে । এতদিনে প্ররূত 
বিপদ উপলদ্ধি করে ঘুম থেকে যেন জেগে ওঠে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। পোল্যাও 
জানীনীর অধিকারে যাওয়া মানে- সমগ্র বলকান অঞ্চল এবং সেইসঙ্গে এশিয়ার 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী পথের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকার হারানো । 
তাছাড়া ধনতাস্ত্রিক পোল্যাণ্ড ছিল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির আশ্রিত রাষ্্র। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নেতা মার্শাল স্তালিন তখনো ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির 
কাছে হিটলার-বিরোধী এঁক্যবদ্ধ স্রণ্ট গড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন । কিন্তু "চোরা 
শা শোনে ধর্মের কাহিনী'। জার্ধানীর বিরুদ্ধে পোলিশ সীমান্তে রুশ সৈন্ত 


[তা 


সমাবেশের অনুমতি ইঙ্গ-করালী-পোল সরকার দিল না। বরঞ্চ হিটলারের 
নঙ্গে আপসের চেষ্টা করতে থাকলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন। হিটলার. 
ততদিনে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক ছুর্বলতা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে 
পেরেছেন। তিনি দ্রুত আবেদন- নিবেদনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে চাইলেন।* ইঙ্ষ-ফরাসী শক্তিবর্গের গতি ক্ষুন্ব-বিতৃষ্ঃ 
স্তালিন এই পরিপ্রেক্ষিতে রুশস্জার্মান চুক্তিতে বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন । ১৯৩৯-এর 
১ল! সেপ্টেম্বর, জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হয়ে গেল। সমগ্র বিশ্ববাসী এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেই প্রত্যক্ষ করল 
ফ্যাসিবাদের নগ্নতম আগ্রাসী ভূমিকা এবং মানব-সভ্যতাধ্বংসী নিষ্ঠ্রতম বর্বরতার 
বীভৎস রূপ। 
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হ্হিতভীম্্র অধ্যাস্্ 


আন্তজাতিক ফ্যামিবা-বিরোধী আন্দোলন ও 
রবীন্দ্রনাথ 


বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম 
প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ভারতীয় অগ্রচারী সাহিত্যিক 
যিনি সকলের আগে ফ্যামিবাদের স্বরূপ উপলদ্ধি করে সেই চণ্ড ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে 
নিজের ক্কে সোচ্চার করেছিলেন এবং লেখনীকে করেছিলেন তীক্ষাযুধ। 

একজন মহান মানখতাবার্ধী লেখক রূপে রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো ধরনের 
মানববিছেষী মতাদর্শ, আগ্রাসনবাদ ও শাস্তি বিত্রিতকারী শক্তির বিরুদ্ধে বরাবরই 
সোচ্চার ছিলেন । যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও শাস্তির সপক্ষে তার 
কবিকণ ছিল সর্বদাই মুখর | কিন্তু ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে কবির কিছু বিলম্ব 
ঘটেছিল। আস্তর্জাতিক, বিশেষত ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগের অভাবে কবি ফ্যাসিবাদের মানবসভ্যতা-বিদ্বেষী রূপের সঙ্গে এর স্থচশী- 
পর্বে পরিচিত হতে পারেন নি। বরঞ্চ তিনি ভ্রমবশত হয়েছিলেন ফ্যালিস্ত- 
চক্রান্তের শিকার। ইতালির ফ্যাসিস্ত শাসকশ্রেণী কবিকে ব্যবহার করেছিল 
নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্বব্যক্তিত্বেরে কাছে কোনে ঘটনাই 
বেশিদিন সত্যিই গোপন থাকতে পারে না। ফ্যাসিবাদের মানবসভ্যতা-সংহারক 
আসল রূপও একদিন কবির কাছে প্রকাশিত হলো । এ বিষয়ে অবশ্ত সেদিন 
কবির প্রধানতম সহায়ক ও বন্ধু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষা রোম্যা 
রোল? এবং তীর সাথী ফরাসী “ক্লার্তে বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী। নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আস্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত করেছিলেন বাঙলা ও বাঙালীর মানস-চেতনাকে । 


১. ক্রার্তে (01806 ) গোষ্ঠী, রোল”, বারব্যুস ও রবীন্দ্রলাথ £ 


প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬ সালে জাপানেই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ, সাত্রাজাবাদ 
ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তৃতামালায় সর্বপ্রথম স্বকঠোর ভাষায় জঙ্গী 
হ্যাশনালিজম, সাআজ্যবার্দী সভ্যতা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার অভিমত জ্ঞাপন 
করেছিলেন। যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে কবি তার এ ভাষণে বলেন £ 
“আসল সত্য কথাটা! হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভাতার উত্পন্তি এবং তার গোটা 
ইতিহাসের সার কথাটাই হচ্ছে--বিরোধ-সংঘধ ও রাজ্য জয়ের ইতিহাস। 


টপ 


এটা হচ্ছে যেন-্এক দল লুঠেরা, যাষের সর্বদাই চাই শিকারের যোগান । 

বন্তত, এই জাতিগুলি তাদের শিকার ও গল্প! ক্ষেত্রের গ্রমারের জন্য 

নিজেদের মধ্যে অরিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।*১ [ ইংরাজী থেকে অনুদিত ] 

রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই বক্তৃতামাল| পাঠ করার পরই ফরাসী মনীষী রোমা 
রোল? রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকুষ্ট হন । রোল? তার ভম্্ীর সাহাষ্যে এর অংশ- 
বিশেষ ফরাসী ভাষায় তর্জম! করিয়ে তার একটি রচনা! প্রকাশ করলেন (১৯১৭)। 
সম্ভবত এরই ফলে আরি বারবুস প্রমুখ ফ্রান্সের প্রগতিশীল লেখকদেরও 
রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিস্তার সঙ্ষে পরিচিত হবার স্থযোগ ঘটে ।২ 

যুদ্ধাবসানের পর কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আরি 
বারবুস ক্লার্তে (01810) লেখকগোষ্ঠীর পত্তন করেন। এই গোষীর লেখক 
ও বুদ্ধিীবীরাই এক যুক্ত আবেদন ও ফতোয়া প্রকাশ করেছিলেন। বারবুস দ্ষয়ং 
তার 4.9 106: 79815 [৮ 4১১0৩) পুস্তিকায় তাদের সজ্ঘের মূল উদ্দেশ্ট এবং 
কার্ষস্থচীর কথা স্থন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে তারা ঘোষণা করলেন সর্বাত্মক জেহাদ বাঁ যুদ্ধ। “যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
-_এইটিই হলো তাদের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ।৩ 

ক্কাতে নামকরণ হয়েছিল বাববুযুসের অন্যতম বিখ্যাত যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাস 
10181৮-এর নামানুসারে । বস্তত, তার এই উপন্যাসটি প্রকাশের অল্পকাল 
পরেই (১৯১৯ অক্টোবর থেকে ) 01876 গোষ্ঠীর কাজকর্ম পুরোদমে শুরু হয়ে 
যায়। হ্বল্পকালের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং ইউরোপের আরে। কয়েকটি 
দেশে এর শাখা কমিটি স্থাপিত হয়। বারবুপ, মাতিনে, আনাতোল ফাস, জ্যাল 
রম], পল কুাটুর প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক ও মনীষীর! ছিলেন মূল ফরাসী শাখার 
নেতৃস্থানীয় ব্ক্তি। রোমা রোল এই গোষ্ঠীর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হলেও 
এর প্রত্যক্ষ সদশ্য ছিলেন না। তিনি আখ-একটি স্বতন্ত্র ধারায় বিশ্বের বিবেকী 
বুদ্ধিজীৰীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ।৪ 

'কার্তে' "গোষ্ঠী কিস্ত শাস্তিবাদী” বা %8০1080 ছিলেন না । সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে তারা সমর্থন করতেন । তাদের ঘ্বণ। ছিল “সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের, বিরুদ্ধে, ্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের” বিরুদ্ধে নয়। অপরদিকে রোম্যা রোল। 
'অন্তত প্রথম দিকে ছিলেন পুরোমাত্রায় শান্তিবাদী (৮৪০1280)। শাস্তি 
বিক্ষিতকারী যে-কোনো! যুদ্ধের প্রতিই ছিল তীর সুতীব্র স্বণা। রবীন্দ্রনাথকেও 
তিনি শ্বমতে আনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। 

এর প্রথম দৃষ্টান্ত রূপে বলা যায়, রোল" যখন যুদ্ধশেষে চিস্তার শ্বার্ধীনতার 
ঘোষণাবাণী? (109018181100 ০0৫ [100961706006 ০111)00819৫ )-এর মাধ্যমে 
যুদ্ধের ও সান্রাজাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবন্ধ হবার 
আহ্বান জানালেন, তখন এই ঘোষণাবাণীটি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে 
জন্ত তিনি তীকে প্রথম পত্র লেখেন (১*ই এপ্রিল, ১৯১৯)।৫ কিছু দিনের 


১১ 


মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে ভার পূর্ণ আত্তরিক সমর্থন ও 
অভিনন্দন জানিয়ে রোল"কে জনাবী পত্র লেখেন 1৬ 

সম্ভবত এ জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই বারব্যুম 'ক্লার্তের ঘোষণাবাণীটিও 
রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ক্লার্ডে'র এ ১৫ দফ। ঘোষণাপত্রে 
(যা প্রধানত ছিল মানবাধিকার সংক্রান্ত ও শ্রাস্তিবাদী )1 কবি স্বাক্ষরও 
করেছিলেন। 

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি। আরি বারবুস, 
মনাৎ ও মাতিনে প্রমুখ বুদ্ধিজ্গীবী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলে 
'ক্লার্ডে গোষ্ঠীর মধ্যেও বিরোধ ও সংঘাত দেখা দেয়। রোমা রোল? প্রথম 
দিকে “শিল্পীর চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-অধিকার'কে দল ও রাজনী তি-নিরপেক্ষ 
রাখার পক্ষপাতী ছিলেন । অপরদিকে তার ঘনিষ্ঠ স্থহৃদ বারবুন “সামাজিক ও' 
রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায়” বিশ্বাসী ছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান ও সচেতন 
কমিউনিস্ট ব্ূপে বারবুাস তাই রোলার তথাকথিত “চিন্তার হ্বাধীনতার+ ভাববাদী 
মোহজাল ভাঙতে অগ্রসর হন।৮ ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৯২২-এর 
মাঝামাঝি, এই প্রায় ছয় মাস ধনে রোল-বারবুন আদর্শগত বিতর্ক চলে । 
ইতিমধ্যে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে সগ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আতুর ঘরেই হত্যা করার জন্ প্রতিবিপ্লবী পশ্চিমী রাষ্্রশক্তি 
জোটের চক্রান্ত ও আক্রমণ চলতে থাকে পুরোদমে ; অপর-দিকে ইতালিতে 
মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বিশ্বের সামনে 
ভয়ঙ্কর বিপদ রূপে আবিভূত হয়। 

বারবুসের সঙ্গে তীব্র মতাদর্শগত বিতর্কের অবসানে অবশেষে রোমা রোল? 
পৃথিবীর সামনে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিপদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে 
পারেন। এরপর থেকে আজীবন ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন 
সংগ্রামই ছিল তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য । আর, অনিবার্ভাবেই কবিসার্ধভৌম 
রবীন্দ্রনাথের আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনা করার 
ক্ষেত্রেও এই মহান মনীষীর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । বিশেষকরে ছ্বিতীয়- 
বার ইতালি সফরের ( ১৯২৬) সময় যে-মারাত্মক বিভ্রান্তি ও প্রতারণার শিকার 
হন রবীন্দ্রনাথ তার থেকে তাকে যুক্ত হতে আস্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন 
ফরামী মনীষী রোম্যা রোল]। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ধারা মনে করেন বা! বলেন যে, আস্তর্জীতিক ক্ষেত্রে 
ফ্যাসিবাদশবিরোধী আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু করেন ও নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্ট ব! 
মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ--তাদের সঙ্গে আমি কোনোমতেই সহমত পোষণ করতে 
পারছি না! কারণ, যে বিশিষ্ট মনীষী ফ্যাপিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অন্যতম 
প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করেছিলেন--সেই রোল] অৰশ্তই কমিউনিস্ট পার্টির সমস 
কিংবা মতাদর্শগত ভাবেও মার্কসবাদী ছিলেন না! । কিন্তু একথ। সত্য যেঃ তার 


১২ 


গ্রধামতম সহযোগী আবি বারবুস ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্্ 
কমিউনিস্ট নেও] ও বুদ্ধিজীবী । 


২. ফ্যাজিস্ত ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ এবং কিছু বিভ্রাস্তি : 


পূবেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ১৯২২-এর অক্টোবরে ইতালিতে মুসোলিনীর 
নেতৃত্বে ফ্যামিবাদ কায়েম হয়। কিন্তু ফ্যালিবাদের উত্তব এবং তার ভয়াবহ 
পরিণাম ও বিপদের সর্বনাশা তাৎপর্য, বিশেষ করে আস্তর্জাতিক ও ইউরোপীয় 
রাজনীতির সুম্্ম ও জটিল কার্যকারণ-সম্পর্ক, ভারতবর্ষের মতো৷ অনগ্রসর দেশে 
বসে এ বিষয়ে প্রায় অনবহিত কবির পক্ষে সঠিকভাবে উপলব্ধি কর! তৎকালে 
সত্যিই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কবি যখন তার “বিশ্বভারতী” এবং গঠনমূলক 
কাজ নিয়ে খুবই ব্যন্ত ছিলেন সেই সময়েই ধূর্ত মুসোলিনী অধ্যাপক তুচ্চি ও 
ফর্সিকি-কে “বিশ্বভারতী'তে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে পাঠালেন (নভেম্বর, ১৯২৫)। 
আর সেই সঙ্গে পাঠালেন *বিশ্বভারতী”র জন্য ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত 
অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকরাজি। ব্বভাবতই কবি এর দ্বারা কিছুটা আকুষ্ট 
হয়েছিলেন ।৯ রোল? এবং রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাছের মানুষ প্রশাস্তচন্দ্ 
মহলানবীশের মতো কয়েকজন অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, এ দুজন তথাকথিত 
'ভারততত্ববিদ” ইতালীয় অধ্যাপক ছিলেন মুসোলিনীর একান্ত অনুগত ফ্যাসিবাদী 
বুদ্ধিজীবী, ধারা কবিকে ইতালি ভ্রমণে প্ররোচিত করে তীর মুখ দিয়ে ফ্যামিজম্‌ 
ও মুসোলিনীর সমর্থনে প্রশংসাস্থ্চক বিবৃতি আদায় করার জন্য ইতালির ফ্যাসিস্ত 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন ।৯০ 

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই প্রতারিত হয়েছিলেন এবং 
১৯২৬-এর মে-জুন মাসে তিনি সানন্দে ইতালি সফরেও যান। প্রথমে তিনি 
ভেবেছিলেন এটি একটি বে-সরকারী সফর ; কিন্তু নেপলসে অব্তরণ করেই তিনি 
সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকারের আমন্ত্রণেই তিনি এই 
সফরে এসেছেন । তখন অবশ্ঠ তার আর পশ্চাদ্দা পসরণের পথ ছিল না। এরপর 
চললো পুরোদস্ভর কণ্ডাকটেড ট্যুর । মুসোলিনীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকার; 
গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন এবং নান! শ্রেণীর নারী-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় মুসোলিনীর এবং ফ্যাসিজম্*এর অকুঞ্ঠ প্রশস্তি শ্রবণ, মোটামুটি এই ছিল 
রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের কর্মসূচী | 

এর পরবতী ঘটনা সকলেরই জান! । ড. নেপাল ম্জুমদার১১ ও সৌরীন্তর 
মিত্র-র১২ গবেষণা থেকেই আমর! জানতে পারি যে, সৌজন্যবশত কিংবা প্রতারণা 
গু বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়ে ফ্যাসিস্ত ইতালির উদ্দেশে কবি যেসব 
প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন সেইসব নিবিবাদে মুসোলিনীর প্রতি আরোপ করে 
ফ্যাসিস্ত-প্রেম পরমানন্দে মিথ্য। প্রচার শুরু করে দিল এবং বিশ্ববাসীর মনে এমন 
ধারণার জন্ম দিল যে, রবীন্দ্রনাথ যেন ফ্যাসিবাদের একজন বড় সমর্থক | সংবাদ 
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রূপে এগুলিকে সত্য মনে করে ইউরোপের ণলিবারেল প্রেন'-এর মাধ্যমে, এমনকি 
সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে চালিত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকাতেও, রবীন্দ্রনাথের এই 
ফ্যাসিবাদকে সমর্থনের সংবাদ ফলাও করে প্রচারিত হলো । অন্তর্দিকেঃ এর বিরূপ 
প্রতিক্রিয়। ম্বরূপ ইউরোপের পত্রপত্রিকা, এমনকি ভারতবর্ষের 'অম্বতবাজা র+, 
“পাইওনিয়র" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এই অভাবনীয় ঘটনায় বিন্ময় প্রকাশ করে ।১৩ 
এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্র-কৃত একটি গুরুতর বিভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর 
বিশেষভাবে প্রয়োজন । সৌরীন্ত্র মিত্র তীর গবেষণাগ্রস্থের একস্থানে রবীন্দ্রনাথের 
ইতালি সফর প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছেন £ 
“****শ্ধু যুরোপেই নয় শ্বদেশেও ইতালি-সফর সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ 
মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। জার্নালের এক জায়গায় রোলণ লিখেছেন ঘে, 
কবির বহুকালের সহযোগীরাও আলোচা বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন । রোল | 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ইঙ্গিত করেছেন মনে হয় । কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ সময়ে কবির যে কয়েকটি রুষ্ট চিঠিপত্রের 
আদান-প্রদান হয় তাতে বোঝা যায় প্রবাপী ও মডার্ন রিভিযুপজ্রে যে 
মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি তার রচনা নয়, তার পুত্র শ্রী অশোক 
চট্টোপাধ্যায়ের (প্রবামী, আশ্বিন ১৩১৩, বিবিধপ্রলঙ্গ এবং 10৩1 
[২5%1৩৬/, /১00%051, 59101900961 1926, 10195 দ্রষ্টব্য )।*১৪ 
সৌরীন্দ্র মিত্র-র এই ভাস থেকে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বিভ্রম স্থত্ি হওয়। 
অত্যন্ত স্বাভাবিক । উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হুবে যে, রৰীন্ত্রনাথের ইতালি 
সফর বা তার সঙ্গে যুসোলিনীর সাক্ষাৎকার অন্যান্য অনেক প্রগতিশীল পত্র- 
পত্রিকার মতো প্রবাসী” বা “মডার্ন রিভিযু[*-এর কাছেও অত্যন্ত অপছন্দ ছিল এবং 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অন্থপস্থিতিতে তার হুযোগ্যপুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় 
পত্রিক! ছুটির সম্পদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ত-তোষণ নীতির" 
( তখন এইভাবেই প্রচারিত হয়েছিল ) তীব্র সমালোচনা শুরু করেন এবং তাতে 
কৰি অত্যন্ত রুই হন। আমার ধারণা, উক্ত প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্র-র অতি স্ব 
আলোচনাই হলো এই বিস্রান্তির মূল কারণ । 
প্রকৃত ঘটন। কিন্তু এর সম্পূর্ণ ৰিপরীত । সাহিত্য-সমালোচক অবস্তী সান্যালের 
গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ ১৫ এ বিষয়ে যথাযথ আলোকপাত করেছে । রামানন্দ- 
পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সেসময় মুসোলিনী বা ফ্যাসিজম্‌ বিরোধী তো ছিলেনই 
না, উপরস্ত বহু দিগতত্রান্ত বুদ্ধিজীবীর মতো! তিনিও ছিলেন মুসোলিনীর গুণমুগ্ধদেরই 
একজন । সামগ্রকতাবে (প্রবাসী? ও মডার্ন রিভিয়ু*-এর নীতিতে ফ্যাসিবাদের 
প্রতি কোনে পক্ষপাতিত্বই ছিল ন1। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিদেশ 
সফরকালে (২৭শে জুলাই, ১৯২৬-এ জেনেভা যাত্রা ) এবং রবীন্দ্রনাথের ইতালি 
সফর শুরু হয়ে গেলে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “প্রবাপী" ও ভার্ন 
রিভিয্যু-এর পাতায় আকম্মিকভাবে শুরু হয়ে গেল মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ত 
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হলের ধারাবাহিক গুপকীর্তন। এই লময়কালে 'প্রবাপী” ও “মভার্ন রিতিম্্যু 
পত্রিকা ছুটিতে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনগুলির একটা সংক্ষিগ্ড বিবরণ 
অবস্তী সান্যাল তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধে তূলে ধরেছেন । 

১৩৩৩ সনের আধাঢ় সংখ্যার (প্রবানী”তে রবীন্দ্রনাথের নেপেলস্‌ থেকে 
স্পেশাল ট্রেনে রোম যাত্রা, সুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষার্কার, রোম বিশ্ববি্ভালক় 
কর্তৃক আমন্ত্রণ পর্যন্ত সংবাদশ্বিবরণ প্রকাশিত হয়। পরের মাসে শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা 
হয় মুসোলিনীর একটি হাতে আক] মুখাবয়ব এবং মুসোলিনীর প্রশস্তি। সম্ভবত 
ততদিনে এদেশে মুসোলিনী সম্পকিত উক্তির জন্তে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ 
সমালোচনার কথা (ইংলগ্ডের সংবাদপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র মারফৎ্) ভালোভাবেই 
পৌছে গেছে। তারই জবাব দেওয়ার জন্যই যেন 'প্রবাসী'তে লেখা হলো : 
“নবোদিত অরুণের মতো ফ্যাপিস্ট দলের নেতা মুমোলিনীর আবির্ভাব জগতের 
সভায় উচ্চাসন অধিকার”, ইতালির নবীন প্রাণে বিশ্বজয়ের উল্লাস” ইত্যাদি । 
আরও বলা হলো £ “ * আমাদের দেশের এই ছুর্দশার দিনে এই মহা শক্তিশালী 
পুরুষের জীবনী ও কার্ষকলাপ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য । অবস্ঠ 
পৃথিবীতে নিন্দুকের অভাব নাই। রাজতন্ত্রপরায়ণ জাতি সমূহ নানা মিথ্যা 
অভিযোগে ইহার মহৎ জীবনকে কলংকিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু 
পরুষত্ব ও তেজ জয়লাভ করিবেই। বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা চিস্তানীল কৰি 
রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে নমস্কার ও অভিনন্দন নিবেদন করিয়াছেন ।” 

তান্র সংখ্যায় “বিবিধপ্রসঙ্গ' বিভাগে “রবীন্দ্রনাথের সহিত শক্রতা” শিরোনাষায় 
প্রকাশিত সংবাদ-নিবন্ধে বলা হলো: “এবার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
ইতালিতে উক্ত দেশের রাষ্রনেতা সুসোলিনীব অতিথিরূপে অবস্থান করেন। 
মুদোলিনী ইউরোপের একজন মহাক্ষমতাশালী লোক এবং তাহাকে ইতালি-সম্্াট 
বলিলেও চলে । এহেন ব্যক্তির অতিথি হওয়া একজন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ 
গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। ফূসোলিনীর শক্ত অনেক, এবং রবীন্রনাথেরও 
শঞ্র অভাব নাই। এই সকল কারণে আমরা জনসাধারণকে রবীন্দ্রনাথ 
ও মুমোলিনীর খবর বিশেষ সাবধানতার সহিত পাঠ ও ধিচার করিতে অনুরোধ 
করি। ছুইজনেরই জীবন, আদর্শ, পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি নানা দিক 
দিয়া মিথ্যার সাহায্ো দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা হইতেছে। এচেষ্টা যাহারা 
করিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নে, আমাদের পক্ষে কবি ফিরিয়া আসার 
পূর্বে এসকল ব্ষিয়ে কোন মতামত পোষণ না করাই শ্রেয়” 

ইতিমধ্যে আগস্টের প্রথমেই ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ান” পত্রিকায় প্রকাশিত 
কবির চিঠি ও প্রাসঙ্গিক সংবাদের মাধ্যমে সারা ছুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিজম্‌ 
বিরোধিতার বাতা প্রচারিত হয়ে গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের এই মত পরিবর্তনে 
সবথেকে অখুশি 'ও অসন্তষ্ঠ হন অশোক চট্টোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর 
মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করায় ব্যথিত ও স্তস্তিত ইয়োরোপীয় জনমতের মধ্যে 
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ফে-বিরূপতা জাগে সে-সম্পর্কে বক্রোক্তি করে পপ্রবাসী'র আশ্দিন সংখ্যায় লেখা 
হলো ১.*"“রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে বিপুল সম্মান ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। 
যদিও এখনে এদিক ওদিক ছুই একজন প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রবা্দী, সামাজা- 
তন্ত্রপরায়ণ 'খুনে" সুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে 
গালাগালি করিয়াছেন ।” বহু বাগবিস্তারের পর রবীন্দ্রনাথের মতপরিবর্তন 
সম্পর্কে লেখকের মনের কথা স্পষ্ট করে বল হলো ঃ 
:-“কবি পূর্বে ইতালীয় গভর্নমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে 
তাহার্দিগের যে সমালোচনা করিয়৷ ইতালীয়দিগের মনে যে অসন্তোষের ভাব 
জাগ্রত করিয়াছেন তাহ! ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে 
পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরম্পর 
ব্যবহারের যে-আদর্শ তাহাঁও ইহাতে ক্ষুণ্ন হইযাঁছে।” 
রবীন্দ্রনাথ যখন ভিয়েনায় বসে পপ্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিষুয'-এর পাতায় 
অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এই সকল কীতি প্রশাস্ত মহলানবীশ ও বঘীন্দ্রনাথের 
মাধ্যমে অবহিত হলেন স্বভাবতই তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুট হন। সে-সময় 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির সঙ্গেই ছিলেন। কৰি পপ্রবাসী'র পাতাগুলো 
রামানন্দবাবুর হাতে দিয়ে বললেন £ আপনার কাগজ থেকে কি এই ধরনের 
লেখা ডিজার্ব করি? তীর পুত্র “ফ্যাক্ট জানে না বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
অন্ুহাত দেখালেন। কয়েকদিন পরে জেনেভায় তিনি এক চিঠিতে জানালেন, 
তিনি ফিরে গিয়ে পুত্রের “ভুল” সংশোধন করবেন।৯৬ কিন্তু নিছক “তুল” বা 
ফ্যাক্ট না-জানার অজুহাত রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিলেন না। ২৫ অক্টোবর 
দেশের ঠিকানায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখলেন £ 
***আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ নয়, ব্যক্তিগত অবমানন] ।'*' 
মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে যে-প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েছে সে হচ্ছে 
ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি আমার আতিথ্যবিরুদ্ধ ব্যবহার । সে-সম্বদ্ধে আমার 
যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে বন্ধুর! কিছু পরিমাণে ক্ষন হতে পারেন; 
কিন্তু তাদের রক্ত অত্যন্ত বেশী গরম হয়ে উঠবার মতো বিষয় এট। নয়।"". 
লেখাটাকে'ভুল” বলেছেন? কিসের তুল? ঘটনার ভুপ? এ সম্পকে 
যেটুকু ঘটন! প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। 1কস্ত লেখক ব্যঙ্গ 
করে বলেছেন, চিঠি আমার কিনা, তার সন্দেহ বয়ে গেছে । অথাৎ তার মতে 
চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে এটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লঙ্জ 
রক্ষা হয়। বৌধহয় ইটালীতে কোনো ফ্যাসিস্ট কাশজেও এমন ছন্ম কুটিল 
অলঙ্কার প্রয়োগ কর! হয়নি ।৯? 
স্ৃতরাং অত্যন্ত ম্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুজ্ 
অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পকে যে-তথ্য সৌরীন্দ্র মিত্র তার গবেষণাগ্রন্থে পেশ 
করেছেন তা সত্যনিষ্ঠ নয় বরং তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর । 
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যাহোক, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে বিভ্রান্তি যখন ঘনীভূত তখন রোমা 
রোল কালিদাস নীগকে এক পত্রে (4ই জুলাই, ১৯২৬ ) লেখেন £ 

““*জাপানে প্রদত্ত স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে সেই বক্তৃতা পাঠ করার পর যুরোপের 

একটি ক্ষত্র বিদগ্ধ গোঠী ব্বীন্দ্রনাথকে গুরু বলে, ন্যায়ধর্ম ও মুক্তির বিগ্রহ বলে 

প্রণাম জানিয়ে আসছেন । ভেবে দেখে তারা কী পরিমাণে বিভ্রান্ত হলেন 

যখন জানলেন ফুরোপের সবচেয়ে দ্বণ্য সেই পাশাবিক নিপীড়ক-_নরঘাতক, 

অমেন্দোলা ও মাস্বিয়োতির হত্যাকারী সুসৌলিনীর সরকারী অতিথি 

হলেন রবীন্দ্রনাথ 1৮৯৮ 

বলাবাহুল্য, ইউরোপের একটি ক্ষুত্র বিদপ্ধ গোষ্ঠী” বলতে নিঃসন্দেহে রোল 
এ-ক্ষেত্রে ফ্রান্সের 4018:09, গোষ্ঠীর কথাই উল্লেখ করেছিলেন । যাহোক, রোলার 
আমন্ত্রণে কৰি সদলে ইতালি সফর শেষে স্থইজারল্যাগ্ডের ভিলেন্যভ-এ এলেন তার 
সঙ্গে আলোচনা করতে । এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রোমা রোল । তার অবিস্মরণীয় 
জার্নাল গু ৯111 1001155৮-এ লিখেছেন £ 

“**আমি রবীন্দ্রনীথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম । এ চেষ্টা আমার পক্ষে 

খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাহার নিকট খুলিয়। 

ধরিলাম। ইহার হিংশ্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদেৰ সহিত 

তাহার সংযোগ সাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন । 

যে-ফ্যাসিজম্‌ তখন তাহার নাম ভাঙাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলি- 

ভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন । ইতালীয় বন্ধুগণের মিকট এবং সি. এফ, 

এগুরুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত 

করিলেন ।” ১৭ 

রোমাযা রৌল"। সততার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন যে, 'এ চেষ্টা আমার পক্ষে 
খুব সহজ হয় নাই ।» বাস্তবিকই ঘটনাও ছিল তাই । ভিলেশ্গযাভ-এ রোলার কাছ 
থেকে প্রকূত তথ্য অবহিত হয়ে ফ্যাসিজ-প্রেস তার সম্বন্ধে যেসব মিথ্যা প্রচার 
করেছে তার প্রতিবাদ করতেই কৰি শুধু রাজী হলেন । কিন্তু রোল ঠিক এটুকুতে 
সন্ত ছিলেন না । তিনি একদিকে যেমন কবির বিরুদ্ধে সমস্ত মিথা! প্রচারের 
অবসান চেয়ে ছিলেন, তেমনি আঁশা করেছিলেন যে, ফ্যাপিবাদের ছারা যার। 
উৎপীড়িত হয়েছেন অথবা ব্বেচ্ছায় নির্বানন বরণ করে ধারা ইউরোপের সর্বক্ত্ 
ছড়িয়ে পড়েছেন, সেই সব অগণিত রুদ্ধক, হতশ্বাস ও ছন্নছাড়া মানুষের হয়ে 
কবি উদাত্ত কে ইতালির ফ্যাপিস্ত সরকারকে ধিক্কার দেবেন । 

কিন্তু সেই মুহুর্তেই রবীন্দ্রনাথ তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না । রোলার চাপে 
প্রায় বাধ্য হয়েই ২০ ৩০ শে জুন ভিলেন্থ্যত.-এ কবি যে প্রবন্ধটি রচনা! করলেন 
তাতে তিনি আবেগহীন তত্বালোচনার ভাষাতেই শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে 
জানালেন যে, এই ফ্যাসিবাদকে তিনি সমর্থন করেন না। মুসোলিনী লম্বদ্ধে যা 
লিখেছেন তার মধ্যে কিছু প্রশংসার ভাবও আছে এবং আলোচনা -প্রসঙ্গে তিনি 
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নেপোলিয়ন এবং আলেকজাপগ্ডারেরও উল্লেখ করলেন, যদিও প্রবন্ধের শেষ কয়েক 
লাইনে কর্মবীরদের চেয়ে চিস্তানীয়কদেরই যে তিনি বেশি মূল্য দেন সেকথারও 
উল্লেখ করলেন প্লেটোর মতো দার্শনিকম্থুলত নিলিপ্ত ভঙ্গিতে । ২৯ 

এ কথা নিঃসন্দেহে বল যায়, উক্ত প্রবন্ধটিতে মুসোলিনী বা সামগ্রিকভাবে 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কিছু ছিল ন!) বরঞ্চ ছুই বিশ্বখ্যাত বীর-_ 
নেপোলিয়ন ও আলেকজাগ্ারের সঙ্গে মুমোলিনীর তুলনা শেষ পরধন্ত ফ্যাসিস্ত- 
দেরই যে সাহায্য করবে, এরকম ধারণায় রোল" এবং তীর সঙ্গীরা নৈরাশ্ঠে 
প্রায় ভেঙে পড়েন । কেউ কেউ তে। (যেমন, সম্পাদক ছুয়ামেলে ) কবির উপব 
ক্রোধে ক্ষিপুপ্রায় হয়ে যান । রোল কবিকে এই প্রবন্ধ প্রকাশ না করতে অন্থরোধ 
জানালে কবি রাজী হন। এরপর অসহিষুণ ও বিক্ষুব্ধ রোল তার জার্নালে 
লিখলেন £ 

“ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে তথ্যতিত্তিক কিছু বলতে কবি অনিচ্ছুক কেননা তিনি 

বিচারে অক্ষম | ঠিনি ক্ছিই দেখেননি, কিছুই শোনেননি, কিছুই বোঝেননি, 

কিছুই জানেন না । অতএব তিনি হস্তপ্রক্ষালনপূর্বক দূরে সরে দাড়ালেন ।”২৯ 

প্রকৃতপক্ষে, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার স্বভাব কিংবা ব্যক্তিত্বহীনতা অন্তত 
রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর ৩০ শে জুন (১৯২৬)-এর প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় কবি 
রোলাকে যে-কথ। বলেছিলেন তার যৌক্তিকতা তে। সত্যিই অস্বীকার করা 
যায় না। তিনি বলেছিলেন : 

“আমি যা বলেছি তার বেশি কিছু আর বলতে পারছি না, তার কারণ এর 

চেয়ে এ আর কিছু আমি দেখিনি ।”২৩ 

বস্ততই, স্বেচ্ছায় হোক বা ঘটনাচক্রেই হোক, রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে গিয়ে- 

ছিলেন সরকারের অতিথি হয়ে | তাকে যা দেখানো হয়েছে বা শোনানে। হয়েছে 
তিনি তাই দেখেছেন বা শুনেছেন । এটাও অনস্বীকার্য যে, তাকে দেখানো হয়ে- 
ছিল ফ্যাদিজমের একট। অলঙ্কৃত এবং সুসজ্জিত মঞ্চদৃশ্য । তিনি য। দেখেছেন 
বা শুনেছেন, "অন্তত নেইসময়ে, তার মধ্যে যুমোলিনী বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা 
করার মতে! কিছুই ছিল না। ফ্যাসিস্ত নুশংসতার বহু তথ্যই কবির অজ্ঞাত 
ছিল, অনেক কিছুই ফ্যাসিস্ত সরকার তার কাছে গোপন করেছিল । স্থতরাং য৷ 
তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তেমন কিছু সম্পর্কে কৰি মতামত প্রকাশ করতে 
চাইবেন না, এটাই ম্বাভাবিক। রোমা রোলাও সে কথ পরে সঠিকভাবে উপ- 
লব্ধি করে “রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার' জন্য আয়োজন করেছিলেন । 

কবি ভিলেন্ক্যুত্‌ থেকে বিদীয় নেন ৪ঠ1 জুলাই । তার প্রথম যাওয়ার কথা 
ছিল জুরিখে, সেখান থেকে তিয়েনায় এবং তারপর ইউরোপের অন্যান্ত স্থানে । 
কবি ভিলেন্তযুভ্‌ ত্যাগ করার পরদিনই রোল ফ্যাসিস্ত সরকারের উতপীড়নে 
দেশত্যাগী অধ্যাপক জিইসেপে সাল্ভেমিনিকে এক পত্রে (€৫ই জুলাই) অনুরোধ 
করেন ষে, তিনি যেন ইতালিতে ফ্যাসিস্ত অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রত্যক্ষদর্শর্শর 


১৮ 


বিবরণ কবিকে শোনান এবং তাঁকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী শিবিরে নিয়ে আসেন। 
কেননা, অপপ্রচারের দ্বারা ফ্যাসিস্ত-প্রেস রবীন্দ্রনাথকে হ্বদলতূক্ত কলে ঘোষণ! 
করছে ।২৪ রোল অন্য একটি পত্রে আরো লেখেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, 
কৰি যথাসময়ে তীর মহান এবং কঠোর বাণী উচ্চারণ করবেন এবং চক্রাস্- 
কারীদের সকল অপচেষ্টা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে ।”২৫ 
রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবার্দের ভয়াবহতা ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে, তাঁকে 
ফ্যানিত্ত-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রোম! রোলার 
ভূমিকা সত্যিই অনন্বীকার্য। এমনকি, ভিলেন্থ্যভ-এ অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের 
৩০শে জুনের প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রোল যখন সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ, 
তখনও ফ্যাসিস্ত-প্রেমের অপপ্রচারে ধার বিভ্রীস্ত হয়েছেন তাদের রোল 
বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এ মিথ্য। প্রচারে তারা যেন কর্ণপাত না 
করেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ফ্যাসিজমকে শমর্থন করা অসম্ভব । ১৯২৬-এর 
৬ই জুনাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে লেখা 
রোলার চিঠিপত্রে এই বিশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে ।৯৬ 
ইতিমধ্যে ভিয়েনায় অধ্যাপক সাল্ভেমিনি, অধ্যাপক সাল্ভাভোরি ও তার 
স্্ী-_-আইনজীবী মদিল্লিয়ানি (যিনি মাত্তিয়োতি-হত্যামামলা পরিচালনা করার 
জন্য নির্ধাতিত হন ) এবং আরো ছুই-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিভৃতে কবির সঙ্গে 
আলাপ করে ফ্যাসিস্ত মরকারের অমান্থষিক অত্যাচারের মমন্তর্দ কাহিনী বিবৃত 
করেন ।২৭ এসব কাহিনী শুনে কবি অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বোলণাকে 
লিখলেন £ 
“ইতালি সফরের ফলে আমার মনে যে মলিনতার স্পর্শ লেগেছিল সম্প্রতি 
এক মুক্তিন্ানে তা দূর হয়েছে। ফলাফল পরে জানতে পারবেন হি 
এর পরেই ম্যাঞ্ষেন্টার গাডিয়ান”-এ কবির সেই এঁতিহাসিক প্রতিবাদ্দলিপি 
প্রকাশিত হলে।। সি. এফ. এনড্,জের কাছে লেখ। যে-পত্র 'ম্যাঞ্চেস্টার গাভিয়ান”-এ 
€ লগ্ন, ৫ই আগস্ট, ১৯২৬ ) প্রকাশিত হলে। তাতে কবি পিখলেন £ 
“ফ্যাসিবাদের কর্মপন্ধতি ও নীতির সঙ্গে সমগ্র মানবতাই সংশ্টিষ্ট । যে 
আন্দোলন নিষ্রভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেক বিরোধী 
কাজ করতে ম্বান্ুষকে বাধ্য করে এবং হিংম্্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে 
অপরাধ সংঘটিত করে- সে আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন 
উদ্ভট চিন্তা আপার কোনো কারণ নেই। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, 
প-শ্চমা ররাষ্ট্রগুলি সযত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজযবাগি মনোভাবকে 
লাপন-পালন করে সারা ০ সামনেই এক ভয়াবহ বিপদ হট্টি করছে ।”২৯ 
[ অনুদিত ] 
এছাড়া “ভেলি নিউজ'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে তার ইতালি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার 
বর্ণন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 
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“যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ 
আসক্তিই ফ্যািবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহুর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত 
সহানুভূতি আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।*** 
“যে সকল ইতালীয় আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তারা আমার 
বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। জানতে পারলাম এমন ধারণার নাকি স্যষ্টি 
হয়েছে যে ফ্যাসিবাদের প্রতি আমার একটা নিরুচ্চার মুগ্ধতা ছিল। কাজেই, 
তীব্র অনিচ্ছ। নিয়েই আমি এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে বাধ্য হলাম 1৮৩০ 

| গ্ স্টার? থেকে উদ্ধৃত অংশ) লগুন, ৫.৮.২৬ ]. 


রবীন্দ্রনাথ এই সর্বপ্রথম খোলাখুলি ও কঠোরভাবে ফ্যামিবাদের বিরুদ্ধে 
মতামত প্রকাশ করলেন । সম্ভবত তাকেই বাঙলা তথ। ভারতবর্ষের প্রথম মানুষ 
বল! চলে যিনি বিশ্ব-ফ্যাপিবাদ-বিরোধী আন্দোণনে সামিল হলেন। এরপর 
থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ ও সামরিকবাদের বিরুদ্ধে তার 
কণ্ধস্বরকে বারংবার উচ্চগ্রামে তুলে ধরেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর সম্পকিত যাবতীয় বিভ্রান্তির অবশ্য অবসান ঘটে, 
ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ান”এ তীর প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হুবাবু পরেই । কিন্তু 
১৯৩* সালে মুসোলিনীর উদ্দেশে লিখিত কবির চিঠির একটি খসড়ার উল্লেখ 
করে অধুন। ছু একজন গবেষক রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিম্ত-বিরোধিতার যথার্থতা 
সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো--১৯২৬, 
সালের ঘটনার পরেও, ১৯৩০ সালে, কবি মুমোলিনীর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে আপস 
করে নিতে চেয়েছিলেন । তথ্য-প্রমাণ স্বরূপ তারা ১৯৩০ সালে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত সেই পত্রের উল্লেখ করেছেন । এই চিঠির আলোচনা প্রসঙ্গে 
এ গবেষকরা! এমন কথ! বলতে চেয়েছেন যার অর্থ দীড়ায়-_রবীন্দ্রনাথ ইতালির 
ফ্যাসিস্ত-শাসন ও ফ্যাসিজম্‌ সম্পর্কে তার বিবৃতি ইত্যাদিতে ইতিপূর্বে যেসক 
অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, ত৷ প্রত্যাহার করে নিয়েই তিনি যেন যুসোলিনীর, 
সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এমনকি ভবিষ্যতে কবি ফ্যাসিজম্‌ বা 
ইতালির ফ্যাসিস্ত-শাদন বা আগ্রাসন সম্পর্কে তার স্বাধীন মতামত ও 
সমালোচনার অধিকারও এজন্য পরিত্যাগ করতে 'আগ্রহী ছিলেন 1৩১ 

ব্ল। বাহুলা, রবীন্দ্রনাথ সম্পকে এই জাতীয় ভ্রমাত্মক উদ্ভট গবেষণা এবং 
অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক । ১৯৩৬ সালে ইতালির 
আবিসিনিয়া আক্রমণ এবং এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কবির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা আমর! 
সকলেই জানি। তা সত্বেও কবির বিরুদ্ধে এই সব অসংগত অভিযোগ উত্থাপিত 
হয়কি করে? 

এ কথা সত্য যে, ১৯৩০-এর নভেম্বর মাসে কবি “বিশ্বভারতী” জন্য অর্থসংগ্রহের 
উদ্দেশ্তটে আমেরিকায় যান। সেখানেই তার সঙ্গে 'ইতালি কেলেঙ্কারী'র নায়ক 


সু. 


সেই অধ্যাপক ফমিকি*র (যাকে কৰি ছাড়া তার আর সমস্ত সহযোগীই ফ্যাসিস্ত- 
চর ব্যতীত অন্যকিছু মনে করতেন না। কবি এই ইতালীয় অধ্যাপক সম্পর্কে 
অন্তরে কিছুট। ছুর্বলতা পোষণ করতেন, এটা অনেকেরই জানা । ) সাক্ষাৎ ঘটে । 
হয়তো ফমিকিই কবির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজছিলেন । এর পর প্রকৃত 
অর্থেই রোরুদ্যমান ফর্সিকির প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত সচিব অমিয় 
চক্রবর্তীকে দিয়ে মুসোলিনীকে পাঠানোর জন্য একটি চিঠির খসড়া তৈরি করেন 
( শান্তিনিকেতনের “রবীন্দ্রভবনে” এই চিঠির খসড়া সযত্বে রক্ষিত আছে )। ৩২ 

আমেরিকা থেকে প্রেরিত এক পত্রে ১৯৩০ সালের ২১শে নভেম্বর কবি তার 
পুত্র রর্থীন্্রনাথকে লেখেন £ 

“*****চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠাই । যদি ছ্বিধার কারণ না থাকে পাঠিয়ে দিস্‌। 

চিরটাকাঁল ইটালির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে রাখা ঠিক নয় ।৮৩৩ 

পুত্র রধীন্দ্রনাথকে লেখা এই পত্র পাঠাবার সময় কবি মুসোলিনীকে লেখা 
অমিয় চক্রবতাঁর খসড়া কর] চিঠিটিও সংযোজিত করে দেন। 

বস্ততই, খসড়া চিঠিটিতে এমন কোনে! বাক্য ছিল না যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 
ফ্যাসিবাদের প্রতি সমর্থনকে স্থচিত করে । বরঞ্চ এমন কিছু বাক্য ছিল যার 
ছার! স্পষ্ট করে না-বললেও ইতালির শাসনব্যবস্থা ও ফ্যাসিজম্‌ সম্পর্কে তার পূর্ব 
ধারণা ও মতের থে বিশেষ কোনে! পরিবর্তন হয়নি, এই কথাটিই স্থুকৌশলে 
বাক্য-বিম্যাসের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন 1১5 

যাহোক, বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক ড* নেপাল মন্গুমদারের মতে, এই চিঠি 
মুসোলিনীকে পাঠানো হয়নি । সম্ভবত কবিপুত্র রখীন্দ্রনাথ ইতালি নিয়ে নতুন 
আর একটি উৎপাত স্থষ্টির ঝুঁকি নিতে চাননি । এ চিঠি পাঠানে হলে মুসোলিনী 
ও ফম্সিকি এর পূর্ণ স্থযোগ নিষে ঢাক ঢোল পিটিয়ে এই খবর “রয়টার*কে দিয়ে 
বিশ্বভারতীর সঙ্গে পুনরায় একটি জমকালো সম্পর্কস্থাপনে নিশ্চয় তৎপর হয়ে 
উঠতেন ; কিন্তু তাঁ ঘটে নি। 

কবি সম্পর্কে বর্তমান গবেষকদের উক্ত অভিমত এবং অভিযোগ তাই গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। একথাও সত্যি যে, ১৯২৬-এর পর থেকে কৰি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে 
(কোনো আপসই করেননি । কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, মতাদর্শবূপে ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে তিনি যতই সোচ্চার হোন না কেন, ইতালির ফ্যাসিস্ত-নায়ক যুসোলিন্নী 
সম্পর্কে হিনি ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোনো কঠোর মনোভাব প্রায় প্রকাশই 
করেননি । এর কারণ কি? অনুমিত হয়, মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও সৌজন্যবোধ 
ববীন্্রনাথকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল । রোময। রোলর মতে, এট! কবির 
অতি সারল্য এরং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক । শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মিত্র-র মতে, “আজ 
হয়তো! অনেকেই আবিসিনিয়ার যুদ্ধ থেকে আরম্ত করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 
মুদোলিনীর ভূমিকার কথ। স্মরণ করে রোলার অন্রান্ত এতিহাসিক দৃষ্টির তারিফ 
করবেন কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সত্য হবে না ।"'-**মুসোলিনী-চরিভ্রে দোষ-ক্রুটি সত্বেও 


১ 


তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল একথা বিশ্বাস করবার মতো! ব্যক্তি সে সময় যে, 
ফ্যাসিবিরোধীদের মধ্যেই অনেকে ছিলেন তার অনেক নজির আছে ।”৩৫ 
সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের মতোই একজন, অন্তত ১৯৩৬ সালে ইতালি 
কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল করার আগের যুহত্ত পথস্ত। 
এ প্রসঙ্গে গবেষক ভ. নেপাল মজ্ুমপার লিখেছেন £ 
?১৯২৮-২৯ সালের পর ইউরোপে মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্ত-শাসন 
সম্পর্কে উত্তেজনা অনেকট। শান্ত বা থিতিয়ে এসেছিল। পৃথিবীর সব বড় ঝড় 
রাষ্ট্রই তাকে রাজনৈতিক ন্বীরুতি দিয়েছে । বিশেষকরে, ভারতবর্ষের 
রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের একট! বড় অংশের মধ্যে মুসোলিনী ও 
ফ্যানিজম্‌ সম্পর্কে তখন একটা উচ্চ ধারণ! 'ও রডীন প্রত্যাশার শিহরণ জাগছে 
(মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট ৪ সোশ্যালিস্টরা ছাড়।)। এমন কি গান্ধীজী, পপ্তিত 
মালব্য, স্ভাষচন্ত্র প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারাও অনেকে ইতালির 
আবিপিনিয়! আক্রমণের আগে পর্যন্ত সুসোলিনীর ও ফ্যাসিজমের প্রকৃত 
চরিত্ররূপ সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। কেউ কেউ মৃসোলিনী ও 
ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের প্রকাশ্ঠে উচ্চ প্রশংসা করেছেন ।*৩৬ 
বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যেও ফ্যাঁসিজম্‌ সম্পর্কে মোহ সেই সময় 
কিছু কম ছিল না । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক 
পি. এন* রায় ( প্রমথনাথ রায়), অধ্যাপক স্থনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর! সেই সময় মুসোলিনী এবং ফ্যাসিস্ত-শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামো 
সম্পর্কে প্রশংপাস্থচক প্রবন্ধাি লিখে চলেছিলেন--149৫907 7.6৬1০৬-এর 
পাতায় ।৩৭ এই সবকিছুই হয়তো ববীন্দ্রনাথকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করেছিল, 
এই অনুমান অপঙ্গত নয়। যাহোক, এসব সত্বেও নান। ধরনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একজন আপসহীন বিবেকবান সংগ্রামী যোদ্ধা 
রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন» একথা ও অদ্ধার সঙ্গে ম্মরণযোগ্য | 


৩. বিশ্ব-ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগদান £ 


ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উদণাত্ব কঞ্স্বর শোনা যেতে থাক ১৯২৭ সাল 
থেকেই। ১৯২৭-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি, প্যারিসের স্যালবুলিয়েতে আরি বারব্যুন ও 
রোমা! রোলার নেতৃত্বে প্রথম ফাপিবাদ-বিরৌধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের 
প্রান্তালে ( ১৯২৭ ) বারবুস একাট মর্ষম্পশী চিঠিসহ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাক্ষর 
প্রার্থনা করে "মুক্ত চেতনার প্রতি আবেদন” (706 40098] 1911) চ16৩ 
91115 ) খোষণাপত্রটি পাঠান । এই ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র 
রবীন্দ্রনীথই স্বাক্ষর করে সানন্দচিত্তে বারব্যুসের নিকট একটি জবাবীপত্র প্রেরণ, 
করেন।৩৮ এই ঘোষণীপত্রে বল হয়েছিল £ 

“******আমর। সর্বত্র লক্ষ্য করছি যে ফ্যাসিবাদের নামে, শ্বাধীনতার সমস্ত 
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বিজয়কে হয় ধ্বংস নতুবা বিপদাঁপন্ন করা হচ্ছে । সংগঠন গড়ার অধিকার, 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের ও বিবেকের স্বাধীনতা” যা শত শত 

বসরের আত্মত্যাগ ও আয়াসে অজিত হয়েছে--আজ সেই সবকিছুকেই 

নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। প্রগতির এই দেউলিয়া অবস্থায় আমরা আম 

নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারি না। 

“আমাদের ধারণা, ইদানীংকালে পৃথিবীতে মনীষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ষে 

যতটুকু প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাদের সকলকে ফ্যাসিবাদের বর্বর অভিযানের 

বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সংগঠনে মিলিত হতে আহ্বান জানানোর সময় 

এসেছে :71৮৩৯ 

[ ইংরাজী থেকে অনূদিত ] 

১৯২৮ সালের মার্-এপ্রিলে রোলা ও বারব্সের উদ্যোগে “০1৫ 1.5889৪ 
০ 7৪৪০০, নামক একটি শাস্তি সংস্থার পক্ষ থেকে 49০91060 9০০% ০01 1১6৪০৬ 
পুক্তিকার সংকলনটি প্রকাশের আয়োজন চলতে থাকে । সংঘের পক্ষ থেকে 
রবীন্দ্রনাথের কাছে বাণী প্রেরণের অনুরোধ জানানো! হলে কৰি একটি বাণী পাঠিয়ে 
দেন (৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮), এতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনট্টির বিরুদ্ধে কবির সুতীব্র 
ঘণা ও রোষ প্রকাশ পায় ।৪০ 

প্রসঙ্গত এই সময়কালীন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। হলো--“সাআাজ্যবাদ 
বিরোধী সঙ্ঘ” ব] 4.6888০ 4£81080 [1000967151157)-এর উদ্যোগে ব্রাসেলস্‌ 
শহরে অনুষিত পৃথিবীর নির্যাতিত জাতিগুলিপ মহাসম্মেলন (ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধ, 
১৯২৭ )। আরি বারবুস স্বয়ং এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । এছাড়া সম্মেলনে 
রোল, মাদাম সান ইয়া সেন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ নেতা ও মনীষীর বাণীও 
পাঠ করা হয়।৪১ জওহরলাল নেহরু স্বয়ং ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ।৪২ 

চীনের ব্রিটিশ অধিরুত রাজ্যগুলি রক্ষার অজুহাতে এই সময় ইংরাজরা 
ভারতবর্ষ থেকে বিরাট এক সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। ব্রাসেলস্‌ সম্মেলনে এর 
বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয় ।৪৩ এমন একটি সাআাজ্যবাঁদী শয়তানী অভিযান 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারেননি । তিনি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী 
অভিদন্ধির নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেন, যাঁ ?1০৫৩:) [২৪%1৩'-তে প্রকাশিত 
হয় ৪ ৪ 

ব্রামেলস্‌ সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই প্যারিমের শ্যালবুলিয়েতে সর্বপ্রথম 
বৃহৎ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সভার অধিবেশন হয় ১৯২৭-এর ২৩ শে ফেব্রুয়ারি । 
ইতিমধ্যে এই সম্মেলনের প্রাক্কালে রারব্যুম ও রোল 1 ইতালিতে মুসোলিনীর 'ও 
ফ্যাসিস্তণের ক্রমবর্ধমান পৈশাচিক তাগুবলীলাকে প্রতিহত করার জন্য সারাবিশ্বের 
বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আমার জন্য আব্দেন জানার 
+(01020010156 00: 006 106061005 0£ 1105 ৬1001770501 78808520800 096 


৮৬০৫ 


1১16 (5001-এর মাধ্যমে | প্যারিস সম্মেলনে রোল”, বারবুম ও আইনস্টাইন 
সভাপতিত্ব করেন ।৪৫ 

অল্নকালের মধ্যেই ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক 
সঙ্কট (১৯২৯-৩০) শুরু হয়ে যায়। এর পরই বিশ্বপরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালে! হয়ে 
উঠতে থাকে এবং পেই সঙ্গে পুরোদমে চলতে থাকে যুদ্ধ-প্রস্ততিও। জার্মানীতে 
'নাৎসীবাদ' আত্মপ্রকাশ করে, যা এক নতুন ধরনের উগ্র ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর । 
১৯৩১ সালে জাপান “লীগ অব নেশন্স্‌ ত্যাগ করে মাঞ্চুরিয়। দখল করে নেয়। 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই বারবুপ ও রোল" 'আমস্টার্ডামের বিশ্বশান্তি সম্মেলন' 
€ ২৭-২৮শে আগস্ট, ১৯৩২ ) আহ্বান করেন 1৪৬ আমাস্টার্ডামের শাস্তি সম্মেলনে 
বিশ্বের প্রায় সকল শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রতিনিধিরা যোগদান করেন । 
ইতিপূর্বে এত ব্যাপকতিত্তিক শান্তি সম্মেমন আর অনুষ্ঠিত হরনি। ধারাই যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে, এমনকি ধার বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন 
তাদেরও অন্তঙুত্ত করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলনে 
ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কীঠলভাই প্যাটেল। রবীন্দ্রনাথ এই 
সম্মেলনে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন বলে সংবাদপত্রের খবর থেকে জান যায়। 
তিনি এর প্রতি জানিয়েছিলেন পূর্ণ সমর্থন এবং সাংগঠনিক কমিটিতে তার নামও 
ছিল। অবশ্য কবির এই বাণীটির সন্ধান এখনও পাওয়। যায়নি ।৪৭ আমস্টার্ডাম 
সম্মেলন উপলক্ষে বারব্যুস নিজে রবীন্দ্রনাথকে কোনে! চিঠি লিখেছিলেন কি-ন! 
তাওজান। যায় না। ১৯৩২ সালের ব্সন্তকালে রোল 1 এবং বারবুস যুক্তভান্ছে 
স্বাক্ছর করে “বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের এক সংযুক্তক্রণ্ট” গঠনের জন্য আবেদন 
জানান । সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল কি-না! এবং হয়ে থাকলে কৰি 
তার জবাবে কিছু পিখেছিলেন কি-না, তাও জানা যায় না।৪৮ 

যাহোক, ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে চরম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্ূপে জার্সানীর 
আত্মপ্রকাশ ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদেৰ খুব দ্রুত ফ্যাঁসিবাদ-্বিরোধী আন্দোলনে 
টেনে আনে । ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা! “মুক্ত চেতনার 
প্রতি আবেদন”-এ ১৯২৭ সালে প্রকাশ পেয়েছিল, তাই শেষপর্যন্ত কার্যকর হয় 
১৯৩৩ সাপের জুন মাসে--ফ্যাপিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটি' গঠনের 
মাধামে । রোমা রোল? এর সভাপতি নির্বাচিত হন।৪৯ যুদ্ধ, সাআজ্যবাদ ও 
ফ্যাপিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত ও প্রসারিত করাই ছিল এই 
কমিটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । এ একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৩৩-এর জুন মাসেই 
প্যারিসে একই উদ্দেশে বসেছিল একটি রাজনৈতিক সম্মেলন--400-585915 
/০11015? 010£1688। এর উদ্য্যোক্ত! ছিল কমিউনিস্ট, সোশ্ঠাল ডেমোক্রোট ও 
প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ। এরও পূর্বে ১৯৩১ সালে “আইনস্টাইন ওয়ার রেজিস্টা্স 
ইশ্টারন্যাণনাল” নামে বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা ইউরোপে ফ্যাসিবাদ-বিরোধধী 
প্রচার চালায়। তাছাড়া, লগ্ডনের ০ 71016 হা 11059096101 7.68£0৩ 


২৪ 


৩ 518191 001 058065 [0657181101791 1.58506 0? ২ বৌ 601 68০5 
970 116610, 0100910901009] 80007011195 801520,  প্রভৃতি বহ 
শান্তিবাদী প্রতিষ্ঠান (মূলত এর! ছিল প্যাসিফিন্ট) ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে 
সামিল হয়।৫০ 

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীর। জার্মান ফ্যাসিবাদী 
আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্িত হুওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় অমানবিক 
বীভৎস তাগুব। হিটলারের নির্দেশে ১০ই মে বাঁপিনের রাজপথে বিশ্বের বরেণ্য 
মনীষীদের পুস্তকাবলীর বহ্যা.ৎসব করা হয়। রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে তার 
দোষ চাপানে! হয় কমিউনিস্টদের উপর । শুরু হয় বুলগেরীয় কমিউনিস্ট নোতা 
জঙ্ি ডিমিট্রভের বিরুদ্ধে মিথ্য। মামলা । হিটলার দ্রুত সমগ্র জার্মানীর সামরিকী- 
করণ করতে শুরু করে। বিশ্বের শাস্তিবাদী ( 080185) সংগঠনগুলি সত্যিই 
উপলব্ধি করতে পারে, যুদ্ধের বিপদ আসবে এবার ফ্যাসিস্তদের কাছ থেকেই। 
হিটলারের উগ্র সোভিয়েত ইউনিঘন বিরোধী জেহাদ সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আরো! তৎপর করে তোলে । ১৯৩৫-এর ২১ শে জুন 
রোম। রোল”, আবি বারবুস ও ম্যাক্সিম গৌফির উদ্যোগে নারকীর ফ্যামিবাদ 
ও তার হিংঘ্্ যুদ্ধায়োজনকে পরাস্ত করার পথ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর অগ্রগণা 
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানবিকতাবাদী সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অন্তষ্িত 
হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন! আদরে জিদ, ঈ, এম. ফপর্টার, আব্দে মালযো, 
অলডস হাক্সলি, জুলিয়। বাদী, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল, জন স্ট্রাচি প্রমুখ 
বিশ্বখ্যাত মনীষী ও বুদ্ধিজীবীগণ | ভারতবর্ষ থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব 
করেন মুলক্রাজ আনন্দ ।৫১ এই সম্মেলনের কিছু পরেই লগ্ুনে ব্রিটিশ ও 
ভারতীয় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ মিলিত হায গঠন করেন প্রগতি লেখক সংঘ 
যা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেদের সংযুক্ত করে নেয়। ভারতবধেও 
পড়ে এর স্থদূর প্রসারী প্রভাব। 

আি বারবুস ও রোমা রোল? ফ্যানিবাদ ও যুদ্ধন্াির চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
তাদের আপনহীন প্রচেষ্টা চালিয়েই যান। তারা ১৯৩৫-এর ১১ই নভেম্বর 
€ ঘুদ্ধ-বিরতি দিবস") প্যারিসে একটি শান্তি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এই 
শান্তি সম্মেশনে যোগদান ও তাকে সফল করে তুলবার আহ্বান জানিয়ে বারবুস 
সকল ধেশেন বুদ্ববিরোধী ও শান্তিকামী মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান 
জানালেন। উদ্লেখযোগ্য যে, বারব্ুস এই সময় (১৯৩৫-এর জুন মাসের 
মাঝামাঝি ) সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষে গান্ধী, 
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের কাছে এই সম্মেলনে সাহায্য ও সহযোগিতা করার 
আবেদন জানান ।৫২ 

তারতীয় নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে লেখ! বারবুসের এই আবেদনের 
অর্দার্থ প্রকাশিত হয় “আনন্দবাজার পত্রিকায়'--১৯৩৫-এর নই জুলাই । বলাবাহুলা, 


৫ 


বারবুসের এই আবেদনে ভারতবর্ষের নেতারা তৎক্ষণাৎ সাড়া! দিয়ে শাস্তি 
সম্মেলনে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। স্থির হয়-_-রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, 
সরোজিনী নাইড়ু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইউরোপের এ শাস্তি সম্মেলনে 
ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই শান্তি 
সম্মেলনের সংবাদ দিয়ে প্রবাসী'তে লিখলেন £ 
“পৃথিবীর গবর্ণমেপ্টপক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী 
(052115% ) মনীষী আছেন ধাহার। বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শাস্তি চান । 
তাহারা লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনগণকে যুদ্ধ বিরাগী ও 
শাস্তির অন্গরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের মুখপাত্র 
স্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আরী বারব্যুস (36011 98- 
90৪5৪ ) আগামী নভেম্বর মাসে প্যারিনে শাস্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের 
আয়োজন করিতেছেন। সকল দেশের লোকদের সমর্থন এই কংগ্রেসের 
উদ্যোক্তারা চান। সকল দেশের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত হইবেন; 
উপস্থিত হইতে ন1 পাঁরিলে নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়। পাঠাইবেন। কবিসার্বশ 
ভোৌম রবীন্দ্রনাথ, মহাত্স। গান্ধী, কবি ও স্বরাজ প্রণ্ষ্ঠার অন্যতম নেত্রী 
মরোজিনী নাইডু এবং পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 
হইতে আপাততঃ উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মতি 
পাইয়াছেন।৮৪৩ 
উল্লেখযোগা» এই সময়ে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের পক্ষে ভারতেও একটি জাতীয় 
উদ্যোগ কমিটি (81101081 হ1101205 0017210010156 0106 4০110 [৯6৪০৩ ) 
গঠিত হয় ।৫৪ 
এই কমিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্ম। গান্ধী, সরোজিনী নাইড়ু, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্ায়, পণ্ডিত নীলকান্ত দাস,নবরুষ্ণ চৌধুরী, কে. এল. যোগলেকর, আচাখ 
নরেন্্র দেও, সম্পূর্ণানন্দ, আর*এস, রুইকর প্রমুখ আরও অনেকেই ছিলেন ।?৫ 
কিন্তু অতান্ত আকম্মিকভাবে যক্মারোগে আক্রান্ত বাধবুসেব জীবনাবসান ঘটে 
মন্কোতে, বিশ্বশান্তি কংগ্রেদের মাত্র কিছুদিন আগে। এই দুঃখজনক ঘটনায় খিশ্ব- 
শাস্তি সম্মেলন পছিয়ে গেল প্রীয় এক বছর । ১৯০৬ এর সেপ্টেবরে এই সন্মেশন 
অনুষিত হয়। তবে ১৯৩৫ সালেই মবস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউ নিস্ট ইন্টারন্যাশনাল” 
এর সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভৈর এ্তিহাসিক 'যুক্তফ্রণ্ট-এর (02190 1001) 
থিসিস গৃহীত হওয়ার পর বারবুম ও রৌল পরিচালিত যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী 
আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎ্পর্ধটি নতুন করে প্রতিভাত 
হয়। বস্তত, এবপর থেকেই দেশে দেশ কমিউনিন্টরাই সাআজাবাদ, যুদ্ধ ও 
ফ্যাপিবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নব থেকে উদ্চোগী 
সংগঠক এবং নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে ইতালি পুরোদমে আবিপিনিয়া দখলের উদ্দেশ্টে সামরিক আক্রমণ 
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শুরু করে দিয়েছিল। স্থগিত বিশ্বশীস্তি সম্মেলন রোলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এর 
কিছুকাল পরেই (৩--৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ), ব্রামেলস্‌ নগরীতে । এই সম্মেলনে 
পৃথিবীর ৩৫টি দেশের ৭৫০টি জাতীয় ও ৪০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টানের চার 
হাজারেরও রেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রোল, হাইনরিখ 
মান, কাউন্ট কালে? সাঞফ্রোজ! এবং ভারতবধ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-_-এই 
চারজনের নামে একটি যুক্ত আবেদন প্রচারিত হয় ।৫৬ 
এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে সন্ত-সংগঠিত “ভার ীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-র 
পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল্‌ বন্ধ, প্রমথ চৌধুরী, প্রফুল্লচনত্ 
রায় প্রমুখের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বাণী প্রেরণ কর! হয়।৫? 
এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, রামানন্গ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইড়ু, জওহরলাল 
নেহেরু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও শ্বতন্ত্রভাবে ব্রাসেলস সম্মেলনে বাণী প্রেরণ 
করেন।৫৮ এর কিছুদিনের মধোই ভারতে লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্‌ এ্যাণড 
ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এর 
সভাপতি। বস্তত এই সময় থেকেই ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাপিবাদ-বিরোধী আন্দোলন 
প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে, বিশেষ করে স্পেনে ও চীনে ফাসিস্ত 
আক্রমণের পরে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়। 


৪. স্পেনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ? 
১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্যাসিস্ত শক্তির সজ্ববদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বে তুমুল 
[লোড়ন ও আন্দোলন চলতে থাকে । জার্ধান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্ত বোমারু 
বিমানগুলি রাত্রির অন্ধকারে মাদ্িদ, বার্সিলোন। প্রভৃতি মগর ও শহরগুলিতে 
প্রবলভাবে কোমাবর্ষণ করে সব কিছু বিধবন্ত করতে থাকে । এমন কি বিদ্যালয়, 
হাসপাতাল, এ্যান্ুলেন্স, রেডক্রস, শুশ্রয।-কেন্ত্র ও শিশু-আবাসগুপিও এই আক্রমণের 
হাত থেকে রেহাই পেল না। স্পেনে ফ্যামিস্তদের এই বীভখ্ম নারকীয় তাগবলীলার 
বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রবাদী ও বিবেকী শিল্পীরা দলে দলে সশস্ত্র 
প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে আসেন । এই সময়ই গঠন কর। হয় আন্তর্জাতিক বাহিনী 
বা “ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড” । পৃথিবীর উজ্জলতম প্রতিভার অধিকারী শিল্পী- 
সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কলম, তুলি, ভায়োলিন, গীটার ফেলে 
ম্পেনের রণাঙ্গণে ছুটে আমেন রাইফেল হাতে ফ্যাসিস্ত বর্বরভাকে প্রতিরোধ 
করার জন্য। স্পেনের বিখ্যাত কবি ফ্রেডেদ্রিকে। গপিয়! লোরকা, সঙ্গীতজ্ঞ পাঁবলে। 
ক্যসালস, ইংলগ্ডের সেরা মহিল। ভাস্কর ফেলিসিয়া ব্রাউন এবং তরুণ সাহিত্য- 
সমালোচক র্যালফ. ফক্স এবং ক্রাস্টোফার কডওয়েল (প্ররুত নাম--ন্রাস্ট্রোফার 
সেপ্ট জন জআীগ ) স্পেনের রণক্ষেত্রে প্রাণ দেন। এছাড়। প্রখ্যাত লেখক-শিল্পী 
এইচ. জি* ওয়েলস, হঈ, এম. ফস্ট্রার, ডেলাইল বাস, ভাঙ্জিনিয়৷ উলফ,, জন স্ট্রাচি 
প্রয়ুখ অনেকেই স্পেনের ফ্যাসিস্ত বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে স্পেনের গণতান্ত্রিক 
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সরকারের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ইতিমধ্যে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্‌ এ্যাণ্ 
ওয়ার'-এর পক্ষে রোল" ও পল ল্যাজভার আবেদন ভারতবর্ষে এসে পৌছায়, 
ফৈয়জপুরে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালেই। এছাড়াও রোলার একটি স্বতন্ত্র 
আবেদন প্রচারিত হয় বিশ্বের সকল বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষের উদ্দেশে 1৫৯ 

পঁচাত্তর বছরের বাধর্ক্য নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্পেনের ঘটনায় নীরব থাকতে 
পারেননি । সবার অন্তরোধে “লীগ এগেইনস্ট ফ্যাপিজম্‌ এাগ্ড ওয়ার'-এর 
ভারতীয় শাখার সভাপঠি হতে তিনি উৎপাহ সহকারে রাঁজী হন। এর পরেই 
স্পেনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার বিখ্যাত বিবৃতি--মানবতার বিবেকের 
কাছে আবেদন, প্রচার করেন। এই আবেদনে তিনি বলেন £ 

«স্পেনে আজ বিশ্বসভ্যতা পদদলিত | স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের 

বিরুদ্ধে ফাঙ্ছে! বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহের 

সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাপিবাদ। স্পেনের স্থন্দর সমতলভূমি মূর ও 

বিদেশী সেনাবাহিনী দখল করে নিচ্ছে, সঙ্গে থাকছে মৃত্যু, ক্ষুধা ও দুর্দশা । 

“শিল্প-সংস্কৃতির গৌরবকেন্ত্র মান্দিদ জলছে। বিদ্রোহীদের বোমার আঘাতে 

ব্ধিস্ত হচ্ছে তার শিল্পের অমূল্য সম্পদ । হাসপাতাল ও ক্রেশও রেহাই পায়নি। 

নারী ও শিশুদের খুন করা হচ্ছে, গৃহহারা ও নিঃস্ব করা হচ্ছে। 

«আন্তর্জ।তিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। স্পেনে 

যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লু£ঠন ও ঘুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমান্থৃষিক পুনঃ" 

প্রচেষ্টা চলেছে তাকে চুড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতেই হবে। বর্বপ্তার 

প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতেই হবে। 

“স্পেনের জনগণের চুড়ান্ত পরীক্ষা ও ছুঃখভোগের মুতে মানবতার বিবেকের 

কাছে আমি আবেদন করছি । 

“স্পেনের গণ-ফ্রণ্টের পাশে দাড়ান; জনগণের সরকারকে সাহাধা করুন, 

লক্ষ-কণে ধ্বনি তুলুন-_প্রতিক্রিয়৷ দূর হও । লাখে লাখে এগিয়ে আনন 

গণতঙ্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় ।৮৬৪ 

[ ইংরাজী থেকে অনূদিত ] 

১৯৩৭-এর অক্টোবরে লগ্ডনে ভারতের ব্যঞ্জিখাধীনত। গম্গার বিভিন্ন লমস্থা 
নিয়ে এক সম্মেলন অন্নটিত হয় ! এই সম্মেলন উপলক্ষে ইত্ডিয়ান দিভিস লিবার্টিস 
ইউনিয়নের সভাপত্তি রূপে কৰি একটি বাণী পাগান, যা ফ্যাসিবাদের বিপদ-- 
ত্রিটেনেব প্রতি রবীন্দ্রনাথের কঠোর সতর্কবাণী £ নিজের স্বাধীনতাই তামাদি 
হয়ে যেতে পারে”_শীষক সংবাদ রূপে সংবাদপত্রে প্রক। শিত ভয় ১৯ 

ইতিমাধা এশীর ভূথণ্ডে ঘটে অগ্ত এক ঘটনা । ২১ শে সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৭) 
মধ্যরাত্ি থেকে জাপানী বোমারু বিমানগুলি নানকিং ও ক্যাণ্টনের উপরে 
অবিরাম বোমাবর্ষণ করতে থাকে । জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সারা দেশের 
মানু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং চীন্রপক্ষে 


১ 


নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। চীনে জাপ-আক্রমণের স্থচনাকাল 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাপানকে তীব্রভাবে নিন্দা ও ভণ্খমনা! করে আসছিলেন । 
বলাবাহুল্য, এই সময়ে কবিও সক্রিয় হয়ে ওঠেন । 
কিছুদিনের মধ্যেই টোকিও থেকে প্রবাপী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বস্থ 
সমগ্র ভারত জুড়ে নেহরু পরিচালিত জাপবিরোধী আন্দোলন বদ্ধ করবার 
অন্থরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এক তারবাতা প্রেরণ করেন । এর জবাবে 
ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ রাসবিহারীকে এক পন্ত্রে কঠোর ভাষায় জাপানের ঘ্বণ্য সাম্রাজ্য 
লালসার তীত্র সমালোচনা করে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবধের 
স্বত:স্ফুত ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ৬২ 
কবির শরীর তখন সত্যি খুবই অন্নস্থঃ কিন্ত সাত্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 
সেসময় তিনি যেন মানসিকভাবে দৃঢচিত্ত এক প্রতিবাদ্দী টগবগে তরুণ 
যুদ্ধের কালে। ছায়! যখন অমগ্র বিশ্ববাসীকে গ্রাস করতে উদ্যত, চীন-ম্পেন ও 
আবিপিনিয়। যখন ফ্য।সিস্ত শক্তিবর্গের দ্বার! পদানত এবং আক্রান্ত, তখন প্রবল 
পরাক্রমশালী বাগ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিক! যুদ্ধবাজ ফ্যাসিম্তদের এই 
সব পৈশাচিক আক্রমণের নীরব দর্শকমাত্র । বৃহৎ রাষ্ট্রণক্তির এই নীরবতা ও 
ভণ্ডামি কবিকে বেশ অশান্ত ও বিক্ষুকধ করে তোলে । ৭ই পৌষ উত্সবের দিন 
শান্তিনিকেতনে এক প্রভাতী সভায় কবি তাই বৃহৎ শক্তিবর্গকে ধিক্কার জানিয়ে 
এবং তীব্র সমালোচন করে বলেন £ 
“আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক ছুর্গতিগ্রস্ত--যখন 
তার বর্ণনা পড়ি হৃৎ্কম্প উপস্থিত হয়। আজ এই সঙ্গীতমুখর শান্ত প্রভাতে 
আমরা যখন উত্সবে যোগ দিয়েছি এই মুহুর্তেই চীনে কত লোকের দেহ 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে-_ পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, 
ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন কবে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মাহষের 
কোনো মূল্য নাই--সে কথ! চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপরদিকে আছে 
আপন সাম্রাজ্যলোভী ভারুর দল, তারা এই দানবদের কোনে। প্রতিবাদ 
করতে সাহম করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত । চীনকে 
যখন জাপান অপমান করছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর 
দিয়ে-যেমন অপমান আমার্দের দেশেও হয়ে থাকে--তখন এই প্রতাপ- 
শালীর দল কোনো বাধ দেয়নি বরং চীনকে দবিয়ে দিয়েছে, বলেছে চীনের 
চঞ্চল হবার কোনে। অধিকার নেই ।******তবুও একথা বলব, যারা আজ 
দুঃখ পাচ্ছে, প্রীণ বিসর্জন করছে, স্থপতি করছে তারাই” ৬৩ 
*ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেন সভাপতি জওহরলাল নেহরু “চীন-দিবস” 
পালনের জন্য ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে যে-বিবৃতি দেন তা কবির নজরে 
আসে। কবি "ই জানুয়ারি শান্তিনেকেতন থেকে চীনকে অবিলম্বে যে-কোনে! 
প্রকারের বৈষয়িক সাহায্য দেবার জন্য জনসাধারণের কাছে আব্দেন জানান 1৬৪ 


নি 


এঁদিনই কবি “চীন-তহবিলে” ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০ টাকা দান করার কথাও 
ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের আবেদনে সারা দেশে ব্যাপক 
সাড়। জাগে 1৬৫ 
এছাড়াও জাপ-ফ্যামিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রানমরত চীনের মহান জনপাধারণের 
উদ্দেশে প্রদত্ত কবির আরে ছুটি মূল্যবান বাণীর উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। 
শান্তিনেকেতনের চীন। 'ভাষার অধ্যাপক তান মুন-শানেব চীন যাত্রার সময়ে 
তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ চীনের উদ্দেশে এক বাণী পাঠান 1৬৬ দ্বিতীয় বংণীটি 
তিনি প্রেরণ করেন ১৯৩৮-এর ১ল! সেপ্টেম্বর, যেদিন মধ্যরাতে বোম্বাই বন্দর 
থেকে ডাঃ মনমোহন অটলের নেতৃত্বে পাঁচ সদন্তের ভারতীয় মেডিকেল মিশন, 
টান যাত্র। করেন । এ দিন যাত্রান্ধ পূর্বে মিশনের সদশ্যর! শুভেচ্ছ। চেয়ে কবির 
কাছে যে 'চাপবাতা পাঠান-তাঁর জবাবে জাহাজেই মেডিকেল মিশনের সদস্যর! 
কবির বাণীটি পান। ইউনাইঠ্ড প্রেস মারফৎ প্রচারিত এই শুভেচ্ছ। বাণীতে 
কবি বলেন £ 
“টনের প্রয়োজনের সময় একটি মেডিকেল মিশন পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য 
কর! হচ্ছে সেজন্য তিনি আনন্দিত। এইভাবে সাহাযা করাটা ভারতের 
পক্ষে ঠিক কাজই হয়েছে এপং মাচুষের মন থেকে বক্তঝর মানবতার স্মৃতি 
মুছে যাবার বহু পবেও এই কাজ প্রাচ্যের জনগণকে সৌত্রাতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
করে চলবে 1৮১৭ 
এইভাবে চীনের বিরুদ্ধে জাপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবি সবদা তার অমোঘ 
লেখনী ও বাণীকে শাণিত অস্ত্রের মতে। উদ্যত রেখেছিলেন । এর ফলে তিনি 
জাপানী কবি ইয়ৌনে নোগুচির (ইনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বটে) বিরূপ 
সমালোচনাদ শিকার পর্ষস্ত হয়েছিলেন। জাপ আগ্রাসনবাদের সমর্থক এই 
বিপথগামী কবি মোগুচি তার খোল! চিঠির মাধ্যমে ববীন্দ্রনাথকেও বিপথগামী 
করার প্রচেষ্টা চালান 1৬৮ কিন্তু তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সত্যের পথ থেকে 
ভারতীয় মহাকবিকে নোগুচি বিন্দুমাত্র ভুষ্ট করতে পারেন নি। চীনে জাপানের 
সাম্রাজ্যখার্দী আগ্রামন ও পৈশাচিক তাগুবলীলার পক্ষে নোগুচির নির্লজ্জ 
'গওকালতির তীব্র সমালোচন। করে রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন ১লা সেপটম্বরঃ ১৯৩৮ 
সালে লিখিত একটি খোল। পত্রে । কবি লেখেশ £ 
“ফ্যাসিস্ত ইতালি কর্তৃক ইথিওপয়ার ধ্বংসের নিন্দা আমার শ্যাষ আপনিও 
করিয়াছেন বপিয়া মনে হয়, কিন্তু চীনের উপর আক্রমণ সম্বদ্ধে আপন ভিন্ন 
দিক হইতে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। নীতির উপরই বিচারে ভিত্তি 
প্রত্ষ্িত, পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া মাবাআ্মক প্রণাপণঠৈ 5 নের 
মানবতার ডপর সংগ্রামে জাপান সভাতার প্রতোক নৈতিক আদর্শ যে 
লঙ্ঘন করিতেছে, এই সত্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ ভ্বারী পরিবঠিত হইতে 
পারে না ।”৬৯ [ ইংরাজি থেকে অনৃদিত ] 
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ইতিমধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনাদের নিদারুণ বিপর্ধয় ঘটতে শুরু করে। 
ইউরোপে “মিউনিক চুক্তির” সুযোগ নিয়ে জাপানীরা ভ্রতবেগে জয়লাভের উদ্দেশ্যে 
বিপুল সেনাবাহিনী ও অন্ত্রসম্ভার সহ চীনের বুকে ঝাপিয়ে পড়ে। এই অতয়াবহ 
আক্রমণের মুখে চীনাদের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্ষয় ঘটতে থাকে । ২১শে অক্টোবর, 
“৩৮-এর বেলা দ্বিগ্রহরে দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টনের পতন হয়। 

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন । কবির নিকট এট! ছিল এক বিরাট 
দুঃসংবাদ । আবিমিনিয়।, স্পেন, চেকোন্সোভাকিয়া ও চীনের মরণাস্তিক ছুঃখে 
কবির হৃদয় ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত । কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর তিনি কখনো আশা 
ও আস্থা হারান নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল---পশুশক্তির পতন ঘটবেই । 

তথাপি ক্যাপ্টনের পতন ও চীনের এই বিপর্যয়ের সংবাদে কবি যখন খুবই 
বিষণ্ন ও মর্মাহত ঠিক সেই সময় জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রামবিহারী বন্থ 
কবিকে জাপান পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র দেন। রাসবিহারী 
কবিকে এই পত্রে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রলোভন দেখাবার ও চেষ্টা করেন।?০ বপ্ততই এটা 
ছিল কবিকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য জাপ-ফ্যাসিস্ত কর্তৃপক্ষের একটি সুপরিকল্পিত 
ফাদ-যার জন্য তারা জাপানী কবি নোগুচি ও জাপ-আশ্রিত প্রবানী ভারতীয় 
বিপ্লবী রাসবিহারী বকে নিন্দনীয় ভাবে কাজে লাগিয়েছিল।+১ রাসবিহারী 
বন্থ সম্ভবত নোগুচির চাঁপেই এই পত্র লিখেছিলেন। যাইহোক, কবি অত্যন্ত 
স্বণাভরে জাপান ভ্রমণের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৮-এ 
লিখিত একটি পত্রে ।%২ 

রাসবিহারী বসকে জবাব লিখবার পরেই জাপানী কৰি নোগুচির নিকট থেকে 
আর একখানি খোলাচিঠি কবির উদ্দেশে আসে। নোগুচির এই পত্র কবির 
পূ পত্রের জবাব। এবারও নোগুচি সমস্ত শালীনতা বিদর্জন দিয়ে বাঙলা দেশের 
'আননাধাজার* “অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় এই খোলাচিঠি প্রকাশের 
অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন।৩ এই পদ্রে শোগুচি খোলাখুলি ও নগ্ভাবে 
জাপানী ফ্যামিবাকে সমর্থন করেন। নোগুচির এই দ্বিতীয় পত্রখানি কবিনু 
মনে তীব্র ঘ্বণ। ও ক্রোধের সঞ্চার করে । নোগুচির আগের পত্রের জবাবে তিনি 
যেভাবে তাঁকে তীত্র ভঙ্সন। করেছিলেন তারই জাঁলায় অস্থির হয়ে নোগুচি 
ক্রুদ্ধ হয়ে এবার অপংযত ও কদর্ধ ভাখায় তাকে এই আক্রমণ করেছেন, এটুকু 
বুঝতে কবির অস্থবিধ। হয়নি । কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে নোগুচির আসল চেহারাটি 
উলঙ্গভাবে উদঘাটিত হয়েছে । চীনের উপর ফ্যািস্ত পানের * মত্ত দানবিক 
অভিযানের পক্ষে নোগুচির মতো কবিও যে এতখানি নগ্রভ1বে প্রচার-অভিযানে 
নামবেন কবি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। কয়েকদিনের মধ্যেই কবি খুবই 
ভদ্র ও সংযত ভাষায় নোগুচির 'ব্ক্তব্যের যুক্তি খগুন করে একটি দীর্ঘ খোলা 
চিঠি ৭৪8 লেখেন, য৷ ফ্যানিবিরোধী আন্দোলন ও প্রগতিশীল সংগ্রামের ইতিহাসে 
এক অনন্যসাধারণ ম্মরণীয় দলিল হয়ে আছে। 
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এ প্রসঙ্গে ড. নেপাল মঙ্জুমদীর দুঃখপ্রকাশ করে ঘা বলেছেন তা! অনেকাংশেই 
সত্য। “বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের এই মহান ভূমিকার তারিফ করে ইউরোপের 
যুদ্ধ ও ফ্যানি-বিরোধী বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃস্থানীয়দের কা'কেও কোনো; 
প্রশংসাবাক্য কিংব! মন্তব্য করতে দেখি ন! ঃ--এমনকি স্বয়ং পোলাকেও না 1৫ 


& .ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাক্স আমৃত্যু সোচ্চার কবিকণ্ঠ ৫ 


এই সময় বিশ্বের বিশাল রঙ্গমঞ্চে ফ্যাসিবাদী শক্তির আগ্রাসী রূপ আরও সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠত$ থাকে | আমরা দেখলাম, ১৯৩৮ পালের ১২ই মার্চ হিটলার অ।চমক! অস্ট্রিয়া 
দখল করে জামানীর অন্তর্ভুক্ত করে নিল। স্বভাবতই এর ফলে চেকোন্সোভাকিয়। 
খুবই আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে । অস্ট্রিয়ার পতনের পর এখন তার তিনদিকে 
নাৎসী জার্মানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো । ১২ই সেপ্টেম্বর হিটলার চরেমবুগে 
তার সেই এতিহাপিক কুখ্যাত ভাষণে চেক সরকারের উদ্দেশে প্রচণ্ড রণহঙ্কার 
ছাড়ণার পরই সার! বিশ্বে দেখ! দেয় আতঙ্ক। 

ইঙ্গ-ফ্পাসী শক্তি কর্তৃক হিটলার-ভোঁষণনীতি এবপরেই নগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হঠাৎ বালিন ছুটলেন (১৫ই সেপেম্বর ) 
হিটলারকে তুষ্ট করতে । ব্লাবাছুল্য, হিটলার ইঙ্গ-ফরাঁসী শক্তির দুর্বলতা সহজেই 
উপলক্ষ করলেন । এর ফলে চেম্বারলেন চেক-নুদেতেন অঞ্চলের উপর হিটলারের 
প্রায় অধিকাংশ দাঁবিই মেনে নিয়ে নিলজ্জের মতো লগ্নে প্রত্যাবর্তন করলেন 
১৯৩৮-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর | 

রপীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করহেন। সাঁতাত্তর বছরের এই 
বৃদ্ধ শারীরিকভাবে সেসময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন? তার উপর চেকোক্সোভাকিয়ার 
এই সঙ্কটকালে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের বিশ্বাঘাতকতা৷ ও ষড়যন্ত্রের সংবাদে তিনি 
খুবই উদ্দিন ও মর্মাহত হলেন । ২৪ সেপ্েম্বর, ১৯৩৮, কৰি শান্তিনিকেতন 
থেকে চেক প্রেসিডেপ্ট বেনেপের কাছে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ মর্মবেদনা ও 
সহানুৃতি জ্ঞাপন করে নিম্নলিখিত মর্মে এক তারবাত্তা পাঠান : 

“বিত্বাঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়িয়াছে। 

এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এবং নিজের পক্ষ হইতে গভীর 

ছুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশ! করি, এই আঘাত আপনার 

জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এখং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও 

পূর্ণ আত্মোপলদ্ধির অবাধ স্যোগ অর্জন করিবে ।৮৭৬ 

এর জবাবে প্রেসিভেণ্ট বেনেস্‌ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবির কাছে যে 
তাধবাতাটি পাঠান তার মম্মার্থ ছিল এই £ 

“আপনি আমার নিকট শুভেচ্ছাজ্ঞাপক যে বাণী প্রেরণ করেছেন তঙ্ন্য আমি 

আপনাকে 'আস্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আপনি ফে 

সহানুভূতি জানিয়েছেন তার জন্য আমার দেশ কৃতজ্ঞ ।৮৭৭ 
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কিন্ত চেকজাতির পক্ষে স্বাধীনতা! রক্ষা! করা সম্ভব হলো না। কারণ, ভীত-সন্ত্ত 
্বার্থবাদী ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিয় হিটলার ও মুসোলিনীর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করল। ২৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে জার্মানী-ইতালি-ইংল্যাণ্ড ও ফ্রাব্স-_ 
এই চতুর্শক্তির মধ্যে “মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই 
কূটনৈতিক আলোচনা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়েছিল, কারণ তার ছিল 
চেকজাতির স্বাধীনতা ও অখগ্ুতা রক্ষার পক্ষে। কুখ্যাত “মিউনিক চুক্তিতে 
চেকোন্সোভাকিয়া সম্পর্কে হিটলারের প্রায় সমস্ত দীরই মেনে নেওয়া হলো । 
নামটুকু ছাড়া চেকোস্সোভাকিয়ার আর কিছুই রইল*ন|। 
রবীন্দ্রনাথ “মিউনিক চুক্তি” এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে 
ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্বার্থোদ্ধত অবিচারের সম্মুথে চেকোন্সোভাকিয়ার এই 
বলিদান এবং সেই সঙ্গে অসহায় ও বিপক্জ চেকের এই নিদারুণ অপমান আর 
লাঞ্ছনার কথা কবি যতই চিপ্তা করতে লাগলেন ততই তিনি অস্থির হয়ে উঠতে 
থাকেন । এইসময় তিনি রচনা করেন তৎকালীন আস্তর্জাতিক রাজনীতির পট- 
ভূমিতে এক এঁতিহাসিক কবিতা-_প্রায়শ্চিত্ত' । এরপর বিপন্ন চেকদের প্রতি তার 
মর্মবেদনা ও আস্তরিক সহাম্ভৃতি জ্ঞাপন করে কৰি চেক-অধ্যাপক ভি. লেসনিকে 
এক পত্র দেন (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮) । প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটির ইংরাজি তর্জমাটি 
পাঠিয়ে দিয়ে কবি এ পত্রে লেখেন £ 
“আপনার দেশের জনগণ যে ছুঃখভোগ করছে সে-সম্পর্কে আমার অন্ুতব 
এত তীব্র যে মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন ছিলাম । আপনাদের দেশে 
আজ যা ঘটছে তা তো শুধুমাত্র স্থানীয় কোনে ছূর্ভাগ্য নয় যেতার প্রতি বড়ে। 
জোর আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হতে পারে। 
«এই ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেল--তিন শতার্বীকাল ধরে পাশ্চাত্যের 
জন্গণ মানবতার যে-সব নীতির জন্য শহীদ হয়েছে সেগুলো রক্ষার তার 
এসে পড়েছে কতিপয় কাপুরুষ রক্ষকের হাতে, যারা নিজেদের চাষড়। বাচাতে 
গিয়ে সেগুলো বিকিয়ে দিচ্ছে । যখন এমনকি উৎপীড়করাও একে অপরকে 
মদৎ দিচ্ছে তখন যদি দেখ! যায় যে গণতাস্ত্রিক জাতিগুলি একে অপরের প্রতি 
বিশ্বাদঘাতকতা করছে, তখন আশাভরসা! করার কিছু থাকে না।”** 
“আপনার নিজের দেশের বেলায় আমি কেবল এই আশাই পোষণ করতে 
পারি যে, যদিও আজ পরিত্যক্ত ও লুষ্ঠিত তবুও সে তার দেশজ অথণও্তা 
রক্ষা করতে পারবে এবং নিজন্ব অবিসম্বাদিত সম্পদ্দের উপর নির্ভর করে 
আগের চেয়েও সমৃদ্ধতর জাতীয় জীবন নতুন করে স্্টি করবে।” ” 
[ ইংরাজী থেকে অনুদিত ] 
ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বল! যায়,কবির ফ্যানিবাদ-বিরোধিত গান্ধীজীর মতো! 
নেতিবাচক ( ৩825৩ ) ছিল না। ফ্যসিস্ত-শক্তি ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধকেও গান্ধীজী অন্যায় বলে মনে করতেন, কারণ তা 
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তীর অহিংস সত্যগ্রহ নীতির বিরোধী ছিল । রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে ছিলেন গান্ধী 
অপেক্ষ! অনেক বেশি বাস্তববাদী, রাজনীতি সচেতন ও ইতিবাচক (79০510%৩ ) 
দৃষ্টির অধিকারী | তাই ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির হিটলার-তোষণনীতি দেখে গান্ধীজী 
যখন নীরব ঈর্শক মাত্র, তখন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ুবূ ও ক্রুদ্ধগিত্তে 
প্রতিবাদমুখর | অখ্রিয় চক্রবর্তণাকে লিখিত এক পত্র-প্রবন্ধে ১৯৩৯ সালের ২০৫ 
সেপ্টেম্বর কবির এই মানসিক ভাব প্রকাশ পায় : 
“****-দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহা-সাআজ্যশক্তির রাষ্ট্মন্্রীর। নিক্ছিয় 
ওুঁদাসীন্তের সঙ্গে দেখতে লাগল, জাপানের করাল দংট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে 
খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুর্ী অপমান 
বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচাসমাজের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনও 
ঘটেনি। দেখলুম এ ম্পধিত নিধিকারচিত্ত এবিসীনিয়াকে ইটালির হা-করা 
মুখের গহবরে তলিয়ে যেতে, দেখলুম মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানীর 
বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোন্সোভাকিয়াকে ; দেখলুম নন-ইণ্টীর- 
ভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাঁবলিককে দেউলে করে দিতে 
দেখলুম মুনিক প্যাক্টে নতশিবে হিটলাবের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ 
করে অপরিষিত আনন্দ প্রকাশ করতে । নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান 
রক্ষ। করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছু হলো না-_পদে পদে শক্রর 
হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে 1৮৭৯ 
ইতিমধ্যে যুদ্ধ পুরোদমে শুর হয়ে গেছে । অন্থস্থ-বৃদ্ধ মহাকবি বিশ্বের বিপদে 
ব্যঘিত ও বিচলিত । এই সময়কালে লেখা! কবির বেশির ভাগ রচনাতেই ফ্যাপিস্ত 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘ্বণ। ও ধিক্কার সোচ্চারিত। এ সময় মডান” রিভা”তে লেখা 
এক গ্রবদ্ধে তিনি বলেন £ 
“জার্মানীর বর্তমান শাসকের উদ্ধত দুর্বৃত্ততার সর্বশেষ প্রকাশে বিশ্বের বিবেক 
প্রচণ্ড ঘ! খেয়েছে । দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে দুর্বলদের ওপরে পর্যায়ক্রমিক 
ভীতি প্রদর্শন- রাইখ বাষ্টে ইহুদী নির্যাতন থেকে শুরু করে বীর ও প্রকৃত 
অর্থেই উদার চেকোম্সোভাকিয়ার বিনাশ পর্যন্ত-_-তারই অনিবার্ধ পরিণতি 
এই ঘটনা । এই যে অমানবিকতা, যা একজন ব্যক্তি ও তার 'সাঙ্গ-পাঙ্গদের 
অনার আত্মঙ্মীঘাপূর্ণ খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে 
ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, তাকে ধিক্কার জানিপ়ে আমার দেশের ক 
ইতিমধোই মহাত্মা! গান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত ।*** 
“আমি শুধু এইটুকুই আশা করি মানবতা জয়ী হবে এবং এই ভয়ঙ্কর বক্তন্ানের 
মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ বিশ্বে চিরকালের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে নির্যাতিত জনগণের 
জীবন ও স্বাধীনতার সৌটটব ।৮৮০ 
প্রকৃতপক্ষে, এই ভারতীয় মহাকবি আমৃত্যু ছিলেন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে 
অক্লান্ত যোছ্ধা। যদিও রাজনীতি তীর পেশা ছিল মা, তবু বিশ্বমামধতার 
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বিপর্যয়ের দিনে তিনি কদাচ উদাসীন হয়ে কাব্যের গঞ্জরন্তগিলারে বসবাস করেননি 
কিংবা নিরপেক্ষতার ভান করে মানবতার শক্র যুদ্ধ-উন্নত্ত দানবদের ্বার্থসিদ্ধিও 
করেননি । তিনি স্থুম্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন মানবত। ও বিশ্বস্ভ্যতার শক্রদের 
এবং তাদের পতনের জন্যও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন । তার 'মযৃল্য লেখনীকে 
পরিণত করেছিলেন ফ্যাসিবিরোধিতার দুর্জমন আযুধে । এরজন্য ভার মনে বিল্মানধ 
অনুতাপ বা দ্বিধা! ছিল না। বস্তুত, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১) জীবনের এই গেষ পাঁচটি 
বছর কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি পৃথিবীর একজন 
শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী বূপে, বিশ্বমানবতাকে নৃশংস ঘাতকদের ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষার জন্য যিনি ছিলেন উৎসগি হচিত্ত । অবশ্টা এই সময়কালে কবি এমন কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তার সহকারী, সহচর ও স্থহ্বদ রূপে লাভ করেছিলেন, যারা 
ছিলেন কবির ফাপিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের প্রধানতম সহযোগী ও সেনানী। এবা 
হলেন--অমিয় চক্রবর্তাঁ, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, কালিদাস নাগ, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলার সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট ব্যজিত্ব। 

যাহোক, ১ল! সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ হিটলার-বাহিনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য 
দিয়ে ছবিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা! ঘটে । ওরা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণড ও ফ্রান্স জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে | ফলে, পুরোদমে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ ৷ এই সময় কলকাতায় 
আচার্য প্রফুল্লচন্্র, ভাঃ নীলরতন, রামানন্দ, শ্তামাপ্রসাদ, হারেন্্রনাথ দত্ত প্রযুখ 
বাঙলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা “যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য সম্পর্কে এক বিবৃতি 
প্রচারে উদ্যোগী হন। সম্ভবত শ্ামাপ্রসাদই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা | বিবৃতি- 
টিতে জার্ধানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের তীব্র নিন্দ। করে এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রাঙ্গের 
বিজয় কামন! করা হুয় এবং যুদ্ধে মিত্রশ্তিকে সাহায্য করার উদ্দেস্টে ভারতীয়দের 
স্বাধীনতা দাবি করা হয়।৮১ বলাবান্ুল্য, রবীন্দ্রনাথও আগ্রহভবে এই বিবৃতিতে 
স্বাক্ষর করেন। 

এই সময়েই, ৯ই সেপ্টেপ্বর, পোল্যা্ডের বিপদের দিনে কলকাতায় 'ইণ্ডো- 
পোলিশ এাসোপিয়েশন” গঠিত হয় ড. স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ ড. নীহাররঞন 
রায়, ড. অশিয় চক্রবর্তী, অমল হোম প্রয়ুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে । 
রবীন্দ্রনাথ ্বয়ং এই কমিটির সভাপতি হতে রাজী হন।৮২ বিপন্ন পোলদের 
সাহায্যের জন্য বাঙল। দেশে যে-সাহায্য কমিটি গঠিত হয় কৰি নিজে সেই কমিটির 
পক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদনের খপড়াটি রচনা করে দেন (৪ঠা ডিসেম্বর )। 
এ সম্পর্কে গ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা লিখেছেন £ 

“সম্প্রতি বঙ্গদেশে পোলিশ সাহায্য কমিটির একটি শাখ। গঠিত হইয়াছে । 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ন্বয়ং উক্ত কমিটির পক্ষে সাহায্যের আবেদনের খসড়া 

প্রস্তত করিয়াছেন ।*"" 

“উক্ত আবেদনের মর্ম এই £ 

“পোলিশ যুদ্ধে বিপন্ন ও নিরাপ্রয়দিগের-্*বিশেষত গৃহহীন, অবলহ্বনহীন%এবং 
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দুঃখ ও অনশনবিষ্ট বালকবালিকা ও রমণীগণের ছুর্শা বর্ণনাতীত। জার্মান 
আক্রমণের ফলে যাহার] নিঃসহায় ও বিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গদেশ তাহাদের জন্তু 
আস্তরিক সহাশ্ভূতি প্রকাশ করিয়াছে এবং ম্যায়ের প্রতি বঙ্গদেশ তাহার 
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে । পোলিশ সাহাষ্য কমিটির জন্য আমরা জনসাধারণকে 
কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেছি ।৮৩ 
অশ্ুরূপভাবেই কবি এ সময়কালে সংবাদপত্রে মাদাম সান ইয়াৎ-সেন এবং 
অস্স্থতার কারণে চীন থেকে স্বদেশে সগ্য-প্রত্যাব্তনকারী ডাঃ দেবেশ মুখাজিরি 
ফৌথ আবেদনে বিচলিত হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে *চীন-সাহায্য তহবিলে” অর্থ 
প্রেরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার করেন ।৮৪ 
ওই সময় ( ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 
শুরু হয়। এই মিটিংয়েই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফামিবাদ ও নাৎসীবাদকে নিন্দা 
করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । ওয়াকিং কমিটির এই সভা সম্পর্কে কবির আগ্রহ 
ও উৎকণ্ঠা ছিল প্রবল । কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার- 
বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনে! প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাই 
ওয়াকিং কমিটির গ্রস্তাব গ্রহণের পূর্বেই মংপু রওনা হবার পূর্বে কবি এক বিবৃতি- 
বাণীতে এ সম্পর্কে বললেন £ 
“জার্মানীর বর্তমান শাসনকর্তা তাহার 'ইদ্বত্যপূর্ণ ও অন্যায় আচরণের যে 
শেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগঞ্জ স্তম্ভিত ও বিহ্বল হইয়াছে । 
দুর্বল ও অসহায়কে দীর্ঘকাল ধরিয়] পর্যায়ক্রমে (রাইখে ইহুদি নির্যাতন হইতে 
আরম্ত করিয়। বীর চেকোশ্লোভাকদের স্বাধীনতা হরণ পর্যন্ত) রক্তচক্ষ প্রদর্শ- 
নের ইহাই চরম পরিণতি | 
“ব্যক্তি বিশেষের নিজের ও তাহার সঙ্গীদের অসার খেয়ালের মোহ চরিতার্থ 
করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে নরমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান হইয়াছে__ মহাত্মা গান্ধী 
ইতিপূর্বে তীব্র কণ্ঠে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। তাহার বাণীতে দেশবাসীর 
মনোভাব এবং অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । আমাদের বাণী হয়তো 
জার্মানীর সেই শক্তিমান নায়কের নিকট পৌীছিবে না--উড়ন্ত গোলার' 
পক্ষপুটে এই বাণী বহন করিষ়ী লইয়! মাইতে সমর্থ হইবে না । তবে আমার 
আশ! এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞের রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধরণী পুনরায় 
শুচিন্নাত৷ হইবে-_-ধরণী'র বুকে নির্ধাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা 
ও সংস্কৃতির অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় ঘোষিত হইবে।৮৫ 
১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে যুদ্ধের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। 
জার্মানীর প্রচণ্ড “ব্রিৎসক্রীগ” আক্রমণের সম্মুখে মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী টিকতে 
পারে না। ফ্যাসিস্ত ও নাৎমী সেনাদের বুটের তলায় একের পর এক পতন ঘটতে 
থাকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম-এর সেরা নগরগুলির । আক্রান্ত হয় ফ্রাম্প। কিন্ত 
ফরাসীদের সব প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ১৪ই জুন ( ১৯৪০), এঁতিহাসিক- 
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প্যারিস নগরীর পতন হয়। পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয় 
এই দারুণ দুঃসংবাদ । | | 

রবীন্দ্রনাথ তথন কালিম্পঙে। প্যারিসের এই পতনের সংবার্দে কৰি অত্যন্ত 
মর্াহত ও বিচলিত হুন। সংবাদপত্রে প্রেমিডেণ্ট রুজভেপ্টের নিকট ফরাসী 
প্রধানমন্ত্রী মঃ রেনোর আকুল আবেদন পাঠ করেও কৰি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 
ওঠেন । কৰি এদিনই (কালিম্পঙ ১৫ জুন, ১৯৪০) মাঞ্চিন প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্টের 
কাছে একটি জরুরী তারবাতা৷ প্রেরণ করেন। ভারতবাসীর নিদারুণ অসহায় 
অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বিশ্বব্যাপী এই মহাব্ধ্বিংপী মারণযজ্জের অবসান 
ঘটানোর জন্য আমেরিকাকে সক্রিয় হবার ( অর্থাৎ, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে হিটলারের 
বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণট খুলবার ) আহ্বান জানান 1৮৬ 

রুজতেল্ট অবশ্য কবির এই তারবার্তার জবাব দেবার মতো সামান্যতম সৌজন্ত- 
বোধেরগপরিচয় দেমনি | সে যাইহোক,কবির পক্ষেএই তারবার্তী-প্রেরণ ছিল এক 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । সমকালীন বিশ্বের আর কোনো মনীষী, আর কোনো শিল্পী- 
সাহিত্যিককে আন্তজাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো মানবিক ভূমিকা 
গ্রহণ করতে সত্যিই দেখা যায়নি । কারও অন্গরোধ-উপরোধে নয়, সম্পূর্ণ নিজের 
বিবেকের প্রেরণাতেই কবি রুজভেপ্টের কাছে এই অন্থরোধ জানিয়েছিলেন? 
রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক শান্তিবাদী বা 8১৪০188দের মতো বলেননি--আমি 
সমস্ত রকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে" কিংবা গান্ধীজীর মতে। বলেননি, “আমি সমস্ত রকষ 
হিংন্র সশস্ত্র গ্রতিরোধযুদ্ধের বিরোধী |” স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহাযুদ্ধের শুরুতেই 
কবি নান ছ্বিধা-গুন্বসত্বেও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির গ্রতিরোধযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন 
জানিয়ে তাদের জয় কামনা করেছিলেন, এই একটি মাত্র প্রধান কারণে যে, এর 
হবার। ফ্যাসিস্ত বর্বরতার হয়তো অবসান ঘটবে । কবি সেদিন এক পক্রপ্রবন্ধে (২*শে 
সেপ্টেম্বর, "৩৯ ) বলেছিলেন £ 

“...এই যুদ্ধেইংল্যাগু-ফ্র।ন্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামন! করি। কেনন! 

মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।”৮+ 

১৯৪১ সালটি ছিল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও ব্দেনাদায়ক সময় । 
জামান বোমারু বিম!নের আক্রমণে সমগ্র ইংল্যাণ্ড তখন বিধ্বস্ত । মৃত্যু আরধ্বংসের 
মুখোমুখি সমগ্র ইরাজ-জাতি। এই পরিস্থিতিতে হতাশ! ওআতঙ্কগ্রস্ত মিস ইলিনর 
র্যাখবোন নামী ব্রিটিশ পার্লমেপ্টের জনৈক মহিল1 সদন তারতবাসীর উদ্দেশে এক 
দীর্ঘ খোল। চিঠি প্রকাশ করেন। মিস্‌ র্যাথবোন এই “খোল! চিঠিতে অত্যন্ত 
অশালীন ও তীব্রভাষায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনরত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করেন 
এবং জওহরলাল ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত “ব্রিটিশের যুদ্ধ ও ভারত-সংক্রাস্ত নীতির" 
প্রতিবাদ করে উপদেশ দেন, “যুদ্ধের এই জটিল সময়ে অকৃতজ্ঞ ভারতবাসীর 
শ্বাধীনতার দাবি ত্যাগ করা উচিত ।, চিঠিখানির মর্মার্থ যথারীতি বিভিন্ন সংবাদ- 
পত্রে গ্রকাশিত হয়।৮৮ 
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রোগশধ্যায় শায়িত কবি এই পত্রথানি পাঠ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হুন। 
তিনি অস্থস্থ অবস্থায় সুখে সুখে বলে এর একটি জবাব দেন, যা! লিপিবদ্ধ করেন 
কৃষ্ণ কপালনী ৷ এরপঃ এই মুসাবিদাটি কবি কর্তৃক পরিমাজিত হয়ে প্রকাশিত হয় 
১৯৪১ সালের ৫ই জুন ।৮৯ আরে! অনেক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাও মিস, 
র্যাথবোনের এই অশালীন প্রগলভ্‌তার জবাব দিয়েছিলেন কিন্তু কবি যেভাবে 
ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের নগ্নবূপ, ভারতবাসীর পরাধীনতার বেদন। তুলে ধরে ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতবাসীর পুর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন-_এমনটি 
আর কেউই করেননি । 

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তখনো! পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত 
হয়নি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র সঠিক অর্থে সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
রূপ পরিগ্রহ করেনি । ফ্যাসিজবাই যে মানব্তাক প্রধানতম শক্র এবং তাদের 
পরাস্ত ও চূড়ান্ত উৎ্সাদনের জন্য জগতের সমস্ত দেশ, রাষ্ট্র এবং মানুষের যে 
এঁক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম কর দরকার, এই বোধ ও চেতনা তখনও তেমনভাবে 
জাগ্রত হয়নি। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের, বিশেষত ইংরেজের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে কবির মনে বিস্তর সন্দেহ ও অনেক দ্বিধা দ্বন্দ ছিল এবং তিনি স্পষ্টভাবে তা 
জ্ঞাপন করতেন, এমব সত্ত্বেও ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে তিনি প্রকাশ্টযে 
নৈতিক সমর্থন জানাতে ও তাদের জয়কামন। করতে দ্বিধা করেন নি । কিন্তু মিস, 
র্যাথবোনের উদ্ধত সাআাজ্যিক মেজাজের এবং অশালীন ভাষায় লেখা পত্রকে তিনি 
ক্র্|া করতে পারেন নি। এটাই ছিল কবির এক উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 

১৯৪১ সালের ২২শে জুন, রবিবারটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন ভোরে আধুনিকতম সমরাস্ত্রে স্জিত বিপুলসংখ্যক নাৎসী- 
সেনা অত্তকিতে ও বিন! প্ররোচনায় ফিনল্যাণ্ড থেকে কষ্ণচসাগর পথন্ত সোভিয়েত 
রাশিয়ার ১৫০০ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ সীমাস্ত ভেদ করে প্রচণ্ড আক্রমণ (অপারেশন 
বার্বারোসা) শুরু *করে । ফলে, যুদ্ধের চরিত্রেরও বদল ঘটে । সাআজ্যবাদী যুদ্ধ 
পরিণত হয় ফ্যাসিবিরোধী বিশ্ব-জনযুদ্ধে । ১২ ই জুলাই সম্পাদিত হয় সোভিয়েত- 
ব্রিটিণ মৈত্রীচুক্তি। কষ্টরর কমিউনিজম্‌ ও সোভিয়েত বিরোধী ব্রিটিশ নেতা প্রধান- 
মন্ত্রী চাচিল রাশিয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্ততি দেন । 

একথ। সত্যি, কবি লিখিতভাবে রাশিয়ায় নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে কোনো 
প্রতিবাদ জানাতে পারেননি 1 বস্তৃত, জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কবির ব্যাধির 
উপসগাদি ক্রমেই মারাত্মক ও জটিল আকার ধারণ করতে থাকে | চিকিৎসকদের 
নির্দেশে কবিকে সমস্ত রকম উত্তেজনাকর সংবাদাদি শোনানে! এবং সাক্ষাৎকার, 
লেখালেখি, বিবৃতি ও বাণীদান ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া! হুয়েছিল। তবে হিটলারের 
রাশিয়া আক্রমণের পর কবির মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ মেলে তার রোগশয্যার 
পাশে উপস্থিত একান্ত আপনজন এবং সথহৃদদের স্মৃতিকথা বা লিখিত বর্ণনা থেকে । 

রোগশয্যায় শাফিত থেকেও রুশ-জার্মীন যুদ্ধের খবরাখবরের জন্য কবি যে 


৩৮ 


প্রত্যহ সারাদপত্রের জন্যে কতখানি উন্মুখ হয়ে খাকতেন, শ্রী্্তী নির্ধলকুমারী 
মহুলানবীশ “বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে তার একটি জীবন্ত আলেগ্য ভূঙল ধরেছোদ। দই 
জুবাই ভারিখে শযাশায়ী কবির শারীরিক ও মানলিক অবস্থার বিষরধ প্রসঙ্গে 
শ্রীমতী মহলানবীশ লিখেছেন £ 

“খবরের কাগজ এলে, এনে দিলাম । দেখি একমাত্র ইনটাপ্নেস্ট মুদ্ধের খবরে, 

অর্থাৎ জার্মানর! কেবলই এগোচ্ছে, না! রখশিয়ানরা কোথাও ওদের ঠেকাছে 

পারছে। যেদিন দেখেন, জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু বাধা পড়েছে, মেছিন 

মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যস্ত খুঁটে 

পড়েন। আর যেদিন বড়ে। বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে, জার্যান সৈম্ত আনব 

এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়ে এঁ 

হেডলাইনট! পড়! হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন--হয়ে গেছে নিয়ে যাও ।” 

সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার থাকে ।”৯০ 

৩০শে জুলাই (১৯৪১ ) ছিল কবির দেহে আক্ত্রোপচার করার সেই কালাস্তক 
দিন। প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবীশ তাই সকালে গিয়েছিলেন কধিকে 
দেখতে । কৰি প্রথমেই খোজ নিলেন রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে । এ প্রসক্কে 
প্রশাস্তবাবু লিখেছেন £ 

“যেদিন অপারেশন কর] হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধঘণ্টা আগে 

আমার সঙ্গে তার এই শেষ কথা £ “রাশিয়ার খবর বলো! ।” বললুষ্, “একটু 

ভালে! মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে ।” মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, হবে 

না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে ।, 

“তার সঙ্গে আমার এই শেষ কথ । আমি ধন্যঃ মেদিন তার সুখের জ্যোতিতে 

আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা |”৯১ 

এই অপারেশনের কয়েকর্দিন পরেই ৭ই আগস্ট, (১৯৪১) কষিসার্তৌম 
রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয় । 


৬. রবীন্দ্র-সাছিত্যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা £ 


বিশ্বমানবতাবাদের মহান প্রবক্তা আস্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রসঙ্গই এতক্ষণ আলোচিত হলো । কিন্তু 
এই বহছ্রঙ্গের বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় যেখানে--অর্থাৎ সজনলীল 
সাহিত্যিক ও কবিসার্ভৌম রবীন্দ্রনাথ রূপে তার ফ্যালিবাদ-বিরোধিতা, যে 
বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে আলোচিত হওয়। প্রয়োজন । 

রবীন্দ্র-মাহিত্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার অসংখ্য উতদ্বাহরণ নানা রচনায় ছড়িয়ে 
রয়েছে । কখনো প্রবন্ধ, কখনে! পত্রসাহিত্য, কখনও ঝ| অতুলনীয় এবং অনগ্ঠ,কিছু 
কবিতায় কবির ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুক্ষে তীব্র রোব-ক্ষোভ ও ক্রোধ 
প্রতিতাত। নেই সঙ্গে উন্তাদিত হয়েছে বিশ্বযানবের লাঞ্ননা-্পমান ও নির্যাতনে 


৩৪ 


বিচলিত কবির অন্তরের ব্যথ। ও বেদনা । অবশ্ঠ এসবের অধিকাংশই হলো৷ কবির 
শেষ বয়সের ( ম্পষ্টত বলা যায়, শেষ দশ বছরের ) ফসল । 

১৯৩৩ সালে কবির দৌহিত্র সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ইউবোপ থেকে তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উত্থাপন করে একটি পত্রে লিখলেন, কৰি নাকি সচেতনভাবে হিটলার- 
শ্বাসনাধীন নাৎসী জার্মানীকে সমর্থন করছেন।৯২ এই পত্রের উপলক্ষ ছিল 
শান্তিনিকেতনে “বিশ্বভারতী”র একটি আলোচনা সভায় (সেমিনার ) নাৎসী 
জার্মানীর ভারতস্থ দূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নাৎ্সীশাসনের সমর্থনে 
বক্তৃতা । ববীন্দ্রনাথ ওই সেমিনারে নাৎমীশাসন বা জার্মানী সম্পর্কে একটি কথাও 
উচ্চারণ করেননি । আর উক্ত সেমিনারটি ছিল একান্তভাবেই শিক্ষা-সংক্রাস্ত 
(4০89001০) বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ । সে যাইহোক, সৌম্যেন্দ্রনাথ কবি সম্পর্কে 
এ অসত্য অভিযোগটি করতে সাহস পেতেন না মদ্দি তার পড়া থাক কয়েক মাস 
পূর্বেই লিখিত কবির “কালাস্তর' প্রবন্ধট । ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে লিখিত উক্ত 
প্রবন্ধাটতে কবি লিখেছেন £ 

“-*পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে ছ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, 
সে কিরকম ছুঃঘহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে । মুরোপীয় সভ্যতার 
আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে 
পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো! করে 
দিয়ে এমন অকন্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে 
নিলে, এও তো অসম্ভব হলো! না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন যুরোপের বর্বর নিদয়তা 
যখন আজ এমন নিল'জ্জভাবে চারদিকে উদ্ঘাটিত্র হতে থাকল তখন এই কথাই 
বার বার মনে আসে» কোথায় রইল মা্টষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ 
আগীল পৌছবে আজ ।”৯৩ 

চীনে জাপ-আক্রমণের স্চনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাপাঁনকে তত্র নিন্দা ও 
ভথ্সনা করে আসছিলেন । তিনি নিদারুণ উদ্বেগ ও উত্কগার সঙ্গে সংবাদপত্রে 
নিয়মিত চীন-জাপান যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করছিলেন । জাপানীদেক অমানুষিক বর্বর- 
তার সংবাদে তিনি খুবই অশান্ত ও বিচলিত হন। এই সময় একদিন একটি ছোট 
সংবাদ তার নজরে আসে- জাপানে একদল সৈনিক যুদ্ধক্ষেবে যাত্রার পূর্বে জয়- 
কামন। করে বুদ্ধমন্দিরে ভগবান বুদ্ধের মৃতি'র সামনে প্রার্থনা করছে। সংবাদটি 
পাঠ করার পর জাপানীদের নিল'জ্জ দন্থ্যবৃত্তি ও ভগ্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্ধপে বিদ্ধ 
করে তিনি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কবিতাটি রচনা করেন ।৯৪ পরে কবিতাটি 'পত্র- 
পুট” কাবাগ্রস্থে সংকলিত হয়। কবিতাটির প্রথম ছত্রগুলি এরকম ; 

“যুদ্ধের দামাম! উঠল বেজে। 
ওদের ঘাড় হল বাক, চোখ হল রাঙা, 
'কিড়গিড় করতে লাগল দাত। 
মানুষের কাচা মাংসে যমের ভোজ তরতি করতে 


বেরোল দলে দলে। 
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে 
তার পবিত্র আশীর্বাদের আশায় । 
বেজে উঠল তুরী ভেরি গরগর শবে 
কেঁপে উঠল পৃথিবী ৮ 
এর পরের বছরই আমরা দেখছি, কবি অনুরূপ আর একটি কবিতা রচনা করে- 
ছেন, যার নাম 'বুদ্ধভক্তি? (৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ )। কব্তীঁটি 'নবজাতক' কাব্য 
সংকলনে সংকলিত হয়েছে । কবিতা ছুটির মর্মার্থ একই । কবি শুধু এই কবিতাটির 
পূর্বে মন্তব্য করেছেন £ 
“জাপানের কোনো! কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামন। 
করে বুদ্ধমন্দিরে পৃজ| দিতে গিয়েছিল । ওর! শক্তির বাণ মারছে চীনকে, 
ভক্তির বাণ বুদ্ধকে 1৮৯৫ 
১ল৷ বৈশাখ (১৩৪৫) নববধের দিন এক পৰ্র-প্রবন্ধে কৰি তার প্রচণ্ড মানসিক 
যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে অমিয় চক্রবতকে লেখেন £ 
“আমাদের জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা 
দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রমিত হয়ে চলেছে--দেখে মন 
বীভৎদতায় অভিভূত হৌলো। এক দিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর 
একদিকে কী অমান্ষিক কাপুরুষতা ! মন্তত্যত্বের দোহাই দেবার কোনে 
বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে 1, | 
“এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে 
তাকিয়ে এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না--মঙ্গস্তত্বের এই দারুণ 
ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে 1৮৯১ 
রবীন্দ্রনাথ তখন শাস্তিনেকেতনে ছিলেন । এই ল্ময় মিউনিক চুক্তি ও নাৎসী 
জামানীর বিজয়োল্লাসের সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ ও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন । বৃহৎ 
চতুংশেক্তির পদপেষণে দলিত-নিম্পিষ্ট চেকোঙ্সোভাকিয়ার উদ্দেশে এই সময়ই কবি 
রচনা করেন প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটি (৪ঠ1 অক্টোবর, ১৯৩৮)। এর কয়েকটি পড্কি 
নিম্নরূপ 
“প্রতাপের ভোজে আপনারে যার! বলি করেছিল দান 
সে ছুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ 
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি, 
ছিন্ন করিছে নাড়ী। 


বা এ না 
“এ দলে দলে ধামিক ভীরু 
কারা চলে গির্জায় 


চাটুবাণী দিয়ে ভূলাইতে দেবতায় ।”৯৭ 
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ভারতৰ্ষে সমকালীন কোনো কৰি চেকোন্সোভাকিয়ার উপর ফ্যাসিস্ত-আক্রমণ' 
বা মিউনিক চুক্তিকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখেছেন বলে জান! যায় না। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটি করেছিলেন । 
প্রান্তিক" কাব্যসংকলনে অন্তর্ভুক্ত সমকালে রচিত ( ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ ) 
আর একটি কবিতাও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
“বাষ্টপতি যত আছে 
প্রো প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ 
রেখেছে নিম্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ*অধরের চাপে 
সংশয়ে সংকোচে । এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শৃহ্যে 
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে 
যন্ত্রপক্ষ হুংকা রিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি, 
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালমিংহাসনে- 
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, 
কঠে মোর আনো বজবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী 
কুৎসিত বীভৎস! "পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন ”৯৮ 
সমসাময়িককালে কবির মানসিক অভিব্যক্তির প্রকাশ সুন্দরভাবে আর একটি 
কবিতায় ফুটে উঠেছে । ফ্যাসিবাদী অগ্রাসনের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে আহ্বান 
জানিয়ে তিনি আহ্বান” কবিতায় বলেছেন (১০ই এপ্রলঃ ১৯৩৯) £ 
“বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে 
অন্ধবেগে ঝঞ্ধাবায়ু হুকারিয়া আসে 
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া । 
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত, 
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত 
দানব পদদলনে হল গুড়! 
তোমর। এসো! তরুণ জাতি সবে 
মুক্তিরণ-ঘোষণীবাণী জাগাও বীররবে ।৮৯৯ 
কবির আশাবাদের স্থর এই কবিতাতেও স্পষ্টই উচ্চারিত। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে কৰি তখন ছিলেন কালিম্পঙে। 
মহাযুদ্ধের নিদারুণ বীভ্সতায় কবির মানসিক প্রতিক্রিয়। সেসময় কি রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল* তা৷ কালিম্পঙে থাকাকালে বচিত কয়েকটি কবিতা ও চিঠিপজে অত্যন্ত 
স্পষ্টভীবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । কৰি প্রত্যাশ। করতেন, মহাবিধ্বংসের চিতাতম্ম 
থেকে মানুষ মহাস্ট্টিরই অঙ্গীকার গ্রহণ করবে। “অভিশাপ কবিতায় (প্রবাসী, . 
আষাঢ়, ১৩৪৭ ) এই স্ুরই ধ্বনিত : 
“রক্তমাথ দস্তপঙক্ি হিং সংগ্রামের 
শত শত নগরগ্রামের 
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অন্তর আজ ছিন্ন ছিন্ন করে; 
ছুটে চলে বিতীধিকা মূছাতৃর দিকে দিগন্তবে । 
ক সী সী 
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান, 
বীভৎস তাগ্বে 
এ পাপযুগের অস্ত হবে, 
মানব তপস্বীবেশে 
চিতাভন্মশয্যাতলে এসে 
নবহৃষ্টি-ধ্যানের আপনে 
স্থান লবে নিরাসক্তমনে-_ 
আজি সেই ্ষ্টির আহ্বান 
ঘোষিছে কামান ।”১০০9 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে এতখানি তীব্র দ্বণা, এত প্রচণ্ড ক্রোধ ও আক্রোশ সমকালীন 
বাংলা-কাব্যে আর কারো কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কিন! সন্দেহ । কয়েকদিন পরে» 
যেদিন বুলোন নগরীর (8০1০৩) পতনহয় সেই দিনই কবি অমিয়বাবুকে এক পত্তে 
তার এই কবিতা রচনা সম্পর্কে লিখেছেন ( কালিম্পর্ড ২৪ মে» ১৯৪০) : 
“-****তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফমল। ছুর্দিনের প্রতি 
স্পর্ধ] প্রকাশ আমার কলমের ত্বভাব-সে চেম্বারলেমের ছাতার বাটে তৈরী 
নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃলময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্ত সরস্বতীর চেল! 
তাকে ডিঙিয়ে যায় কিন্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাশির আওয়াজ তুলে উদ্ধিগ্ 
হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে ।” ১০ 
এই রচনার সপ্তাহখানেক পরেই কবি রচনা! করেন একটি তিমিরবিনাশী কবিতা 
(৩১ মে, ১৯৪০ ), য। পরবর্তীকালে তার “জন্মদিনে” নামক কাবামংকলনে সংকলিত 
হয় £ 
“দামামা এ বাজে 
দিন-বদলের পালা এলে! 
ঝোড়ে। যুগের মাঝে | 
শুরু হবে নির্মম এক নৃতন অধ্যায়, 
নইলে কেন এত অপব্যয়-_- 
আলছে নেমে নিষুর অন্যায়,, 
অন্ঠায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত 
ভবিষ্যতের দূত । 
ক ধা 
“শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দেবেশ_ 
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী ধাবে, কী রইবে। 
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পালিশ-কর] জীর্ণতাকে চিন্তে হবে আজি 
দামামা তাই এ উঠেছে বাজি ।”১০২ 
জার্মান বোমারু বিমানগুলি যখন ইংল্যাণ্ডে প্রচগ্ডভাবে বোমাবর্ধণ করছে, যখন 
ফ্রান্দ হিটলারের পদানত, যখন ইউরোপ জুড়ে চলছে পৈশাচিক বর্বরতা এবং 
ন্রহুত্যা-তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘ্বণা আর ক্রোধ প্রকাশ করে 
রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবত্ীকে লিখলেন আর একটি বিখ্যাত পত্র-প্রবন্ধ (২*শে জুন, 
১৯৪০ )1১০৩ 
এইভাবে শুধু কবিতা বা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমেই নয়, ফ্যাসিবাদকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আক্রমণ করে কবিসার্ভৌম রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে রচনা করেছিলেন 
ফ্যাসিস্ত দেশ ও নেতাদের ব্যঙ্গবিদ্রেপে বিদ্ধ করে কয়েকটি অসাধারণ ছড়া | যেমন : 
“এ শোন! যায় রেডিওতে বৌচা গৌফের হুমকি 
দেশ বিদেশে সহরে গ্রামে গলাকাটার ধূম কি! 
গেঁ। গৌ করে রেডিওটা কে জানে কার জিত, 
মেশিন গানে গুড়িয়ে দিল সভ্য বিধির ভিত |” 
কিংবা, 
“মনে রেখো দৈনিক,/চা খাইবে চৈনিক 
গায়ে যদি বল পাও/হবে তবে সৈনিক 
জাপানীর! যদি আসে/চিড়ে নিক দৈ নিক 
আধুনিক কবিদের/যত পারে বই নিক।” 
'অথবা, “জাপানী ও জাপানী, 
তোমার হাড়েতে লাগিবে কাপানি 
এখন যতই কর লাফানি ঝাপানি।” 
এগুলো যে নিছক “ছেলে-ভুলানে! ছড়া”নয়, এটা বলাই বাহুল্য । “রক্তমাখা 
অন্ত্রহাতে যত রক্ত আখি/শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি' _হিটলার-মুসো- 
লিনীের সম্পর্কেও কবির এটাই শেষ কথা । প্রকৃতপক্ষে, এর প্রায় ছুই-তিন বছর 
পরে ফাাসিস-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ-র কবি-সদস্যেরা 
যেসব ফ্যাসিবিরোধী কবিতা ও গান রচনা করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 
এই সব কবিতা প্রবন্ধ ও ছড়াগুলিকে বিচার করলে তা' কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে 
মনে হয় ন| 1১০৪ 
কবি যে শুধুমাত্র শাস্তিবাদদী ছিলেন না, সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল 
প্রতিরোধ-যুদ্ধই যে ছিল তার প্রতিবাদী জীবনের আদর্শ, তা পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে। প্রান্তিক” কাব্যসংকলনের কবিতাগুলিএর প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। ১৯৩৭ সালে 
€স্পনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাই তিনি লেখেন : 
“নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাজ নিশ্বীস, 
শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস--. 


বিদায় নেবার আগে তাই 
ডাক দিয়ে যাই 
দানবের সাথে যার। সংগ্রামের তরে 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে 1৮১০৫ 
কৰি তার শেষ প্রবন্ধ “সভ্যতার সংকট” রচন। করেছিলেন তাঁর জীবনাবসানের 
মাত্র মাস কয়েক পূর্বে । মানবতাবাদী কবি মমুম্তাত্বের উপর তীর দৃঢ় আস্থা এই 
প্রবন্ধেও উচ্চারণ করেছেন। আশাবাদ এই রচনাতেও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত £ 
“আজ পারের দিকে যাত্রা! করেছি-_-পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে 
এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিংকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাতিমানের পরিকীর্ণ ভগ্ুন্তুপ! 
কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। 
আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি 
নির্ল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের স্র্যোদয়ের দিগন্ত 
থেকে । আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে 
সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্ধার্দা ফিরে পাবার পথে । 
মনুত্যাত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বান করাকে আমি 
অপরাধ মনে করি ?”১০৬ 
বাঙলার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্র-সাহিত্য এইভাবে এক নব 
অনুপ্রেরণা ও উন্মাদন! কৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, একথ! শ্রদ্ধার লঙ্গেই স্মরণীয় । 


তৃতীস্ত্র অনম্্যান্ত 
বাঙলায় ফ্যাসিসত-বিরোধী আন্দোলনের সুচনা £ 
প্রাক-জনমুদ্ধ পর্যায় 


অবিভক্ত বাঙলায় ফাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের স্ত্রপাত ভ্িশের দশক থেকেই । 
এই সময় জাতী'য় স্তরে জওহরলাল নেহরু সহ আরও বেশ কিছু নেতা ও বুদ্ধিজীবী 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও, বাঙলা ব্যতীত অন্য কোনো! প্রদেশে অন্তত 
ত্রিশের দশকে তেমন ব্যাপক আকারে, সংগঠিতভাবে কোনো ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
আন্দোলন গড়ে ওঠেনি । যদিও সবভাবরতীয় স্তরে, অর্থাৎ অন্যান্য গ্রদেশেও ত্রিশের 
দশক থেকেই সামাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসারিত হচ্ছিল, তথাপি 
বাঙলার মতো ত। মতাদর্শের দিক থেকে সংহত এবং সংগঠিতভাবে এতখানি তীত্র 
হয়ে উঠতে পারেনি । 

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বাঙল! ছিল মত্যিই এক এঁতিহাসিক যুগ-সন্ধি- 
ক্ষণের মুখোমুখি । জাতীয় কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান আইন- 
অমান্য আন্দোলন যখন ব্রিটিশ সাত্্রাজাবাদের ভিত্তি কাপিয়ে তুলেছে, তখন চৌরি- 
চৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ এই বিরাট গণ-আন্দোলনেব অবসান ঘটিয়ে 
“বারদৌলি পশ্চাদাপসরণ* জাতীয় কংগ্রেসের অত্যন্তরস্থ দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর পালের 
হাওয়া বহুলাংশে কেড়ে নিল ! নেহরু, স্থভাষ বস্ছু প্রুখ বামপন্থী নেতারা গান্ধীজীর 
আপস-নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন । কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘটল বামপন্থী শক্তির 
এক নতুন অভুর্থান। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলা প্রদেশেই এই বামপন্থার 
বীজ রোপিত হলো অনেক বেশি পরিমাণে । 

একদিকে, আইনঅমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত গ্লানি ধুয়েমুছে সাফ করার 
জন্য “গান্ধী-আরউইন চুক্তি মানি না'--এই ধ্বনি তুলে শতশত ক্ষুব্ধ ও বিপ্লবী গুবক 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন নশস্ত্র বিপ্রববাদী আন্দোলনে । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগন, কলকাতা- 
মেদিনীপুর-কুমিললা প্রভৃতি জেলায় ব্রিটিশ শাসকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ এরই 
জ্বলন্ত বহিগ্রকাশ। অন্বদিকে, সগ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টিব কলকাতা কমিটি-'র 
নেতৃত্বে চলতে থাকল শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সংগঠিত উদ্যোগ । প্রসঙ্গত, 
১৯২৯ সালে মীরাট-যড়যন্ত্র মামলায় বন্দী কমিউনিস্ট পার্টির সান্যাদের আত্মপক্ষ 
সমর্থনের স্থযোগে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারের জন্ক আদালতকে ব্যবহারের কথাও 
স্মরণযোগ্য ৷ এই সব কিছুর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় বাঙল! প্রদেশ তখন যেমন বামপন্থী 
আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায়, তেমনি সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদ্দী চিস্তাধার। 


৪৯ 


প্রসারের মধ্য দিয়ে এক নতুন পথের সন্ধানেও ব্যাপৃূত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রসঙ্গই তাই এই সময় বাঙলাকে সকলের 
আগে আলোড়িত করতে থাকে । সুতরাং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙল! 
যে সবার পুরোভাগে থাকবে তা সহজেই অনুমেয় । 

কিন্তু এসব সত্বেও এট! সত্যিই এক আশ্চর্ধের বিষয় যে, সেইসময় বাঙলায় 
এমন কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন খাঁর! অত্যন্ত সচেতনভাবেই ফ্যাসিবাদ ও 
ফ্যাসিবাদী বাষ্ট্ব্যবস্থার সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকেন । এদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক 
প্রমথনাথ রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির অধাপক বিনগ্কুমার সরকার এবং বিশ্ব- 
বিশ্রুত ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক স্থনাতিকুমার চট্টোপাধায় প্রমুখ বিখ্যাত পর্ডিত 
ব্যক্তিরা ।৯ নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে» একধরনের সাময়িক বিভ্রান্তিরই 
শিকার হয়েছিলেন এরা, কাব্ণ পরবঞ্শকালে এদের অনেককেই দেখা গিয়েছিল 
ফ্যাসিন্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে । 

এপপ্রসঙ্গে বাঙলার তৎকালীন কিছু নামী-দামী সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্য- 
পত্রিকার ফ্যাসিস্ত-তোঁষণনীতির কথাও ম্মরণষোগা। কলকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
অধ্যাপকবুন্দের রচনায় সমদ্ধ “কালকাট! রিভ্ু” পত্রিকাটি ছিল এই বিষয়ে সব 
চেয়ে অগ্রণী । অধ্যাপক বিনয়কুমার সপ্নকার ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ । 
ড. নেপাল মুমদাীর “ক্যালকাটা রিভ্যু-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের 
একাংশের মধ্যে ফ্যাসিস্ত লবি-র কথা উল্লেখ করেছেন ।২ যদিও “লবি' শব্দটির 
ব্যবহার এক্ষেত্রে অনুমোদনযোগা নয়, তবু সেই সময়ে ( ১৯৩০-৩৪ ) মুসোলিনী, 
হিটলার ও তাদের প্রচারিত ফ্যামিবা কিংবা নাৎ্শীবাদের প্রতি একধরনের বিশেষ 
মোহ যে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের মধো বিরাজিত ছিল, তা কলঙ্ক- 
জনক হলেও ইঁতিহাসিক সত্য । €08100119, 1২65৬19% এবং %]090911. [২9৮19 
পত্রিকায় প্রকাশিত ফাসিবাদের সমর্থনে রচিত প্রবন্ধগুপি পাঠ করলেই তা স্পষ্ট 
বোঝা যায় ।৩ 

এটা লক্ষণীয় যে, ১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের কিছু জঙ্গী ও জাতীয়তাবাদী 
নেতা এবং সংবাদপত্র ফ্যাসিজমের সপক্ষে প্রচারকার্য শুরু করেন । ১৯২৭ সালেই 
সাংবাদিক তারকনাথ ঝায় মুসোলিনীর উচ্ছুমিত প্রশংসা করে তার এক] জীবন- 
চরিত রচনা করেন । ১২ই জুন (১৯২৭) রবিবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা” উক্ত 
বইটির সমালোচন।-প্রসঙ্গে মুমোলিনীর দারুণ প্রশংসা করে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ ফর আহমদ 
'অমৃতবাজার পত্রিকার এই দ্বণা ফ্যাসিস্ত স্তাবকতার তীব্র পিন্দা ও প্রতিবাদ করে 
তখনকার গণবাণী'তে (১৬ই জুন, ১৯২৭) “ভদ্রশ্রেণীর মানবিকতা” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ।৪ প্রবন্ধটিতে বল! হয় £ 

“--“তারকনাথ বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন পড়ে বোবা যাচ্ছে যে এর ভূমিকা- 
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লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নাকি মত টিক তাই, অর্থাৎ 
দেশপ্রাণতার অবতার বলে তিনিও মুসোলিনিকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন ।. 
দেশের জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করা, জনগণের নেতৃগণকে কেবলমান্ত 
জনগণের নেতা হওয়ার অপরাধেই হত্যা করা ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাই 
কি দেশপ্রাণতার পরিচয়? দেশপ্রাণতার এই আদর্শ নিয়েই কি উপেন্দ্রনাথ 
বারো বছর ঘানি ঘুরিয়ে এসেছেন ?”৫-** 

“আনন্দবাজার পত্রিকা+ এবং “দেশ*-এর মতো! প্রতিষ্ঠিত দৈনিক আর সাগ্ডাহিক 
পত্রিকায় যেভাবে তখন হিটপার ও নাৎসী-উ্থানকে স্বাগত জানানে। হয়েছিল তা 
ভাবলে আজ আশ্চর্য হতে হয়। “হের হিটলার ও নব্য জার্ধানী”_-এই শিরো- 
নামে আনন্দবাজার পত্রিকা”র সম্পাদকীয়তে বল! হয়েছিল £ 

“যে শক্তিমান বীর নৃতন পতাকা হস্তে ইউরোপের রাষ্রক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতা- 

রূপে পুরোভাগে আসিম়। দীড়াইলেন তিনি হিটলার - সফলকাম নায়ক 

মুসোলিনির শিষ্ক, ফরাসীর ছুঃশ্চিন্তার স্থল এবং ইংরাজের উতৎ্কষ্ঠার কারণ। 

'"*জার্জানীকে হীনতামুক্ত করিতে যদি তিনি কৃতকার্য হন, তাহা হইলে তিনি 

জার্মানীর রাষ্ক্ষেত্রে এক মহৎ্কার্ষ করিয়া ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া 

থাঁকিকেন সন্দেহ নেই 1১১৬ 

“দেশ” পত্িকাও তার প্রথম বধের প্রথম সংখ্যাতেই হিটলারের উদ্দেশে গ্রশস্তি 
জানিয়ে হিটলার ও জার্মানী” শীষক নিবন্ধে লিখেছিল £ ূ 

“ *জানীন জাতি যখন পরাজয়ের গ্লানি লইয়া অবপাদের অন্ধকারে দুঃসহ 

বাথা ভোগ করিতেছিল, সেই সময় আশা ও শক্তির বাণী লইয়া আবির্ভূত 

হইলেন হিটলার |*""আজ তিনি জান্নানীর সবসময় প্রতু--সমস্ত জাতির কাছে 
আজ তিনি ভ্রাণকত্তাবূপে প্রতিভাত হইতেছেন। 

“জার্মীনীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনিন্টদের পরাজয় এবং হার, হিটলারের 

এই আকম্মিক অভাদয-_.একটি সত্যের প্রতি স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে । এই 

সতাটি হইতেছে, ঘুগে যুগে মানুষের কাছে জন্মভূমির স্বাধীনতার দাবীই 
সবাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। যতক্ষণ পরধন্ত মাতৃঘ্মি অসম্মানের 
ধূলিতলে লুটাইতে থাকে ততক্ষণ মানুষ, বিশ্ববিপ্লব, আন্তর্জাতিক মুক্তি 
ইত্যাদি বড় বড় কথ! লইয়া! মাথা ঘামাইতে ভালোবাসে না৷ । হিটলারের 
কণ্ঠে জাতীয়তার বাণী দেশাত্মবোধের মন্ত্র । কমিউনিস্টদের কাছে স্বাজাত্যা- 
ভিমান সংকীর্ণ গাব পরিচয়, তাহাদের কাছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নই সবচেয়ে বড় 
প্শ্ন। জাতীয়তার বোধকে তাহারা একটু বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে |. 
হিটলার জাতির আশু জীবনমরণ সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর । তাই 
আজ তিনি জার্মানীর মুকুটহীন রাজা । জার্মানীর ইতিহান হইতে ভারত- 
বর্ষেরও শিখিবার অনেক কিছু আছে ।৮৭ 
এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে বুঝতে অস্থবিধা হয় না যে, উৎ্কট জাতীয়তাবোধ 
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এবং উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতাই ছিল এই জাতীয় বিপজ্জনক রচনার মূল উৎস । 
আমাদের মনে রাখা দরকার, হিটলারের পৈশাচিক দমননীতির বীভৎ্সতা৷ তখন 
দিনের পর দিন “রয়টার” পরিবেষিত সংবাদে খুব বেশি করে না হলেও অস্তত বেশ 
কিছু পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে । হাজার হাজার ইহুদি ও কমিউনিস্টদের রক্তে 
জার্মানীর পথঘাট যখন রক্তরঞ্রিত, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার সমূহ 
যখন হিটলার কর্তৃক পদদলিত, তখন তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবা্গের কম্বর এই 
সব পত্র-পত্রিকায় উচ্চারিত হলো না ।৮ 

একটু অনুসন্ধান করলে এটাও জানা যাবে যে, হিটলার ও মুসোলিনীর 
তৈলাক্ত প্রশস্তি শুধুমাত্র জাতীয়'তাবাদী কয়েকটি পত্রিকাগোষ্ঠী মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। প্ররুতপক্ষে, দেশের তত্কালীন বিভ্রান্ত তরুণ ও যুবসমাজের একাংশ, 
এমন কি বুদ্ধিজীবীদের ও একটা বড অংশ অন্তরে অন্তরে তখন হিটলার ও 
মুসোলিনীর মূর্তি পৃজ্জা করতে শু করেছেন । শুধু তাই নয়, দেশের সন্ত্রাসবাদী 
বিপ্লবীদেরও একটি অংশ, যার] তখনও পর্যন্ত মার্কমখাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র 
বাদের অন্গশীলন বা চর্চা শুরু করেন নি, তারাও মনে মনে ফ্যাসিস্ত এবং নাৎসী- 
আদর্শ লালন করে চলেছিলেন ; আব কেউ কেড সেই মনোভাব গ্রকা্ঠেই ব্যক্ত 
করতেন । এমনকি তত্কালে কংগ্রেসনেতা ক্রভাষচন্দ্র বন্ড এর ব্যতিক্রম ছিলেন 
না! । ইউরোপে অবস্থানকালে মুমৌলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর স্থভাষচন্দ্রমুসো- 
লিনীর এবং ফ্যাসিস্ত আদর্শের প্রশংস। করে ভাণতবামীর ভদ্দেশে এক বাণী প্রেরণ 
করেন এবং ভারতীয় যুবকদের “ফ্যাসিস্ত আদর্শ' গ্রহণের প্রস্তাব দেন । অধশ্য সঙ্গে 
সঙ্গেই “দেশ' পত্জিকায় অমরেক্ রায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ।৯ 

ভারতীয় তরুণ ও যুবসমাজের, বিশেষত বিভিন্ন সংবাদপত্রের এই ধরনের নিলজ্জ 

ফ্যালিস্ত-প্রশস্তি সম্পর্কে রোমা রোল'কে প্রথম চেতন করে তোলেন সৌমোন্দ্র 
নাথ ঠাকুর ।৯৭ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক মুহ বিলম্ব না করেই রোল তাই 
ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে এক দীর্ঘ মর্মম্পশী আবেদনবাণীতে তাদের সতর্ক কবে 
দিয়ে বললেন (২৭শে নভেগ্বর, ১৯৩৩ ) £ 

“ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমি আবার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। সমগ্র ইউ- 

রোপ ও আমেরিকার উপর এই ফ্যাসিজম্ তাহার হিংস্র প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছে, ভারতবর্ষের উপরও করিতে উদ্যত হইয়াছে । ফ্যাপিজমের মাজার 

সদৃশ সাধুতায় আপনারা কিছুতেই ভুলিবেন ন। । 

“...সাবধান হউন,--ইহাই আমার একান্ত আব্ধেন। সাবধান হউন, মুখোশ- 

পর! এই ফ্যাসিজমের হাত হইতে, আরও সাবধান হউন এ হিটলার-মুসো- 

লিনীর মতন লোকের ভগ স্বাদেশিকতার সংস্পর্শ হইতে । আমি জানি 

কিভাবে তাহারা অর্থ দ্বার!, সংবাদপত্র দ্বারা, রাষ্ট্রনীতিক কুটচক্রের ছারা 

তাহাদের প্রচারকার্ধ চালায় এবং কেমন করিয়া তাহারা দেশের যুবশক্তিকে 

ফ্যাসিজমের তীব্র স্থুরায় উন্মত্ত করিয়া তোলে এবং অন্ধ জনসাধারণকে 
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প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে । আপনারা ইহা জানেন না, অথবা বুঝিতে পারেন না। - 
আমরা ইউরোপ তাহা জানিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি। 
“হে আমার ভারতীয় তরুণগণ ! চক্ষু উন্নীলন করিয়!:একৰার চাহিয়া! দেখুন । 
এবং আজও যাহাবা ঘুমাইতেছেন তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলুন । আত্মরক্ষায় 
সচেষ্ট হউন 1”১১ 
যাহোক, ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকেই ফ্যামিবাদ সম্পর্কে এই মোহজাল খুব দ্রুত 
কাটতে শুরু করে। ইতালির আবিমিনিয়া আক্রমণ এবং গণতন্ত্র নিধনকারী 
ফ্যাসিস্ত ফ্রাস্কোর আমন্ত্রণে স্পেনের উপর সরাসরি হিটলারী আক্রমণে ভারতবর্ষের 
ফ্যাসিস্ত-মোহে আচ্ছন্্ বুদ্ধিজীবী ও ঘুবসমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে ফ্যাসিবাদ- 
বিরোধিতার চেতন! জাগ্রত হতে থাকে । অবশ্য কমিউনিস্ট বিরোধিতা, উৎকট 
স্াজাত্যবোধ এরং ব্রিটিণ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে স্থৃতীত্র বিদ্বেষ অনেককেই বহুদিন 
পর্যন্ত হিটলাব-তক্ত করে রেখেছিল । কারণ, তাদের একট। হাস্তকর ও ভিত্তিহীন 
ধারণা ছিল যে, হিটলার ও মুসোলিনী ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতরাসীর মুক্তি 
এনে দেবে । 
এসব সত্বেও একথা অনস্বীকার্ষ যে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদেশের 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তীব্র বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা দান। বাধতে 
থাকে । ১৯৩৫-৩৬ সালেই আমরা দেখলাম, বাঙলায় এক সচেতন ও সংগঠিত 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে । নিঃসন্দেহে এই আন্দো- 
লনের একটি সর্বভারতীয় জাতীয় পটভূমিকাও বিদ্যমান ছিল+ ঘা উল্লেখ না করলে 
এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 
এই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ কর একান্ত প্রয়োজন । সেটির 
নাম-02101901500 0111106 4580 015 10. 091000810% | ইংরাজী-ভাষায় 
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটিই ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম ফ্যাসিজ্ত- 
বিরোধী গ্রন্থরূপে স্বীকৃত ও সমাদৃত । গ্রন্থটি (লেখক কর্তৃক 'গণশক্তি প্রকাশভবন, 
৪১, জ্যাকেরিয়। স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ; প্রকাশকাল £ ডিসেম্বর, ১৯৩৩) 
সেই সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একটি অতি মূল্যবান প্রকাশন! | এই গ্রন্থের ভূমি- 
কাংশে বল! হয়েছে £ 
“এই গ্রন্থটি জার্জান ফ্যাপিবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন। প্রবন্ধগুলি ১৯৩৩ 
সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রচিত ।""-কিস্তু প্রবন্ধ গুলি লেখার 
সময়ে আমার প্রধানতম বাসন! ছিল ভারতের তরুণদের হিটলারী সন্ত্রীসমূলক 
শাসনের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো, তাদের কাছে জার্মান ফ্যাসি* 
বাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ ব্যাখ্যা কর] এবং ভারতে ও প্রধানত 
কলকাতায় নাত্সীদের তোনণকারী একদল ঘ্ব্য ভারতীয় যে ধূর্ত ও অনিষ্ট- 
কারী নাৎমী প্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র-সজ্জিত করে তোলা । 
“**বর্বরতম সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাড়িয়ে হিটলারবাদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপুর্ণ 


৫৩ 


সংগ্রাম চালাচ্ছে জার্মানীর জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী-__সেই সংগ্রামকে শুধু আমাদের 

প্রশংসা নয়, জানাতে হবে সক্রিয় সংহতিও ।”৯২ [ ইংরাজী থেকে অনূদিত ] 

যেসব প্রবন্ধ এই গ্রন্থটিতে (16191157) ০171)5 4520 [01৩ 10 001000809) 
ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : 

(1) 172161615 ব20101081 “90901911510” (11) £1001-56001119]0 10 88015 
06171709109, (111) 4৯ 7৩৬ 1051810095091 2:21 791101 10 09110810গ, 
(1%) 17106178 710161810 7৯0110105 810 [0019১ (৬) 111)6 [01517095800 
০1 08107091) 17895091810), (1) [01616175 [10109119115 7১01105, (৮11) 176 
2১510105088 7116 প্রভৃতি | 

নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি তৎ্কালে বাঙলা থা ভারতবর্ষে ফ্যাসিম্ত-বিরোধিতার 
ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকী গ্রহণ করেছিল । 


১, জাতীম্ম পটভূমিক। ৫ সান্রাজ্যবাদ-ৰিরোধী বামশক্তির উত্থান 


ত্রিশের দশক থেকেই ভারতের জাতীয় যুক্তিআন্দোলনে সামাজাযবাদ-বিরোধী 
মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাীর মনে সঞ্চিত ছিল 
যেশ্সহজাত ঘ্বণ। ও ক্রোধ তা! স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে নিঠর ও 
নিকৃষ্টতম রূপ-ফ্যাসিবাদ ও নাৎ্সীবাদের বিরুদ্ধেও ক্রমশ তীত্র ও প্রল আকাঁব 
ধারণ করতে থাকে। এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে, জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বামপন্থী নেতাদের, বিশেষত নেহরুর বক্তবোণ মধ্যে, এই 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী স্থর খুবই ম্পষ্ট ৪ জোরালে! হয়ে উঠেছিল-_যছি৪ গান্বীজী 
ব্যক্তিগতভাবে ফ্যাসিবাদ বা মাথ্সীবাদের বিরুদ্ধে কোনোদিনই এভাবে সোচ্চার 
হতে পারেননি । 

ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার উপর ফাসিস্ত ইতালির আক্রমণ) ১৯৩৬-এ 
ম্পেনে হিটলার ও যুসোলিনীর প্রতাক্ষ মদতে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক ফ্যাসিস্ত 
অভ্যর্থান এব ১৯৩৭-এ সগরবাদী জাপানের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক- 
ভাবেই কংগ্রেসের অভান্তরে বামপন্থী অংশ, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা, ফ্যাপিবাদ- 
বিরোধী রাজনৈতিক ততপরত শুরু করে । এ বিষয়ে জওহরলাল নেহরুই ছিলেন 
তাদের প্রধান মুখপাত্র । 

বস্তত, ত্রিশের দশকের স্থচন! থেকেই নেহরু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি 
আরুষ্ট হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তিনি” ছিলেন প্রধানতম নেতা-_যিনি ফাঁসি- 
বাদের বিপদকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ।কারা- 
গারে বন্দী থাকা কালে কন্া ইন্দিরাকে লেখা পত্রাবলীতেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে 
তীর স্ম্পষ্ট ধারণ! ও তীব্র বিরোধিতার নিদর্শন মেলে । ইন্দিরাকে লেখা একটি 
পত্রে জওহরলাল লিখেছেন £ 

“ফ্যালিবাদ এখন দেশ-দেশাস্তরে ছড়িযে পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এট স্পট হয়ে 


৫৪ 


উঠছে যে ফ্যাসিবাদ ইতালির ঘরোয়া ব্যাপার নয়। যখনই কোনে। দেশে 
কতকগুলে। বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দেয়, 
তখনই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয় । শ্রমিকশ্রেণী যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং 
ধনবাদী রাষ্ট্র অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে, ধনিকশ্রেণীও তখন স্বাভাবিক- 
ভাবেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সাধারণত ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের 
সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর এ ধরনের জাগরণ দেখ! যায়। যদি ক্ষমতাসীন শ্রমিক- 
শ্রেণী সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে 
শ্রমিক জাগরণকে দমন করতে না পারে, তাহলে তখন তারা ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি 
অবলম্বন করে |” এই আন্দোলনের প্রধান সমর্থন যোগায় নিক্নমধ্যবিত্ত সমাজ, 
প্রধানত বেকাররা এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ্দ ও অসংগঠিত শ্রমিক- 
কলষকদের অংশ ।"*-ধনবার্দী সরকার বহুলাংশে তাদের তোয়াজ করে, কারণ 
উভয়েরই শক্র এক-_-সমীজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রমজীবী জনতা । ক্ষমতায় এলে 
ফ্যাসিস্টর। শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনকে ধ্বংস করে এবং সমস্ত বিরোধীদের 
সন্ত্রস্ত করে 1৮১৩ [ ইংরাজী থেকে অনুদিত ] 

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে পরপর ছু"বছবর কংগ্রেস সভাপতি বূপে নিবাচিত হন 
জওহরলাল নেহরু । বলাবাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আস্থাশীল জওহরলাল 
কংগ্রেসের মধোকার বামপস্থী অংশের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক 
ধারাবাহিক সংগ্রাম শুরু করতে সমর্থ হন। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের 
গ্রতিবার্দে ১৯৩৬ সালের ৬ই মে আবিসিনিয়। দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে 
জওহরলাল একটি বিবাতি দেন। তাতে তিনি বলেন £ 

“.."সাময়িকভাবে সাম্রাজাবাদ বিজদ্বী হয়েছে, কিন্তু আবিঁসনিয়ার কিংবা অন্য 

কোনে! পরাধীন দেশেব মুক্তি-মংগ্রাম থেমে যাবে নাঃ চলবেই-্্যতদিন পধন্ত 

ন। সাম্রাজাবাদকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা বিজয়ী হয় ।৮১৪ 

১৯৩৬-এ লক্ষৌ কংগ্রেসের 'ধুদ্ধ-বিরোধী? প্রস্তাবে বলা হলো : 

«বিশ্বযুদ্ধের বিপদ এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে । বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে 

ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব,-**ফলে পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ 

দেখা দিচ্ছে | * কংগ্রেস এই বিপদের বিরুদ্ধে দেশকে হুশিয়ার করে দিচ্ছে 

এবং ঘোষণ! করছে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদ্দী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে ন11”১৫ 

এঁ একই বছর ডিসেম্বরে ( ১৯৩৬ ) ফৈজপুরে অস্থুষ্ঠত কংগ্রেসের বাৎসরিক 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ুম্পষ্টভাবেই বল! হয় £ 

“.-স্পেনে আজ ফ্যাসিবাদ ও গণতান্ত্রিক প্রগতির মধ্যে যে-লড়াই চলছে, তা 
সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্কেও তা 
গ্রভাবিত করতে বাধ্য ।.".ভারতবর্ষের জনসাধারণের হয়ে কংগ্রেস স্পেনের 
জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং স্বাধীনতার জঙ্থা তাদের এই মহান 
সংগ্রামে স্পেনের জনতার পাশে দাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ”১৬ 


€৫€ 


১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
প্রস্তাবে বল! হলো £ 

“চীনের উপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণ এবং বেসামরিক অধি- 

বাসীদের উপর নিষ্টুর বোমাবর্ষণে নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটি গভীব্র উদ্বেগ 

ও স্বণ। প্রকাশ করছে ।*** 

“চীনের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে জাপানী-পণ্য ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন 

করার জন্য কমিটি ভারতের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে ৮১৭ 

১৯৩৮-এর জুলাইতে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেশন অনুষ্ঠিত হয় 

তাতে জওহরলাল নেহেরু বলেন £ 

“-**স্পেন এবং চীনের বিপদ আমাদেরও বিপদ, তার্দের উপর 'আঘাত এলে 

আমরাও ক্ষতবিক্ষত হই | ভবিষ্যতে তালোমন্দ যাই আম্বক না কেন, আমরা 

হাতে হাত ধরেই তার মোকাবিলা করব 1৮১৮ 

১৯৩৮ সালের ৮ইসেপ্টেম্বর 'মা।ঞ্চেস্টার গাড়িম়ান-এজ ওহরলালের একটি পত্র 
প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি মুম্পষ্ট ভাষাদ্ু ভাবতবর্ষের মনোভাব বিশ্বের দরবারে 
তুলে ধরে লেখেন ঃ 

“আমাদের সমস্ত সহানুভূতি চেকোন্সোভাকিয়ার প্রতি । যদি যুদ্ধআসে 

তাহলে তাদের ফ্যাসিস্তপ্রেমী সরকার সত্তেও ইংরেজর! অনিবাধভাবে যুদ্ধে 

জড়িয়ে পড়বেই। কিন্তু যে ব্রিটিশ সরকার ফ্যাসিস্ত ও নামী রাষ্ট্রের প্রেমে 

গধগদ, সেই সরকার কেমন করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে? 

দেয়াই হোক, ভারতবর্ষে আমর! সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যামিবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে, 

কারণ আমর! জানি যে এরা উভয়েই বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার শক্র |” ৯৯৮ 

বস্তত, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পধন্থ জহরলাল নেহরুর মতো অন্যকোনে। 
জাতীয় নেতাকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সাক্রয় অংশগ্রহণ করতে দেখা 
যায়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেস মভাপতিরূপে বা জাতীয় নেতারূপে বক্ত.তা কপ। কিংবা 
বিবৃতি প্রদান করাই নয়, নেহরু সেসময় ছুটে যানফ্া সিস্ত-আব্রান্ত স্পেনের রণক্ষেত্রে 
(১৯৩৬)। বার্সিলোনায় গিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করেন ফ্যাপিস্তশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 
আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের" সঙ্গে ২০ এবং রোমা রেল 'র নেতৃত্বাধীন "আন্তর্জাতিক 
ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করণে চল্নে ।২১ জাপ-সাআ- 
জ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীন। জাতীয় ফ্রণ্টের কাছ থেকে সাহায্য প্রেরণের 
আবেদন এলে (২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ ) এঁদ্দিনই এলাহাবাদ থেকে জওহরলাল 
কংগ্রেল সভাপতিরূপে এক প্রেম বিবুতিতে চীনে অর্থ ও ওষ্ধপত্রাদি প্রেরণের 
জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানান! এই উদ্দেশে তিনি ৯ই জানুয়ারি 
( ১৯৩৮ ) দেশের সবত্র চীন-দ্রিবল? পালনের আহ্বান জানান 1২২ 

জণহরমাল নেহরু এ-প্রসঙ্ষে তার আত্মজীবনাতে বলেছেন £ 

“যদি বিশ্বে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদই 


৫৬ 


ধ্বংস হবে না, অবসান ঘটবে সাধ্রাজ্যবাদেরও। এই বিশ্বাস শুধু আমার 
একারই নয়, আরে অসংখ্য ভারতবাসীরও ছিল । তাদেরই উৎসাহ ও উদ্দী- 
পনার ফলেই তাই কংগ্রেস সারাদেশে চীন, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন ও 
স্পেনের সমর্থনে সংগঠিত করেছিল হাজার হাজার সভা ও শোভাযাত্রী ৷ চীন 
ও স্পেনে প্রেরণ কর! হয়েছিল খাগ্ঠ ও চিকিৎলার সাজসরঞ্জাম ।৮২৩ 
প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৮-এর ১ল! সেপ্টেম্বর চীনে ভাঃ মনমোহন অটলের নেতৃত্বে 
যে-পাচ সদস্তের “কংগ্রেস মেডিকেল মিশন” (অন্য চারজন সদস্য ছিলেন ভাঃ 
দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বন্থ, ডাঃ দেবেশচন্দ্র মুখার্জি ও ডাঃ চোলকার ) 
পাঠানো হয় তার উদ্যোক্ত! ছিলেন প্রধানত নেহরুই, যদিও সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে 
যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন ।২৪ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর পূর্বে ১৯৩৬ সালে স্পেনে ছুই 
সদস্তের যে ভারতীয় মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়-_তারও নেতা ছিলেন 
ডাঃ অটল, অন্যজন ডাঃ মুলক্রাজ আনন্দ । 
যাইহোক, নেহরুর এই রকম ফাাসিবাদ-বিরোধী তৎপরতা ও সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাভাবন। গান্ধীজীর মোটেই পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
সেসময় (১৯৩৪) জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেও, অশোক মেহতা, রাম- 
মনোহর লোহিয় প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টির” উত্থান ও কমিউ- 
নিন্টদের প্রতিপত্তিবুদ্ধি গান্ষীজী এবং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেম নেতৃবুন্দ যথেষ্ট সন্দেহের 
চোখে দেখতেন । তাদের আশঙ্কা ছিল, ফাসিবিরোধী ও সামাজ্যবাদ-বিরোধী 
আন্দোলনের মাধ্যমে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টর। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের 
পালেব হাওয়া কেড়ে নেবে। সেইসঙ্গে নেহরুর মতো জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত তরুণ 
নেতাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবেন । বস্ততই গান্ধীজী, যিনি কখনোই ফ্যাসি- 
বাদ ব! সাম্্াজাবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ-আন্দোলনকে সমথন জানান 
নি (তার মতে যে-কোনে। হিংসাই নিন্দনীয়, এমনকি আত্মরক্ষার জন্য যে-হিংস। 
তাও ),২৫ তিনিই নেহরুকে বামশন্ীদের “কবলযুক্ত' করার চেষ্টা করেন এবং 
অবশেষে ১৭৯৩৯-এ জওহারলালকে তীর পক্ষে টেনে এনে বামপন্থী স্থভাষচন্্রকেও 
কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে উৎখাত ও শেষপর্যন্ত কংগ্রেম থেকে বিতাড়িত 
করতেও সক্ষম হন। কিন্তু এট! অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 
নেহরু যতট! সম্ভব গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাবযুক্ত হয়েই স্বাধীনভাবে 
ক্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী ভূমিকা পালন করেছিলেন। একথা 
যেমন কমিউনিস্টরাও স্বীকার করেন, তেমনি স্বীরুত হয়েছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগের তথ্যে । সম্প্রতি প্রকাশিত 00707078071750) 21) [71018 : চ000010115706 
8)0০071629, নামক গ্রন্থে সংকলিত একটি গোপন ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট 
থেকেও জওহরলাল সম্পর্কে আমর! অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি £ 
00100508100 555 009৬91001 08০0(01 15 ৫১৩ ৪00506 01 18%/8- 
1081191 61010, 0০, 20000 0921)9109 06108 1961150 ও 1190$1- 
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5116 00117101180, 108 06108801905 081150 ৪ 3911108101160, 
০0101010019 200 210 811% 01 811 112 03855 1৩৬01001100, 10808)8,,.. 
+/7 68912016 15 00941989006 /১%৪117950 11019611911510 10101 1785 
৪1572551190 [0018 89 10 10811 00190015. [২.9০61001,03৩ ০018100- 
10151 11501190011 06101100006 1,68806 05০8,076 5০ 0796101% 1৩০০৪- 
01560 (1921 17 /৯1010] 01? 0015 92 16 2.5 00171811% 01980915৫ : 
1 0600৮6৫ 009 19010810 10 08010010889 115 ১000915. /৯ 06৬ 0188- 
01580102 (001 105 101808 02.1190 0119 40091017181 11001008010) 139]- 
6৪, ৬/101) 006 9806 2001655 10 1,0000910) 270 00০ 5806 
০01101070101১0 01190019010, 115 00107151)019 001161110 .. ...3, [, 
1390199, (16 1৬1591000 ০01৮10 155001751619 107 105 08001108010] 
800 [7951 6) 115 1799161181 00181060 11011) 1116 ০090£1955 1016121) 
[76৬/৯ 1611615 ১910 4৯10 1৬141] [007 4৯119172080, 2110656 70 
01961 10181 ০01712,065 ০1 ্বি6%0 058 9৮619 &%118015 ০19০01- 
10011 (09 1090715 [116 11107611017) 010 11001 *২৬ 
মোটকথ|, কমিডনিস্দের কাছে সেইসময় জণুহরলালের রাজনৈতিক অবস্থান 
ছিল অনেক বেশি গ্রহণযোগা । কমিউনিস; নেতা সরোজ মুখাজির ভাষায় £ 
“-..১৯৩৬ সালেই লক্ষৌতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহর- 
লাল নেহরু সভ্ভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাথ্পধ ব্যাখ্যা! করে ভাষণ দেন। সভাপতির অভিভাষণে 
এই প্রথম সমাজহন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণ। করা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু তখন ভারতের সমস্ত বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী, কমিউনিস্ট, সোস্তালিস্ট 
প্রভৃতি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির আশা-ভরপার কেন্দ্র হয়ে দাড়ান । কারাগারে 
বসে আমপা সংবাদপত্রে জওহরলাল নেহরুর ভাষণ পাঠ করে সাশ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী আপসহ'ন মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে খুবই আশান্বিত হয়ে উঠতাম 1১৮২৭ 
আমর। জানি, ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 
বেআইনী ঘোষণা করে । ফলে, অপংখ্য নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। 
বস্কত, সার ভারতবর্ষ জুড়ে এই সময় কমিউনিস্দেঞ্ প্রভাব একদিকে যেমন 
শরমিক-কৃষক-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমশ বেডেই চলেছিল, অন্তর্দিকে তেমনি 
দেশের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বড বড় শ্রমিক এবং রলুষক-আন্দোলনও 
ংগঠিত হচ্ছিল । এইসব কারণে আতঙ্কিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টকে 
বে-আইনী ঘোষণ। করে ।২৮ বলাই বাহুলা, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এত 
খুশিই হয়েছিল । 
ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক'-এর সপ্তম 
অধিবেশনে ডিমিউ্রভের বিখ্যাত “যুক্তক্রট তত্ব” উপস্থাপিত এবং গৃহীত হয় । দেশে 
দেশে কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়-_ফ্যাসিবাদ 'ও সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত 


৫৮ 


দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ক্রণ্ট গঠন করার জন্য । ভারতবর্ষের বাঁজ- 
নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিমিট্রভের বক্তব্য ছিল নিয়বূপ : 
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এই ঘটনাবলী পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দুই নেত। রজনী পাম 
দত্ত এবং বেন ব্রাডলি ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কোন 
রণকোৌশল গ্রহণ কর! উচি'ত সে সম্পর্কেএকটি নির্দেশপত্র প্রেরণ করেন, যা দত্ত- 
ব্রাডলি থিসিস (১৯৩৫) নামে স্থপবিচিত।৩০ ভারতীয় কমিউনিস্টর] পৃ থেকেই 
ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রীমরত ছিলেন, এখার পাটি 
বেআইনী ঘোষিত হ্বাব ফলে তারা কমিণ্টানে'র নির্দেশাচপারে এবং দত্ব-ব্রাডলি 
থিসিসের প্রস্তাবানুয়ায়ী ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'জাতীয় ঘুক্তস্রপ্ট' গঠনে 
সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির সাশ্যরূপে বেশ সংগঠিতভাবে তীরা 

ংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন । ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু ও সুভাষ বন্থর 
নেতৃত্বে এক ইতিবাচক বামপন্থী শক্তির সমাবেশ ঘটে, যারা সাশ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
গ্রহণ করতে সমর্থ হয় আপসহীন সংগ্রামেব পথ । ইতিহাসের সাক্ষা থেকে 
নিঃসন্দেহে একথ! বলা যায়, এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং 
সমুজ্জল। 

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই লক্ষৌ-কংগ্রেসের অধিবেশন মগ্ডুপে ১৯৩৬ সালে 
দুটি উল্লেখষোগা সর্বভারতীয় গণসংগঠন ও একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ 
করে । এই গণসংগঠনগুলির নাম যথাক্রমে সারা ভারত কৃষক সভা] (4.1.%8.) 
নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (4১],8-) এবং “নিখিল ভারত প্রগতি লেখক 
সংঘ (4৯,১৬১) । ] 

১৯৩৬ সালকে তাই এই কারণেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের জলবিভা- 
জিকা রূপে অনায়াসে চিহ্নিত কর] চলে । এই সবকণট গণসংগঠমই গড়ে উঠেছিল 
বাম-নেতৃত্বের বিশেষ করে সংখ্যাল্প হলেও কমিউনিস্টদের সক্রিয় উদ্যোগে ও 
তাদের এঁকান্তিক নিষ্ঠায়। সমাজ-প্রগতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধিতার নীতিই ঘোষিত হয়েছিল এইনব সংগঠনের ঘোষণাপত্রে । 

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-র প্রসঙ্গটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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কারণ, প্রধানত এই সংগঠনটিই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার 
ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিক! গ্রহণ করেছিল । এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক হীরেজ্নাথ 
স্বুখোপাধায় লিখেছেন £ 


“প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস 
হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে ;ঃ লগ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচন! ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তাবই 
পরিণতি ঘটে “নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ” প্রতিষ্ঠায় । সে আলোচনাত্ন 
যার! যোগ দেয়, তার। সবাই যে লেখক তা নয়। -" মুল্ক্রাজ, আনন্দ, 
সঙ্ভাদ জহীর, ভবানী ভট্রচার্য, ইকবাল সিং রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ, এবং 
'আগও ক'জন মিলে যে আলোচনা! চলে তারই জের এদেশে টেনে ১৯৩৫ সালে 
প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইন্তাহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ইস্টারের 
ছুটিতে লক্ষৌ কংগ্রেলের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত 
প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্ঠা অপ্বিবেশন হয় ।৮৩১ 
প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয় £ 
4..." যা কিছু আমাদের নিশ্েষ্টতা, অকর্মণ্যতা, ঘুক্তিহীনতার দিকে টানে, 
তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি । যা কিছু আমাদের 
বিচীরবুদ্ধি উদ্ধ,দ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও বীতিনীতিকে ঘুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা 
করে, আমাদের কণিষ্ট,শৃঙ্খলাপটু ওসমাজের রূপান্তরক্ষম করে; তাকে আমরা 
প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব ।৮৩২ 
উদ্দু ৪ হিন্দী লেখকর্দের শিরোমণি প্রেমচন্দ-র সভাপতিত্বে অন্ুষিত এই 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইড়ু, মগুলানা হস্রৎ মোহানী ( জাতীয় 
আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ও উদ্ুভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি ), যশ.পাল, স্মিত্রানন্দন 
পন্থ, রশীদ জইা, ফয়েজ আহ মদ ফয়েজ, স্জ্জাদ জহীর প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রতি- 
ষ্িত লেখক ও কবির] । দক্ষিণ-ভারত থেকে প্রসিদ্ধ তেলুও কবি আবুরি বামকুষ্ণরাও 
যোগ দেন এই সম্মেলনে । বাঙলা থেকে চারজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন । জহরলাল 
নেহরু এই সম্মেলনে যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন তাতেফ্যাসিবাদ-বিরো'ধিতার স্থরই 
ধ্বনিত হয় ।৩৩ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারাদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজতা স্ত্রিক 
ও মার্কসবাদী চেতনায় উদ্ব-দ্ধ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী । 
প্ররূতপক্ষে, প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর 
মধ্যে “কমিউনিস্ট-চক্রান্তের আভান পায়। তাদের অনুগত “স্টেটস্ম্যান” পত্রিক। 
খোলাখুলিভাবে প্রগতি লেখক সংঘে'র বিরুদ্ধে শুরু করে কুল প্রচার 15৪ 
একথা সত্যি, এই সময় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা 
সক্রিয় ছিলেন এবং সংঘ পরিচালনার প্রধান উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল এদেরই হাতে; 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অকমিউ- 
নিস্ট বিরোধীদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোৌগিতাও তারা লাভ করেছিলেন ।*৫ 
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ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে স্পেনের বুকে অনুচিত ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকে প্রতিহত 
করার জন্য মনীষী রোমাযা রোল? বিশ্ববাসীর কাছে এক আকুল আবেদন পেশ 
করেন । ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ত্বার সেই 
আবেদন প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে অভূতপূর্ 
এক সাড়া জাগে । এই আবেদনে রোল"? আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন £ 
“.*"***অনুষ্যত্ব ! মন্য্ত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি । এস, ম্পেনকে 
সাহায্য কর ! আমাদের সাহাধ্য কর ! তোমাদের সাহায্য কর ! কেনন! তুমি 
আমি সকলেই আজ বিপন্ন । 
“এই সকল নরনা'রী বালক ব'লিকা এবং জগতের শিল্প ও এশরধসম্ভার নষ্ট হতে 
দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাক, কাল তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী 
তোমার প্রিয়জন, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে 
একে মৃতীামুখে পতিত হইবে । আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, 
শিশুদের ক্রীড়াউদ্যান,ঘন জনপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধন! কর-_তাহ! হইলে 
হে জগতেব আধবাসীবুন্দ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তোমাদের ভাগ্যও 
অন্তরূপ হইবে । এই স্ুচনায় তোমর1 যদি ইহা নিভাইয়া না-ফেল, তাহা 
হইলে এই প্রলয়ানলে ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে? সমগ্র জগৎ 
ইহ।র কবলে পড়িবে । 
“সময় নাই। অতি দ্রুত প্রস্তুত হও। উঠ, জাগ, কথা বল, চিৎকার কর, 
কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও! আমর] যদি যুদ্ধ বন্ধনা-ও করিতে পারি, তথাপি 
যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা কলে সম্মান করিতে বাধা হয়, সে ব্যবস্থা! 
করিতে তে পারি। এপ আমর! নির্দোষ ৪ নিরুপায়কে রক্ষা করি ।৮৬ 
এই আবেদন প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে 
ব্যাপকতর করে তোলার জন্য “লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্‌ এযাণ্ড ওয়ার”-এর পক্ষ 
থেকে রোল! এ পল লযাজভা উভয়েই জাতীয় কংগ্রেসে র কাছে এক আবেদন 
পেশ করেছিলেন । যাহোক, লক্ষৌ কংগ্রেসের ঠিক আগে, কলকাতায় বাঙলাদেশের 
কমিউনিস্ট, সোস্যালিন্ট ও গ্গতিশ"ল বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধ ও ফ্যাসিম্ত-বিরোধী সজ্ঘের 
একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন । বিশ্বশান্তি-কংগ্রেমদ এবং আবিসিনিয়া, 
প্যালেস্টাইন ও স্পেনের ব্যাপারে তারাহ্‌ গ্রহণ করেন নেতৃত্বের ভূমিকা । 
অল্লকাল পরে এদেরই উদ্যোগে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাপিজম্‌ এযাণ্ড ওয়ার”-এর 
সবভারতীয় কমিটি গঠিত হয় (১৯৩৭-এর মার্ট)।৩৭ রবীন্দ্রনাথ হন এর সর্বভারতীয় 
সভাপতি। কার্ষকরী সভাপতি ( চেয়ারম্যান ) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন 
যথাক্রমে কে, টি, শাহ্‌ ও সৌমোয্দ্রনাথ ঠাকুর । এই সংগঠনের অন্যান্য সদশ্যরা 
হলেন ই আচার্য প্রফুলচন্ত্রৎ সরোজিনী নাইড়ু, এস, ব্রেলভি (সম্পাদক, বন্ধে 
ক্রনিকল), কে" শাস্তনম (সম্পাদক, মাদ্রাজ ভেলি এক্সপ্রেস) আর. এস. রইকর 
(সহ-দভাপতি, সার! ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), তুষারকাস্তি ঘোষ (সম্পাদক, 


৬১ 


অম্বতবাজার পত্রিকা ) ডঃ ধীরেন সেন (সম্পাদক, এ্যাডভ্যান্ ), অধ্যাপক 
স্রেন্্রনাথ গোস্বামী (সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ), সম্ভাদ জহীর (সাধারণ 
সম্পাদক, নিঃ ভারত প্রগতি লেখক সংঘ), স্বামী সহজানন্দ ( সম্পাদকঃ নিঃ ভারত 
কিষাণ সভা ), ইন্দুলাল যাঁজ্জিক, এন. জি. বঙ্গ, এল. এ. ভাঙ্গে, পি, ওয়াই, 
দেশপাণ্ডে, ডাঃ স্থমন্ত মেহতা, মিঞা ইফ তিকারউদ্দিনঃ জরপ্রকাশ নারায়ণ, কমলা 
দেবী, দেবেন সেন, নবরুষ্ণ চৌধুরী, ডাঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্্যো- 
পাধ্যায় প্রয়ুখ সমাজ-জীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।৩৮ 

এই কমিটির পক্ষ থেকে স্পেনে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সহানুভূতি 
জ্ঞাপন করে এবং অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে 
বারবুযস, রোল ও রপীন্দ্রনাথের ছবি ও আবে্দেনসহ “স্পেন” নামে একটি পুস্তিকা 
প্রকাশ করা হয়। 

প্রগতি লেখক সংঘের মতোই “নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন” নামে আর 
একটি সর্বভাবতীয় সংগঠনেরও জন্ম হয় ১৯৩৬ সালে লক্ষৌ শহরে । ১২-১৩-ই 
আগণ্ট ভার তবর্ষের সর্বস্তরের ছাত্রর। ভাষ-জাতি ও ধর্ষের ব্যবধান ভূলে শাস্তি 
প্রগতি ও স্বাধীনত1”র বাণী মুখে নিয়ে যে পংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের স্থত্রপাত 
করেন তা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ ও পরবতীকালে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দো- 
লনে নতুন এক জোয়ার সৃষ্টি করে। নিঃপন্দেহে এর মূল ভিত্তি ছিল বামপন্থার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম লীগ প্রভাবিত ছাত্র-ছাত্রীরা ও এই সম্মেলনে যোগদান 
করেন। সম্মেলনের সভাপঠির আপন থেকে, আশ্চর্ধ হলেও একথ! সত্যি যে, 
মহম্মদ আলি জিক্না সাম্প্রদায়িকতা ও ভেগাভেদের উের্ধ উঠে ছাত্রসমাজকে 
এক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। যদিও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ায় 
তার কিছুটা আপত্তি ছিল) এই ছাত্র সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু উদ্বোধনী ভাষণে 
সাআাজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ছাত্রদের এঁক্বদ্ধ হতে বলেন । উক্ত ছাত্র 
সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভার্থন। সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচাষধ ড. অমরনাথ ঝ| এবং প্রেমনারয়ণ ভার্গব 
হয়েছিলেন এর সম্পাদক ।৩৯ | 

বস্তত, একদিকে “নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ” অপরদিকে “নিখিল 
ভারত ছাত্র কেডারেশন”-_এই ছুটি সংগঠন গঠনের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি 
এবং কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাঁপিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে 
ভারতবধের সচেতন ও শিক্ষিত সমাজকে সক্রিয় করে তুলতে সচেষ্ঠ হয়েছিলেন । 
নিঃসন্দেহে এই পরিকল্পুন। দ্রুত সাথক হয়ে ওঠে এবং তারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে 
এই ছুটি সমিতিব প্রার্দেশিক কমিটিও গড়ে ওঠে) বিশেষ করে বাঙলায় এর 
প্রতিক্রিয়।-সপ্রাঙ প্রভাব ছিল সবথেকে বেশি । এছাড়াও ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠা 
“সারা ভারত কিষাণ সভা” এবং বামপন্থী নেতৃত্বে পরিচালিত “নিখিল ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস? (৯, 1, 2, 0. 10)-ও সমগ্র ভারতের সাধারণ শ্রমজীবী 
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জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘ্বণাকে সচেতন ও সংগঠিত 
ভাবে ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছিল। 


২. বাঙলায় ফযালিবাদ-বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর গণসমাবেশ £ 


এক স্থতীত্র পাতত্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার আন্তর্জীতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটেই 
১৯৩৫ সাল থেকেই বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদশ্বিরোধী আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে 
শুরু করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সময়কালের ছুটি স্মরণীয় ঘটন। হলো--লীগ 
এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্এ্যাগড ওন্নার'-এর প্রতিষ্ঠ। এবং ব্রাসেলস আন্তর্জীতিক শান্তি 
সম্মেলনের, প্রস্তুতি । উল্লেখযোগ্য যে, এই শাস্তি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেহরু একটি শুভেচ্ছা-বাতী পাঠান এবং তার জবাবে 
ফ্রান্সিস গ্যরটা! বিশ্বশান্তি কমিটির পক্ষ থেকে নেহরুকে ধন্তবাদ জানিয়ে এক পত্রও 
প্রেরণ করেন ।৪9 
ভারতে তথন প্রত্াক্ষভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার নামে কোনে সংগঠন গড়ে 
না উঠলেও বিভিন্ন সংগঠন ও প্লাটফর্সের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পুরোদযে ফ্যামিবাদ- 
বিরোধী আন্দোলনের স্থত্রপাত ঘটে গেছে । বলাবাহুল্য, অবিভক্ত বাঙলাদেশ ছিল 
এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও পুরোধা । 
যাহোক, ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়। আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙলার বুদ্ধিজীবীর! 
ও শ্রমিকনেতারা ইন্তিপূর্বেই সোচ্চ।র হয়ে উঠেছিলেন । ১৯৩৫-এবর ২৬শে জুলাই 
কলকাতার “আ্যালবাট হল""এ (বর্তমান কফিহাউপ) ফ্যাসিস্ত ইতালির আবিসিনিয়। 
আক্রমণের প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী জে. সি, গ্তপ্ত সেই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতা দেন ড, রাম্নোহর লোহিয়৷ ও সৌম্যন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । ইতালির আক্রমণকে নিন্দা করে এবং ইতালির 
সঙ্গে ভারতের বাণিজা-সম্পক বন্ধ করা আহ্বান জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।৪১ 
উপরোক্ত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টতই বোঝ। যাচ্ছে যে, কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিক- 
দের উদ্যে।গেই এই সভা সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া এর কয়েকদিন পরেই ১ল! 
আগস্ট (১৯৩৫, 'আযালবার্ট হল'-এ সৌযোন্দ্রনাথ ঠাকুরের দভাপতিত্বে ছাত্রদেরও 
একটি প্রতিবাদ সভা (ফ্যাসিস্ত ইতালির বিরুদ্ধে ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।৪২ 
১৯৩৫-এর ২৭ শে অক্টোবর, রবিবারঃ কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের বাঙল। 
শাখার দপ্তরে ৬০টি রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্বমুূলক 
একটি সভ। অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট 
পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, গণবাণী' গোষ্ঠী, মুসলিম যুব 
পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রী দল, বেঙ্গল লেবার পার্টি, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক 
সংঘ, কলকাতার ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি নংগঠনের নেতৃবৃন্দ । উক্ত সভা 
থেকে সর্বসম্মতিক্রমে 'ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধ-বিরোধী সংঘ' নামে একটি সংগঠন 


৬৩ 


গড়ে তোলা হয়। আবিসিনিয়ার উপর ফ্যাসিস্ত ইতালির আক্রমণের নিন্দা করে 
ও আবিসিনীয়দের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সৌহাদ্চ জানিয়ে সভায় 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । এ সভায় বক্তৃতা করেন- কংগ্রেস-সমাজতম্ত্রী নেতা 
অতুলকুষ্ণ বন্ধ, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি শান্তিরাম মণ্ডল এবং ট্রাম 
অমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল গুমুখ 1৪৩ 

বন্ততপক্ষে, এই সভ। ছিল একান্তভাবে একটি শ্রমিক-সভা । নিছক অর্থনৈতিক 
দাঁবীদা ওয়! আদায় কিংবা জাতীর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানা'র জন্য নয় 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের আগ্রামী ভূমিকার বিরুদ্ধে রখে দাড়াবার জন্য 
এই উদ্যোগ ছিল নিঃসন্দেহে সমমামগ্িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । এই শ্রমিক সম্মেলন থেকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যে-সংঘ গডে ওঠে তাতে 
পরবীকালে পাঁচজনকে অন্তডূক্তি করার ক্ষমতা প্রদান করে যে-প্রস্তরতি কমিটি 
তৈরি হয় তার সন্ত ছিলেন যথাক্রমে -অতুলকুষ্ণ বনু (আহ্বায়ক ), আশু দাস, 
ন্ধীন প্রামাণিক, ফণী দত্ত, মহঃ ইসমাইল, ধরমবীর সিংহ, প্রভাত সেন, অমৃত নাগ, 
অঘোর সেন, হীরেন চৌধুরী, এ, আর- ওসমান, নেপাল ভট্টাচার্ধ, শিবনাথ পাঠক, 
কীর সিং ও মণি দাশ ।৪৩ 

আনন্দবাজার পত্রিকার আর একটি প্রতিবেদন থেকে জান। যাচ্ছে যে, বাঙলার 
চিকিৎসকদের একট! উল্লেখযোগ্য অংশও ১৯৩৫ সালে এই ফ্যামিবাদশ্বিরোধী 
আন্দোলনে সাঠিল হন । আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থন জানিয়ে ও 
ফ্যাসিস্ত ইতাপির আগ্রাস" ভূমিকার নিন্দা করে ইপ্ডিয়াম মেডিকেল এ্যাসো- 
সিয়েশন?-এর কেক্দজ্রীয় পরিষদ তাদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদপত্রে প্রকাশের 
জন্য একটি বিবুতি দেন | বিবৃতিটিতে চিকিৎসক নেতৃবুন্দ জানান যে, আবিপিনিষ়ায় 
আহত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের চিকিৎসা ও সেবা! করার জন্য একদল ভারতীয় 
চিকিৎমককে স্বেচ্ছাসেবক রূপে পাঠানো হবে৷ এই কারণে প্রয়োজন আড়াই লক্ষ 
টাকা । সেই জন্য আই.এম.এ. জননাধারণের কাছে অর্থ ও ওষুধপত্র সাহাষ্য পে 
প্রদান করার আবেদন জানাচ্ছে । দান বা সাহাযা প্রেরণের ঠিকানা ৬৭, ধর্মতলা 
্টাট, কলকাতা । এই বিবৃতিতে ভারতবর্সের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররা স্বাক্ষর করেন। 
বাঙলার স্বক্ষরকার" চিকিৎসকদের মধো উল্লেখযোগ্য হলেন £ ভাঃ নীলরতন 
সরকার, ডাঃ বিধানচন্্র রায়, ডাঃ কুমুদশগ্চর বায, ডাঃ এ* সি" সেন, ভাঃ চারুচন্দ্র 
বনু প্রমুখ 1৪৫ 

লক্ষ কংগ্রেসের কিছুকাল পূর্বেই ২র1 এপ্রিল (১৯৩৬) কলকাতার আযালবাট 
হলে বেঙল লেবার পার্টি, কংগ্রেপ-সোন্তালিন্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ, 
গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন প্রভৃতি মার্কসবাদী দল, 
গোষ্ঠী এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'লীগ এশেইনস্ট ফ্যাসিজম্‌ এাও 
ওয়ার” এর বাঙলা শাখা গঠনের উদ্দেশ্তে এক বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকে একটি নিখিল 
বঙ্গ সম্মেলনের মাধ্যমে "যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ' আনুষ্ঠানিকভাবে গঠনের পরিশ 


৬৪ 


কল্পম। কর হয় ।৪৬ কিন্তু এই পরিকল্পনাকে তখনই কার্যকর কর! সম্ভবপর হয় 
নি। অবশ্য এর কয়েক মাস পরেই এই সংঘের বিশ্বকমিটির নির্দেশে ১লা আগস্ট 
(১৯৩৬) কলকাতার বিভিন্নস্থানে বাঙল! কষিটির উদ্যোগে 'যুদ্ধ-বিষোধী দিবস” উদ্‌- 
যাপিত হয়। এর পর থেকেই এই সংঘ যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে বাঙলা 
দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 18? 

তরুণ ইংরাজ লেখক এবং সাহিত্য-সমালোচক র্যালফ ফক্া স্পেনে ফ্যামিস্ত 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যান আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের পদশ্ত বূপে। স্পেনের 
রণক্ষেত্রেই তিনি নিহত হন (১৯৩৬) । ৩০ শে জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে কলকাতার 
'মহৎ আশ্রম'-এ বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে এই মহান ফ্যামিম্ত-বিবোধী 
তরুণ লেখকের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার জন্য এক জনলতা৷ অনুষ্ঠিত হয় । 
প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজ্জমদার, অধ্যাপক হীরেন যুখোপাধ্যায়ঃ কৰি 
অরুণ মিত্র, সাহিত্যিক গ্রবোধ সান্য।ল প্র বিভিন্ন বক্তা তার মহান আত্মদান ও 
সাহিত্যরুতি সম্পর্কে সভায় আলোচন! করেন 1৪৮ এই সভাটি ছিল মুখ্যত একাট 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা । 

এর কয়েক মাম পরেই ১১ই মাচ (১৯৩৭) যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিষোধী সংঘের 
উদ্যোগে কলকাতার আযালবাট হল-এ স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে সাহাযোর 
আবেদন জানিয়ে এক বিরাট জনসভ। অনুষ্ঠিত হয় । মৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক 
স্থরেন্্র গোস্বামী, হরেন মুখাজি, গুণপা মজুমদাঁরঃ ড. রামমনোৌহর লোহিয়! প্রমুখ 

২ঘের কর্মকর্তাবা স্পেন্র ফ্যাঁসিম্ত-বিরোধী সংগ্রামের তাত্পর্যটি ব্যাখ্যা করে 

স্পেন-সাহায্য-তহবিলে দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করার জন্য আবেদন 
জান।ন। সভানেত্রীর ভাষণে সরোজিনী নাইড়ু বলেন £ 

“-**সমবেত হইফ়াছি এই জন্ত নয় যে, স্পেন আমাদের সাহায্যের জন্য আবে- 

দন জানাইয়াছে। পরিশেষে স্পেনের ভাগো যাহাই থাকুক না কেন সেই 

ভাগের সহিত আমাদের ভাগ্যও জড়িত আছে বলিম্বাই আমর। এখানে 

সমবেত হইয়াছি।৪৯ 

এছাড়াও স্পেনের সংগ্রামরত জনগণের জন্য মাহায্য সংগ্রহ এবং এই সংগ্রামের 
গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্তে বাঙল। 
কমিটি ( স্পেন্-মাহায্য কমিটি) কলকাতাম্ন এক সপ্তাহব্যাপী সভা-সমিতি ও 
মিছিলের কর্মস্চী গ্রহণ করেন । ১২ই এপ্রিল (১৯৩৭) বঙ্গীয় স্পেন-সাহায্য 
কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কয়ারে “ম্পেন-সপ্তাহে'র প্রথম দিবস উপলক্ষে এক 
বিরাট জনসত। হয় । বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক স্থুরেন গোক্বামী সভায় 
লভাপতিত্ব করেন। সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণদা মজুমদার প্রযুখ কমিটির নেতৃ- 
স্থানীয় কয়েকজন এখানে বক্তৃতা করেন । ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকদের ব্যাপক 
সমাবেশ ঘটে এই সভায় ।৫9 

কলকাতায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসমাবেশ ঘটে মই 


৬৫ 


জানুয়ারি (১৯৩৮), “চীন-দিবস' উপলক্ষে । ১৯৩৭-এর ২৪শে ডিসেম্বর চীন থেকে 
জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সাহায্যের জন্য আব্দেন এসে পৌছায়। এই আবেদনে 
সাড়। দিয়ে ৯ জানুয়ারি (১৯৩৮) “চীন-দিবস' প্রতিপালনের জন্য জওহরলাল দেশ- 
বাসীর কাছে আব্দেন জানান । রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিগতভাবে আর একটি আব্দন- 
স্ুচক বিবৃতি প্রচার করেন এবং চীন-তহবিলে” স্বয়ং ৫০০ টাক। দান করেন। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেন মভাপতি জওহরলালের এই আবেদনে সারাদেশে 
ব্যাপক সাড়। জাগে । দেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পঙ্রপত্রিক। জাপানের 
সাআজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করে সম্পাদকীয় নিবদ্ধাদি 
গ্রকাশ করতে থাকে । ইতিমধ্যেই বাঙলায় বামপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা “চীন- 
তহবিলে" অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিন ( ৯ই জানুয়ারি» ৩৮) 
কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভার মধ্য দিয়ে “চীন-দিবস+ উদ্‌- 
যাপিত হয়! সভার পূর্বে শ্রমিক-ছাত্র-যুবদের এক বিরাট মিছিল শহরের নান৷ 
রাস্ত। ঘুরে জাপানের বিরোধিতায় ও চীনের সমর্থনে ধ্বনি তোলে । ডাঃ স্থরেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বপম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ £ 

“পাসত্রাজ্যবাদ্দী জাপান ফ্যাসিস্ত নীতি অন্গুলরণ করে চীনের বিরুদ্ধে যে অভি- 

যান করেছে--তাতে এই সভা আতঙ্কিত । 

“রাষ্্রসংঘ চীনকে সাহায্য করিতে অন্বীকার করায় এই সভা তাহার নিন্দা 

করিতেছে । চীনের ব্যাপারে বুটেন ও ফ্রান্সের অদহযোগিতার নীতির দ্বার 

প্রকারান্তরে জাপানকেই সাহায্য কর হইতেছে ।'*' 

“এই সভা বাংলার শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণকে জাপানী পণ্য বর্জন করিবার 

জন্য বঙ্গীর প্রার্দেশিক কংগ্রেণ কমিটিকে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিতে 

অনুরোধ করিতেছে 1৮৫» 

প্রসঙ্গত বল! যায়, ১লা সেপ্টেপ্তর (১৯৩৮) চীনে পীচ-মদস্তের যে “মেডিক্যাল 
মিশন" কংগ্রেস প্রেরণ করে তার মধ্যে বাঙল| থেকে ছিলেন ছুই মদস্য-_-ডাঃ দেবেশ 
চন্দ্র মুখাজি ও ডাঃ বিজয় বন্থ ( ইনি ভাঃ রণেন সেন-এর পরিবর্তে যান। কারণ, 
ভাঃ সেনকে কট্টর কমিউনিস্ট রূপে চিদ্কিত করে ব্রিটিণ সরকার তাঁকে পাসপোর্ট 
দেন না) 1৫২ 
৩. বঙ্গীয় প্রশনতি লেখক সংঘের উদ্ভে শি £ 


ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অবিভক্ত বাঙলায় “প্রগতি লেখক সংঘ' ছিল সত্যিই 
এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । বস্তৃত, ভারতবর্ষে সংগঠিত প্রগতিশীল লেখকদের 
এই সংঘাটিকে আন্তর্জাতিক ফ্যাপিবাদশ্বিরোধী আন্দোলনেরই অন্ত তম এক প্রধান 
অংশীদাররূপে চিহ্নিত করা যায়। 

বাঙলাদেশে অবগ্ঠ ইতিপূর্বেই, প্রগতি-পাহিত্য”, গিণ-সাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে 


৬৩৬ 


বিক্ষিপ্ত আলোচন! শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা একাস্তভাবেই ব্যক্তিগত ও গোঠী- 
কেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত কোনো 
আন্দোলন তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি । তাছাড়! প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ ও 
লক্ষ্য সম্পর্কেও তাদের স্থুম্পষ্ট কোনে ধারণ! ছিল না । লক্ষৌ কংগ্রেসের সময়- 
কালেই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাহিত্যগোষ্ঠীকে 
নংঘবদ্ধ করার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, ষার পরিণতি ঘটে “নিখিল ভারত 
প্রগতি লেখক সংঘ, প্রতিষ্টার মধ্যে । সমস্ত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং দেশে প্রগতিশীল চিস্তা-ভাবনার প্রসার ঘটানোই ছিল 
এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ।৫৩ সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সংগঠনটি যে 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় সোচ্চার হবে তা সহজেই অনুমেয় । 

লক্ষৌ সম্মেপনের পর থেকেই অধ্যাপক সুরেন্ত্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক 
হীরেন্্রনাথ মুখোপাধায় প্রশুথ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল লেখকেরা 
বাঙলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। ঠিক এই সময়েই বিশ্ববিখ্যাত কথা সাহিত্যিক ম্যান্সিম গোকির মৃত্যু-সংবাদ 
(১৮ই জুন, ১৯৩৬) এসে এদেশে পৌছায়। বাঙলার প্রগতি লেখক সংঘের 
সাংগঠনিক কমিটি গোক্কিত্র জীবনাবসানে কলকাতার আযালবার্ট হলের কমিটি রুষে 
একটি শোকলভার আয়োজন করেন (১১ ই জুলাই, ১৯৩৬)। এই শোকসভার 
আহ্বায়ক ছিলেন “আনন্দবাজার পত্রিকার তত্কালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদার (যিনি বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন), 
কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্ত্রনাথ মুখাজি, স্থবেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, খগেন্্রনাথ সেন ও ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এাভভাম্স)। 

এঁ সভার ঘোষিত সভাপতি সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অনুপস্থিত থাকায় 
সভায় মভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা) 
এই শোকসভা থেকেই 'আনুষ্ঠানিকভাবে ভ. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও 
অধ্যাপক স্ুুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে “বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের 
কথ! ঘোষণ! কর হয় ।৫৪ 

এরপর ১৬ই আগস্ট (১৯৩৬) কলকাতার আশ্ততোষ কলেজে বঙ্গীয় প্রগতি 
লেখক সংঘের উদ্যোগে 'গোর্িদিবস' উদযাপিত হয় ৷ সভায় সভাপতিত্ব করেন 
ভ. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত । উল্লেখ্য যে, এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ গোক্চির শ্বতির 
উদ্দেশে শ্রদ্ধ৷ জানিয়ে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন । অধ্যাপক স্থরেন্জ্রনাথ গোস্বামী 
সভায় তা পাঠ করেন। এছাড়াও গোফির মহান ভূমিকার কথ! উল্লেখ করতে 
গিয়ে তার ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কর। হ্য়। আশ্ততোষ 
কলেজ হলের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির নেতা নীহারেন্দু দত্ত 
মজুযদার, ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম!£মুখাজি,। হীরেন্দ্রনাথ মুখাজি, 
কবি জসীমুদিন প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ।৫৫ 


৬৭ 


স্থচনাঁপর্ব থেকেই (প্রগতি লেখক সংঘ" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোমা রোল 1- 
গ্যরট্য পরিচালিত «ওয়ার্ড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অফ পীস' এবং “লীগ 
এগেইনস্ট ফ্যাসিজষ এযাণ্ড ওয়ার?এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল । 
জাতীয় ক্ষেত্রেও এই সংঘ রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্র, প্রেমচন্দ, প্রফুল্র5ন্দ্র রায়, প্রমথ 
চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বন্থ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল 
নেহক্, সরোজিনী নাইড়ু প্রমুখ মনন্বীদের সমর্থন, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ 
বারংবার প্রার্থন। করেছে এবং 'তার সফল লাভ করেছে । 

তথাপি 'প্রগতি লেখক সংঘ” গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রবোচনায় শুরু হয় ব্যাপক কুৎ্স! প্রচার । 
এই কুৎসা প্রচারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে তৎকালীন “দি স্টেটস্ম্যান? পত্রিকা 
এবং এব পশ্চাতে মূল পাণ্ড রূপে ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ । তখৎকাল'ন 
্বরাষ্ট্র সচিব এম. জি. হ্যালেট প্রচারিত “সাকুলার”টিই ছিল এই কুৎসা প্রচারের 
প্রধানতম উৎ্স। এই গোপন সাকুলারটি প্রকাশের পূর্বেই অবশ্য ব্রিটিশ সাআাজ্া- 
ধাদের স্বার্থবাহক “দি স্টেটস্ম্যান' পত্জিকান মিমলাস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি তার 
ছু”কলমব্যাপী 40010000015 ৮1008880082 [109০০%/ 010810865 [8০005, 
লীর্ধক প্রতিবেদনে সগ্ঘগঠিত-প্রগতি লেখক নংঘে'র বিরুদ্ধে কুঙ্সা প্রচার শুরু করে। 
তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল £ প্রগতি লেখক সংঘে'-র উদ্ভব একটি কমিউনিস্ট রণ- 
কৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু তৎপর ও 
দক্ষ কমিউনিস্ট ।৫৮ 

এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুযদার-এর এক গৌরবোজ্জল ভূমিক! আমন! রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। 
'স্টেটস্ম্যান-এর বিশেষ সংবাদদাতার এই হীন ও মিথ্য! অপপ্রচার এবং সেই সঙ্গে 
ব্রিটিশ দমননীতি ও সেন্সর বিভাগের চরম কাণগুজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচন। 
করে পরদিনই তিনি “আনন্দবাজার পত্রিকা" তীব্র ভাষায় একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লিখে এর জবাব দেন। উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মজুয়দার বলেন ঃ 

“সম্প্রতি 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিক! এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট উষ্কানি.দিতেছেন । 

মায়ের চেয়ে যেমন মাসীর দরদ বেশী তেমনই “স্টেটসম্যান' নিরস্তর সাম্যবাদ 

সম্পর্কে ভারতবাসীকে সজাগ করিয়! সবুকাঁরী দমননীতিকে উগ্রতর করিবার 
প্ররোচনা দিতেছেন। মক্কোফেরৎ্ কমিউনিস্টদের লাল আতঙ্ক বিস্তারের 
কোনো প্রমাণসিদ্ধ সন্ধান না-পাইলে এই পত্রিকার বিশেষ-অজ্ঞ' সংবাদ- 
দাতাগণ প্রায়শই জুঙ্গুর ভয়ে আ৩কাইয়া উঠিতেছেন। গত ৭ই জুলাই তারিখে 
কাগজে তাহারা পুনরায় “কখিউনিস প্রোপাগ্যাণ্ডা” শ্ীধক দীর্ঘ ছুই কলমব্য।পী 
সংবাদ রচন! করিয়া এই দেশের অজ্ঞ জন্সাধারণুকে জানাইয়। দিয়াছেন ঘে, 
1108165515৩ ৬/116615) $55০০1801010, নামে গত বৎসর ইংলগ্ডে ভারতীয় 
ও ব্রিটিশ লেখকদের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং বিগত লক্ষৌ কগ্রসে 


শপে 


ধাহাদের ভারতীয় শাখার প্রথম বাধিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাদের 
একমাজ্র উদ্দে্ট ভার তবধকে রশাতলে লইয়] হাওয়া ।**'কুকুরকে ব্দনাষ দিয়া 
ফাসিতে” লটকাইবার মতো ইহা এক হীন চক্রান্ত মাত্র । দেড়শত বখ্লরের 
ইংরাজ-শাসনে যে দেশ ও জাতি মনুব্াত্বের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে, "তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন কোনে! সাহিত্যের প্রয়োজন নাউ, 
যে সাহিত্য তাহাদিগকে জীবনের বাস্তবতা হইতে দূরে রাখিয়া দাসত্বের সুখ” 
নিদ্রায় ঘৃম পাড়াইয়া বাখিবে। প্ররুতপক্ষে যাহাতে আমরা সাহিত্যের 
বিলাসিত। লইয়। মুগ্ধ থাকি এবং জাতীয় দৈন্, অপমান ও বুভূক্ষার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ না করিয়া প্রচলিত লাষ্ীয় ও সামাজিক শোষণকেই একমাত্র বরণীয় 
বলিয়া! গ্রহণ করি, এই দেশেক ধনিক রাষ্ট ও সমাজকর্তাগণের ইহাই হইতেছে 
সবপ্রধান লক্ষ্য 1৮৫৭ 
সরকারী ৪ বেসরকারী কুৎসা প্রচাব সত্বেও লক্ষষৌতে নিখিল ভারত প্রগতি 
লেখক সম্মেলনের অল্পরকাল পবেই কলকাহা, এলাহাবাদ, লক্ষৌ, আলিগড়, দিল্লী, 
লাজোবর্, বোগ্ছাই, পুনা, দেরীছুন, ওয়ান্টেমার প্রভৃতি ধেশের প্রধান প্রধান শহরে 
প্রগতি লেখক সংঘেব সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় । যাহোক, “স্টেটস্মান'-এ এ 
বাদ প্রকাশিত হওয়ার দিন তিনেক পরেই এলাহাবাদ থেকে নিখিল ভারত 
প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সঙ্জাদ জহীর এর তীব্র প্রতিবাদ ও 
সমালোচন! করে এক প্রেস-বিবুতি দেন । ভার মর্ধার্থ ছিল নিম়বূপ £ 
“.. ভার'তবষে আন্তজজীতিক প্রগতি লেখক সংঘের দ্রুত বিস্তৃতি দেখিয়া € ছয় 
মাসের মধ্যে সংঘের এগাবোটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে ) ভারত গতর্ণমেণ্ট 
যে আমাদের ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে মন্তোর অদৃশ্য হস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা 
করিবেন তাহা বিশ্বয়ের বিষয় মহে।***আপাতত হেতু দাড়াইফ়াছে মোশ্যা- 
লিজম্‌ ও কমিউনিজন । 
“গত এপ্রিল মাসে লক্ষৌতে নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সজ্ঘের প্রথম অধিবেশনে 
গহত সণঘের ইন্তাহারেই ইহার 'উদ্দেশ্ট সুম্পষ্টভাবে বগিত হইয়াছে ।-" 
প্রগতি লেখক সংঘ কোনো গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নহে; স্কৃতবাং যে কেহ ইচ্ছা 
করিলে নিজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, “স্টেটম্মান'-এর প্রবন্ধে 
আনাদের পম্পর্কে যাহ! বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভাহা মিথা!। 
আমাদের সংঘের অধিকাংশ সদস্যই বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক 7***আমাদের 
ইন্তাহারে বণিত উদ্দেশ্য ধাহার। সমর্থন করেন, তাহারাই আমাদের সঙ্জের 
সদন্য হইতে পারেন । প্রগতিবাদী সমস্ত ভারতীয় মনীষীদিগকে এঁকাবদ্ধ 
করিয়া সংস্কৃতিকে প্রতিক্রিফা ভইতে রক্ষা করাই আমাদের উদ্েশ্ট |." 
“স্টেটস্ম্যান ও 'ভার গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে যতটুকু বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেম, 
তাহাদের নিকট আমি তাহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি আশা করি মাও কিন্ত 
ভারতের শিক্ষিত সমাজ গ্রগতি লেখক সংঘের উদ্দেশ্য প্রপিধান করিয়। 


৬৯ 


সংঘেক সমর্থন করিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করি ।৮৫৮ 

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, “স্টেটস্ম্যান” পত্রিকা পুরোপুরি ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান বূপেই কাজ করেছিল । “স্টেটস্ম্যান'-এ 
প্রকাশিত প্রতিব্দনটির সঙ্গে সরকারী “হালেট সাকুলার”-এর সাদৃশ্য দেখে মনে 
হয় সরকারীভাবেই ব্লিপোর্টটি প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রটিকে দেওয়া হয়। 
উদ্দেশ্য একটাই, প্রগতি লেখক সংঘের বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করা । আলোচ্য 
সরকারী সাকুলারটি ছিল নিম্নরূপ £ 
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এর থেকে বুঝতে অগ্কুবিধা হয় না যে, প্রগতি লেখক সংঘ"-র প্রাতিষ্ঠা ও 
কার্ষনুচী ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদকে কতথানি বিব্রত ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল । 
মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন 
একথা সত্যি, কিন্তু কখনৌই এ সংগঠনটি কোনো! সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে পরিচালিত 
হয়নি । বরঞ্চ, বাঙলাদেশের বিভিন্ন মতের ও পথের বুদ্ধিজীবীদের একই মঞ্চে 
সমবেত করার চেষ্টাই এ সংগঠনটির মধ্যে আমর! স্ুম্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি । 

প্রগতি লেখক সংঘের স্চনাপর্বে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালেই ।সংঘের পক্ষ থেকে 
প্রকাশিত হয় ছুটি উল্লেখযোগা সংকলনগ্রস্থ । এর একটি +[০৮/৪1:05 [১:026551%6 
10618091৩ ( ইংরাজী ) এবং অপগটি সুরেন্ত্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্ত্রনাথ মুখাজি 
সম্পার্দিত প্রগতি” সংকলন (বাংলা )। 


শি 


প্রগতি” সংকলনে প্রথম থেকেই বিভিন্ন মতামতের লেখককে সংগঠিত করার 
প্রচেষ্টা হয়। প্রগতির মুখবদ্ধেই বলা হয় যে, মোটের উপর ধারা বিশ্বাস করেন 
__সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য স্থ্টির পরিপন্থী” নয় এবং বাষ্্রনীতি বিষয়ে পরম্পর 
মতভেদ থাকা সত্বেও ধারা “ফ্যাসিজমের বিরোধী”, প্রগতি লেখক সংঘে এবং 
প্রগতি” সংকলনে তাদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ | 

প্রগতি" সংকলনের লেখকদের নামের তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা 
যাবে যে সাহিত্যক্ষেত্রে এঁক্য গড়ার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা সেইসময় শুরু হয়ে- 
ছিল। এই সংকলনের যুখবদ্ধে সম্পাদকছুয় লিখেছেন £ 

“ধাদের লেখ! এতে আছে তারা প্রায় সকলেই সংঘের সন্ত ; কয়েকজন সভা 

ন! হলেও সংঘের উদ্দেশ্ের সঙ্গে একমত । আমরা শুধু বলতে পারি যে ধারা 

এতে লিখেছেন তারা বিশ্বীস করেন না যে, সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য স্্টির 

পরিপন্থী, তীর! মনে করেন যে কোনো৷ লেখকই সমা'জ-সমস্তা৷ সম্পর্কে মিবিকার 

থাকতে পারেন না। রাষ্নীতি বিষয়ে তাদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, 

কিন্তু তীর! সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী--ফ্যামিজম্‌ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, 

প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে ।”৬০ 

এই প্রগতি” 'ংকলনটিতে স্থান পেয়েছিল ধূর্জটিগ্রসাদ মুখাি, স্ধীন্দ্রনাথ দত্ত, 
স্থরেন্্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্তরনাথ মুখাজি, ভ. ভূপেন্্রনাথ দত্ত, প্রেমেক্র মিত্র, বুদ্ধদেব 
বন্থ, বিজ্য়লাল চ্যাটার্জি, লৌমোন্্রনাথ ঠাকুর, নীবেক্্রনাথ রায়, বিষু দে, অরুণ 
মিত্র, সজনীকান্ত দ!ন, সমর সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার 
সান্টাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়, বিধায়ক তট্রচার্য প্রমুখের গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ । 
এছাড়াও ম্যাক্সিম গোকি, ব্যালফ ফক্স, আদরে জিদ, ই, এম* ফস্টার, কার্ল 
মার্কস প্রমুখের রচনাও অনূদিত হয়েছিল । 

যদিও প্রগতি” সংকলনটিতে সজনীকান্ত দাস-এর রচন। প্রকাশিত হয়েছিল, 
তথাপি ১৯৩৮ সালের পর থেকে শিনিবারের চিঠির সম্পাদক রূপে তিনি 
প্রগতি লেখক সংঘের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, পল বেঁধে নাহিতাচর্চা 
হয় না ।» অথচ পববর্তাকালে “কংগ্রেম সাহিত্য সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪ ? 
সজনীকাস্ত-র উদ্যোগেই ঘটেছিল । প্প্রগতি লেখক সংঘের বিরোধী ছিলেন 
বনফুল বা বলাইচাদ মুখোপাধ্যায়ও | 

সজনীকাস্ত দাসের কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কেও । প্রগতি" 
সংকলনগ্রন্থ মোহিতলালের মতো প্রাজ্জ অথচ রক্ষণশীল মান্ষকেও ক্ষিপ্ত করে 
তোলে । এছাড়। প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ঢাকার তরুণ মনে যে-সাড়া 
তুলেছিল তার রক্ষণশীল মন তাও গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা জানি, 
তৎকালীন সাংস্কৃতিক কর্মী রণেশ দাশগ্রপ্ত, নৃপেন্ত্র গোস্বামী, সত্যেন সেন, অচ্যুত 
গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং প্রায়-কিশোর সোমেন চন্দ-র প্রচেষ্টাতে 
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ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল । প্রগতি লেখক সংঘের শাখা। মনে হয়, মোহিতলালের 
প্রতিক্রিয়াটি তাদের ক্নকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছিল 1৬১ 
'গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-আন্দোলন'কে প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র তেমন পছন্দ না 
করলেও তারা অন্তত সজনীকান্ত ও মোহিতলালের মতো প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় 
অবতীর্ণ হননি | ব্বঞ্চ দেখা যাঁয়, পরণ্তীক'লে শহঙ5ন্দ্রের মনোভাবও পরিবানতিত 
হয়েছে । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাঘ়ের মতো কথাসাহিত্যিকও অন্তত বেশ কিছু- 
কালের জন্তে গতি লেখক মুঘের নেতৃত্বে ছিলেন । তবে এট। এতিহাসিক সত্য 
যে, সংখ্যায় অল্প হলেও বাঙলার একশ্রেণাদ নামা নাভিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী প্রগতি 
লেখক সংঘের গঠন ৪ তার অন্তত কাধাবলণকে খুব একটা পছন্দ করতেন 
না, বরং তাঁদের কেউ কেউ এক হীত্র বিক্দ্ধাচরণ করেছেন।। এই বিরোধিতার 
কারণরূপে চিহ্িত কক। যেতে পাঁদে এই সন প্রথিন্যশ! লেখকদের কিমিউনিজম”” 
বিরোধী মনোভাব । গ্রগন্তি সংহিতা মান্দেলিনের সঙ্গে মুক্ত এ্ুবী প্রধান ২ 
এবং ধনঞ্জয় দাশ ৬৩ প্রমুখ গবেনকগণ এটাই মনে কদেন । বিশেপ কলে প্প্িগতি 
লেখক সংঘে"€ বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাহ্রাজান"দ ও তাদের তলিবাহকেরা উদ্দেষ্ঠগ্রণোদিত 
প্রচার চালিয়ে এবং সংঘের সংগঠকদেহ কমিউনিল্ আহ্া। দিরে কিছু লেখকের মনে 
সাময়িক বিভ্রান্তি ক্টি করতেও সক্ষম হগেছিল | 
এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিধনের প্রতি আমাদেশ দৃষ্টি আকধণ করেছেন 
সুধী প্রধান । প্রগতি” সংকলনের শেষে শিশশাস্থি ঝকুগ্রনে ভারতীয় মনীষীদের 
বাণী” নামে যে ইস্তাহারটি ত্রাসেললে বিশ্বশান্তি ক্রস ও প্যানিস সংস্কৃতি সক্ষা 
সম্মেলনে" প্রেরিত হয়েছিল তা মুদ্রিত হয় । এতে স্বাক্ষগ করেছিলেন্ন্বীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, প্রমথ চৌধুরী নন্দলাল, ক নানন্দ, এফুলচন্দ্র বায়, নরেশচন্র 
সেনগুপ্ত, জগহরল'ল নেহরু প্রমুখ । এই উাস্কাহ'চে শেষে অন্চ্ছেদে বল] হয় £ 
“আমরা যুদ্ধকে স্বণা কলি এপ যুদ্ধ পি 22৮1 নে যুদ্ধে আমাদের 
কৌনে। স্বাথ নাই । কোনে। ডি মুদ্ধে ভারুতবষের যোগদানে আমর 
ঘোর বিরোধী, কারণ আম: জানি যে আগামী সুদ্ধে সভ্যত| ধবংপ হইবে । 
সোভিষ্মেত ইউনিয়নই হউক বা নাহসী জার্মানীই হুউক 
যেখানেই সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে, সেখানে উতর বক্ষার জন্য আমরা 
উদ্গ্রাৰ এবং আমাদের মহৎ উভর'পিকারি রক্ষা জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম 
করিব 1৮৬৪ [বড হলফ আমার] 
স্ধ" প্রধান যথ!থভাবেই প্রশ্ন করেছেন, বাঙাল" প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে 
বচিত এই বিবৃতিতে কিভাবে “মোভিরেত ইউনিঘনই হউক বা নাণমী জার্মীনীই 
হউক যেখানেই সন্ত্বতি বিপন্ন হইবেকথাগুলি উত্বাপিত হলে। ? সাম্যবাদী 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জামানীকে একই পড়ক্িতিত অসানে। হলো কেন? 
বাস্তবিক পক্ষেই এ বিবুতির অন্তভু'ক্ত শেহ কেকা লাইন দেখলে মনে হয় যে 
স্বাক্ষপ্রকার*দেক কারো কারো দাবীতেই একাজ হয়েছে । ম্পই্তই এর থেকে 
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বোবা যাচ্ছে, তৎকালীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা এ-প্রসঙ্গে অত্যন্ত নমনীয় 
মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন ফ্যামিবাদ-বিরোধী ব্যাপক মঞ্চ গড়ার জন্ত | ৬৫ 
যাহোক, যদদিচ প্রগতি" সংকলনের এ লেখকেরা কোনো না কোনোভাবে 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হীবেন মুখাজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকেই ফ্যামিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাদের সামিল করার 
চেষ্টা করেছিলেন, তথাপি সুধী প্রধানের নীচের মন্তব্যকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা 
যাবে নাঃ 
“ প্রগতি সংকলনের মুখবন্ধে হ'রেনবাবুরা বলেছেন যে উক্ত সংকলনে যারা 
লিখেছেন তার। সকলেই ফ্যাসিজম্‌ বিরোধী । কিন্তু এই সংকলনে ফ্যাসিজমের 
বিরুদ্ধে কোনে। বিশেষ প্রবন্ধ নেই । এই সংকলনের সাধারণ চরিত্র কেবল 
ফ্যাসিবিরোধী, ঘুদ্ধবিকোধী বা শান্তির পক্ষে নয় । এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল 
প্রগতি সাহিত্যের সংকলন হিসাবে কাঁজ কর1 1৮৬৬ 


৪. কলকাতাষ প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৩৮ ) ঃ 


১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যেই বাঙলায় বামপন্থী ও প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধি- 
জীবীরা উল্লেখযোগ্যভাবে সত্রিঘ্ন হয়ে ওঠেন । মাত্র দু'বছরের মধ্যেই,বিভিন্ন জেলা” 
শহরগুলিতে প্রগতি লেখক সংঘের অনেকগুলি শাখা সংগঠন গঠিত হয়| প্রধানত 
সাহিত্যের উদ্দেশ্ঠ, গতি-গ্রক্ৃতি* বিষয়বস্ত ও আঙ্গিক নিয়ে আলোচন। এবং তর্ক- 
বিতর্ক ছাড়াও ৬৭ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত লেখক ও বুদ্ধিজীবীর। নংগঠিতভাবে 
ক্যামিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন । কমিউ- 
নিন্ট পার্টি নির্দেশিত “যুক্তফ্রন্ট”, 'জাতীয়ফ্রণ্ট "তথা সাম্রাজ্যব1 ও ফ্যামিবাদ- 
বিরোধী ব্যাপক মঞ্চ গঠনের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙডলায় মাকসবাদী 
বুদ্ধিজীবীগণ (যার মধ্যে অগ্রণা ছিলেন অধ্যাপক ্বরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড* ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজজুমধার এবং অধ্যাপক 
হ্ুশোভন মুরকারের মতো ব্যক্তিত্ব ) বিভিন্ন মত ও পথের লেখক, সংস্কৃতিকর্মী ও 
বুদ্ধিজীবীদের এক মঞ্চে সমবেত করার প্রচেষ্টাই চালিয়ে যান। 

ইতিমধ্যেই বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জগতে বামপন্থী চেতনার বিকাশ 
দ্রুতগতিতে অগ্রনর হত থাকে । কমিউনিস্ট পার্টি ভার ন্যাশনাল ফ্রন্টের? 
তত্বানুযায়ী, বেআইনী থাকা সন্ত কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেদের 
মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়। শ্রমিক-রুবক আর ছাত্র ফ্রণ্টকেও সংগঠিত করার জন্য 
প্রবল উদ্যোগণ্ড তারা গ্রহণ করে । ১৯৩৮ সালে হরিপুর] কংগ্রেসে স্ভাষচন্দ্র জাতীয় 
কংগ্রেম-এর সভাপতি পর্দে নিবাচিত হলে বাঙলাদেশে কংগ্রেপী মহলে কমিউ- 
নিন্টর আরো! তৎপর হয়ে গঠেন। কমিউনিস্ট নেত। বঙ্কিম মুখাঞজি, পাচুগোপাল 
ভাছুড়ি, আবছুল হালিম, সোম্ননাথ লাহিড়ী প্রমুখ অনেকেই স্ুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
সহযোগীরূপে কংগ্রেষকে বামমুখী করার কাজে সে সময় সত্যিই অত্যন্ত তৎপরতার 
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সঙ্গে এক কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে,বিশ্বনাথ মুখাজির নেতৃত্বে ছাজ্জ- 
ফেডারেশন হয়ে ওঠে তৎকালীন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মন্থ্ী প্রচারের 
প্রধান প্রবক্তা | 

এই পরিস্থিতিতেই ১৯৩৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতার 
আশ্ততোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় “নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় 
সম্মেলন । সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন অধ্যাপক স্বরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ 
মুখাজি সহ তাদের সহ্যাত্রীরা! ৷ সার ভারত থেকেই এই সম্মেলনে যোগ দিতে. 
এসেছিলেন মার্কপবাধাঃ অমাকবাদী বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী । 
সম্মেলন পরিচালনার জন্য যে-সভাপতিমগ্লী গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন যুলক্রাজ 
আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সথ ধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বস্থ ও পণ্ডিত সুদর্শন । 
অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুত্ত । এছাড়। যে সকল উল্লেখ 
যোগ্য বাঙালী সাহিত্যিক এই সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মস্চীতে অংশগ্রহণ করেন 
তাদের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, হিরণকুমার সান্াল, 
সত্্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ | ১৮ 

রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা! করে একটি বাণী প্রেরণ করেন। 
আশ্চধের ব্যাপার যে, সেই বাণীতে কবি শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে 
আলোচনা না করে তুলে ধরেন এশিয়ার নবজাগরণ, বিশেষত মুস্তাফা কামাল 
পাশার নেতৃত্বে নতুন তুকির অগ্রগতির কথা । এই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্ধ- 
পূর্ণ । হয়তে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংঙ্ঞ।, প্ররূতি, আঙ্গিকগত প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় 
সম্পর্কে (অর্থাৎ, সাহিত্যে আবার প্রগতি ব৷ প্রতিক্রিয়া কি?) সম্মেলনের সংগঠক- 
দের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং সেই কারণেই কোনে৷ বিতর্ক তুলে 
অপ্রস্তত অবস্থা স্থষ্টি করতে চাননি । অথবা, এটাও বল] যেতে পারে, সেই সময়কার 
পরিস্থিতি ববখীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত কতখানি আন্তর্জাতিক রাজনীতি-্সচেতন করে 
তুলেছিল, উক্ত বাণীটি ছিল তারই উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। 

যাহোক, সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখ! যাবে যে, প্রগতি লেখক সংঘের 
এই দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি প্রচার মঞ্চ। এই 
সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধি ও অতিথিবুন্দকে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থন। সমিতির 
সভাপতি ড. নরেশচন্দ্র সেনওপ্ত তার ভাষণে ফ্যাসিবাদকে তীব্র আক্রমণ করে 
বলেন £ 

“সমগ্র বিশ্ব আজ দাতে দীত চেপে অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে । বিপর্নকে রুখে দেবার 

এর চেয়ে ভালো৷ কোন উপায় তাদের জান! নেই। কিন্তু শুধু অস্ত্রশস্তরই সমস্ত 

মানবিক গুণগুলিকে চিরকাল রক্ষা করতে পারবে না; বরং পৃথিবীর সমস্ত 

নৈতিক শক্তিকে স্থসংহত করাই হবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 

“বিশ্ব ফ্যাসিবাদের যুদ্ধান্ত্র ভয়ানক। কিন্তু ফ্যাসিবাদের যে মতাদর্শ সমস্ত 

টৈতিকতাকে এবং গ্যায়বিচারকে নিদ্রপ করে এবং শুধুমাত্র শক্তিদম্তের জয়- 
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গান করে তাকে প্রতিহত কর! আরও কঠিন। এর কারণ এই মতাদর্শ 
নিরস্তর অপরাধ সংগঠন ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবূপ মাজ্্র। ফ্যামিস্ট 
শক্তির প্রতিটি সাফল্যের অর্থ নৈতিকতার অধঃপতন । এই ক্রমবর্ধমান অশুভ 
শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতির়োধও তখন ছুর্বলতর হয়ে পড়ে 1৮ 

“অস্ত্রের সাফল্য নৈতিক বিজয়ের সম্মানলাভ করলে তা অধিকতর ক্ষতিকর । 
কারণ, এর ফলশ্রুতিতে বিজিতের মনে অক্ষমতাবোধ ও স্বেচ্ছায় নতি স্বীকারের 
মানসিকতা জন্মে । ফ্যাসিবাদ যদি বিশ্বব্যাপী প্রীধান্ত বিস্তার করে তবে তা 
হবে ভয়ঙ্কর ; মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে। মনুম্যত্ববোধ প্রগতি 
ও প্রত সভ্যতার পথ থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিপথগামী হবে। কেবলমাত্র 
মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েই এই অনিবাধ পরিণতির গতিপথ থেকে 
মানব্তাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। এটাই হবে পৃথিবীর প্রগতিধ্মী 
লেখকদের বিশেষ আহ্বান ।”৬৯ 


“নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৩৮) যেসব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের মধা দিয়ে সমাপ্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্তটি ছিল ফ্াপসিবাদ-বিরোধী 
প্রস্তাব । এই প্রস্তাবে বল। হয় ঃ 


”এই সম্মেলন পৃথিবীর সেই সব লেখক ও শিল্পী__ধার! প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিবাদ 
ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন_-তীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণ! 
করছে এবং একই কারণে বিশেষ করে জার্মানী, স্পেন ও চীনদেশের যেসব 
ব্যক্তি বা সংগঠন হূর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন-_তীদ্দের অভিনন্দন জানাচ্ছে । সাহিত্য 
গশিল্পকল। সমগ্র মানবজাতিরই এঁতিহ এৰং বর্ণগত, জাতিগত বা ভৌগোলিক 
সীমার মধ্যে বিভাজ্য নয়--সম্মেলন এই অভিমতই পোষণ করে। এই 
সম্মেলন ঘোষণা করছে যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল লেখকরা সেইসব মানুষের 
পাশে দাড়াবে যারা সাম্য, ন্বাধীনতা ও শান্তির বনিয়ার্দে প্রতিষ্ঠিত সমাজ 
গঠনের লক্ষ্যে সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং তারাও 
সংস্কৃতিবিরোধী ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। 
ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও 
জাতীয় আশা-আকাজ্ষা পূর্ণ করার প্রয়াসে সংগ্রামশীল মাচ্ষদের সাহায্য 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ।”৭০9 
প্রস্তাবটি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক 
সংঘের এই দ্বিতীয় সন্মেলনটি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের একটি সুদৃঢ় ও 
বলিষ্ঠ মঞ্চ । শুধুমাত্র সাহিত্য বা সংস্কৃতির বিচারই এই সম্মেলনে মুখাস্থান লাভ 
করেনি, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম সম্পর্কেও এই সন্দেলন যথেষ্ট 
চিস্তাচেতনার পরিচয় দেয়। অন্য কোনে। প্রদেশে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধিতার প্রসঙ্গটি এত প্রত্যক্ষভাবে হয়তো! আসতে পারত না। 
সন্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছিল “সংস্কৃতির সংকট' শীর্ষক 
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আলোচনা । আলোচনার নুত্রপাত করেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় । তিনি 
তাঁর বক্তবো হুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃতি ক্যািবাদ দ্বারা আক্রান্ত? । 
তিনি নাৎসী-নাট্যকার জোলস্টের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তীব্র সমালোচনা করেন। 
জোলস্টের বক্তব্য ছিল, যখনই সংস্কৃতি শব্দট। আমার কানে আপে তখনই আমি 
র্িভলবাকে গুলি ভরি ১ হীরেন্বাবু “শিল্পকলাকে সংগ্রামের শাণিত হাতিফারে 
পরিণত করার আহ্বান জানান |? 

“নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন সমাপ্ত হবার কয়েক মাস 
পরেই স্বাক্ষরিত হয় “নাৎসী-সোৌভিয়ের অনাক্রমণ চুক্তি" (আগন্দ, ১৯৩৯) । কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে কাধ্য হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই কুটনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে 
হয়েছিল এবং তার জন্য ইগ-ফলাসী পশ্চিমী শক্তিজোটের অপরিণাম্দশিতা যে 
কতখানি দায়ী, ত| আজ সকলেরই জানা । কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও এই চুক্তি 
নিঃসন্দেহে ফ্যাদিবাদের বিকদে। সংগ্রামর্ত মাকমনাদী ও কমিউনিস্ট নুদ্ধিজীকীদের 
এক কঠিন ছ্বন্ছেদ মধ্যে ঠেলে বেয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে নভাপতি নিবাচিত হবার 
পরেও গান্ধীজ'লহ কংগ্রেমের দক্ষিণপন্থী' নেতাদের অমহযোগিতা চাপে সভাম- 
চক কংগ্রেন ছেডে দরওয়া ব্লক গঠন করেন। এক ফলে কগ্রেমের অভ্যন্তরে 
বামপন্থী” ভাবুসামা নিদারুণ ক্ষতিষ্রস্ত হয় । এইসময় কমিউনিস্ট নেতৃবুন্দ ও কমীদের 
ব্রিটিশ সককার বাপকভাবে গ্রেপ্তার কত শুন কৰে। ফলে, অনেকেই আত্মগোপন 
কপতে বাধ্য হন | ইতিমধো ১লা সেপ্টেগর (১৯৩৯ ) শুরু হযে যায় হিটলারের 
পোল্যা গু আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । 

এই সব কিছুর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সেই সময় “প্রগতি লেখক সংঘের কারধকলাপ 
বা ফ্যাসিস্ত-বিরৌধী আন্দোলন সাময়িকভাবে শ্রধগতি হয়ে পড়ে । ভ্রমশই প্রগতি 
লেখক সংঘের সক্রিয়ত। কমে যায় । জেল শাখার সঙ্গে প্রাদেশিক কমিটির এবং এ 
কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে । এমন কি 
সংঘের তরফ থেকে প্রকাশ্য বা কমিটিগত আলোচনার ব্যবস্থাদিও শিথিল হয়ে 
পড়ে অনেকথানি, এবং শেষে একেবারেই থমকে যায় ।?২ কিন্তু প্রগতি লেখক সংঘ 
কার্ধত নিচ্ছি হয়ে পড়লেও (যদিও বিভিন্ন প্রগতিশীল সীহিত্তিকগোষ্ঠী কর্তৃক 
প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রকাশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকে ১ সেই সময় 
মুষ্টিমেয় কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ ছাভ্রকহীনের সচেতন অংশ ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী প্রচার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন । এদের অনেকেই ছিলেন বেআইনী 
কমিউনি১ পাটির মঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত | ছাত্রকম্ীদের এমনই একটি 
সংগঠন ছিল ওয়াই, সি. আই। 


৫. ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট । ১৯৪*-৪২)৪ 


১৯৩৯-এপু শেষাশেষি কলকাতি! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের একদল প্রতিভাবান, মেধাবী এবং 
সমাজমনস্ক ও পাজন:ভি-সচেতন ছাত্রছাত্রী জাতীয় এবং 'আন্কর্জাতিক সমস্যাবলী 
সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সজনধর্মী এবং গঠনমূলক কোনে। কিছু করার 


১, 


জন্ত এঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন । উন্নত চিন্ত!-চেতনার অধিকার বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের এই ছাত্রছাত্রীর! বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চেতন। সন্প্রসারণৈ 
নি:সন্দেহে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধো সব থেকে উল্লেখ্য ভূমিকা! পালনে সমর্থ 
হন । বসত “প্রগতি লেখক সংঘের প্রায়-স্থগিত কর্মস্চীকে এই ছাত্রছাত্রীরাই এক 
নতুন রূপে বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । স্থধী প্রধান এপপ্রসঙ্গে 
সম্তভব্য করেছেন 

“১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের সবভারতীয় 
দ্বিতীয় সম্মেলন ঘটে যাওয়ার পব আমরা দেখতে পাই যে, ছাত্ররা কলকাতাৰ 
আশেপাশের জেলায় পথনাটিক। ও গান কবে বেড়াচ্ছেন । বাঙলার অনেকগুলি 
জেলায় প্রগতি সাহিত্যাদর্শের ভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে সাময়িক পত্রপত্রিকা 
এবং সৃষ্টি হয় গান ও অভিনয়েব দল 1৮৭৩ তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এসব 
উদ্যোগ ছিল খুবই অসংগঠিত 'ও স্থানীয় ভিত্তিক । প্ররুতপক্ষে, ওয়াই. পি. আই, 
অর্থাৎ ইযুণ কালচারাল ইনিস্টিটিউট নামক সংগঠনটি প্রতিষিত হওয়ার পর 
(১৯৪০-এর মাঝামাঝি কোনো! এক তারিখে এটি প্রতিষিত ভয়, সঠিক দিনটি 
কোনোভাবেই জান। যায় নি) থেকেই বাঙলার ছাঞ্ড ও বুদ্ধিজীবী মহলে ( বিশেষ 
করে তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে ) নতুন এক সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ দেখ! যায়, 
যার মূল প্রোঘিত ছিল সাম্াজাবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার মধ্যে । এই কারণে 
ওয়াই, সি. আইকে অনেকেই পরবর্তীকালের 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী 

ংঘ" এবং 'গণনাট্য সংঘ*র “স্তিকাগার' রূপে চিচ্ছিত করেছেন |? 

ঘাহোক+ কমিউনিস্ট-প্রভাবিত বঙ্গীয় প্রার্দেশিক ছাত্র ফেডারেশন” ( ধি. পি 
এস. এফ)-এব নেতৃত্ব প্রথম থেকেই ওয়াই,.সি, আই-এর আন্দোলনকে পরিচালিত 
করার চেষ্টা কবেন। জ্যোতি বস্তু, নিখিল চক্রবতী, চিন্মোহন সেহানবীশ, জলি- 
মোহন কাউল, স্থব্রত বন্দ্যোপাধ্য য়, স্থনীল সেন, হরকুমার চতুর্বেদী, সুনীলকাস্তি 
সেনগুপ্ত, বামকষ মুখোপাধ্যায়, অস্থিকা ঘোষ, নেভিল ক্যাশ্খেল, সমর গুপ্ত, দেবক্রত 
বন্গ, দিলীপ বায়, উম। চক্রবতী, স্থজাত যুখোপাধ্যায়, রমা গোস্বামী, কমল বস্থ, 
মোহিত বন্দোপাধ্যায় চিত্রা মজুমদার প্রমূখ আরো অনেকের নেতৃত্থে ও কর্মো- 
গ্যোগে সংগঠনটি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে । তবে ওয়াই, সি. আই-এর 
নিয়ন্ত্রণ ও পবিচালন নিয়ে মতান্তর ও একটা ঠাণ্ডা লডাইয়ের মনোভাব সম্ভবত 
ছাত্রফেডাদ্রেশন এবং ইনস্টিট্যট-এর নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজিত ছিল; এর বহিপ্রকাশ 
ঘটে পরবর্তীকালে 1৭৫ 

কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ স্রাবদি ছিলেন এই 

গঠনের সভাপতি । সহঃ সভাপতি হন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এ* কে, এম' 

জ্যাকেরিয়া এবং অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ৷ সম্পাদক নির্বাচিত হন বিশ্ববধিগ্ঠা- 
লয়ের কৃতীছাত্র জলিমোহন কাউল নামক কলকাতাবাসী এক কান্মীরী যুবক (ইনি 
পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলাকমিটির সম্পীদকও হন )1৬ 


৭৭ 


পি-৩৩, মিশন রো-তে কেণ্ট হাউসের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওয়াই,সি.আই- 
এর কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। বিতর্ক, আলোচনা, সেমিনার, নাট্যাভিনয় ও গণ- 
নঙ্গীতচর্চাই ছিল এই সময়ে সংগঠনটির কর্মস্থচীর প্রধান অঙ্গ । এসবের মধ্য দিয়েই 
সংগঠনের সদস্যের ফ্যালিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন 
এবং জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন । দেবব্রত বিশ্বীস, দিলীপ রায়, সাধন! 
বোস (রায় ), নিবেদিতা বোস (দাশ ), বিনতা বোস (রায়), উমা চক্রবর্তী; 
নিখিল সেন, দ্বিজেন চৌধুরী প্রমুখ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন এর সক্রিয় 
সদন্যও কমর ।?? 

এদের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম বাঙলা তথা ভারতবধষে "সংঘ সঙ্গীত" বা গণ- 
সঙ্গীত'-এর ধারার স্চনা ঘটে । এপ্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ বলেছেন যে, 
“কমিউনিটি সঙ» বা গণসঙ্গীত'"এর পরিকল্পনা ওয়াই, সি. আই সংগঠকদের 
মাথায় এসেছিল চীনে প্রচারিত জাপ আগ্রাসনবাদশ্বিরোধী গণসঙ্গীতের 
অন্গুকরণে। বিশেষ করে 4১858 9109015 রচিত 8801৩ 15000 01 0109) 
এবং [5181 রচিত 1১৩0169 1৪1" গ্রন্থ ছুটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই গণ- 
সঙ্গীত” বা “সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে ফ্যাসিম্ত-বিরোদ্বী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ- 
বিরোধী প্রচারকে সংগঠিত করার চিন্তা করেছিল ওয়াই, সি. আই 1৭৮ 

ওয়াই. মি. আই-র গায়কগো্ঠী দেবব্রত বিশ্বাস প্রয়ুখের নেতৃত্বে সেই সময় 
পরিবেশন করতেন ববীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং 
নানা ধরনের আর বিভিন্ন ভাষার দেশীশ্বিদেশী বিপ্রবী গণসঙ্গীত । বিখ্যাত 
দেশাত্মবোধক হিন্দী গান“ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা”, “আব কোমরবন্ধ, তৈয়ার হে। 
লাখ কোটি ভাইয়ে”, হিন্দুস্তান হামার! হায়'-এর সঙ্গে গীত হতে। শ্রমিকশ্রেণীর 
ভাবাদর্শে উদ্বদ্ধ ফ্যাসিস্ত-ীবরোধী সঙ্গীত “মজছুর মজছুর-মজদুর হ্যায় হাম” ( জলি 
কাউল রাঁচিত ও নিখিল সেন সুরারোপিত)-এর মতো জনপ্রিয় গান। এরপর যখন 
হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলো (২২শে জুন, ১৯৪১ ) তখন 
ইনস্টিট্যুটের সদস্তেরা গাইতেন “লোভিয়েট ভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়”, বা “কমরেড 
লেনিনের আহ্বান, চলে মুক্তি সেনাদল'-এর মতো আন্তর্জাতিক সঙ্গীত । এই 
বিদেশী গানের অনুবাদ করেছিলেন তৎকাদীন বিলেত. ফের" কমিউনিস্ট কর্মী 
মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় । এই সময় বিনয় রায়-এর নেতৃত্বে সংস্থার গানের দলটিও 
অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াই. সি, আই-এর সম্মেলনে প্রাধান্য পায় 
“সংস্কৃতির সংকট” প্রসঙ্গটি । এই সময় একটি উল্লেখযৌগ্য ঘটন। হলো--কফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী পোস্টার এগজিবিশন্”। গোর্কি- রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এলিয়ট, এজর। 
পাউগ্ড, আন্দ্রে জি, বানার্শ প্রমুখ বিশ্বখাত বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের রচনার 
উদ্ধৃতি সেখানে স্থান পায়। সম্ভবত কলকাতায় এটিই ছিল পর্বপ্রথম “কোটেশন্‌ 
এগ.জিবিশন” বা উদ্ধৃতিমূলক পোস্টার -প্রদর্শনী । অনংখ্য দর্শক, এমন কি স্থুল- 


শাল 


কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরাও এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন । তবে দর্শকের খাতায়, 
বেশিরভাগেরই অভিযোগ ছিল--ওয়াই, সি, আই-এর প্রদর্শনীতে ভারতীয় 
লংস্কতির তেমন উপস্থিতি নেই এবং চরিত্রগতভাবে তা এলিটিন্ট' বা “অভিজাত 
কেন্দ্রিক ।৭৮ এ নিষে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও পরবর্তীকালে বিতর্ক হয়। 
সাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও ওয়াই, মি.আই-এর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই সংগঠনের স্থচনাপর্ব থেকেই তারা স্থির করেন যে, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রের ও 
বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও আর্থনামাজিক সমস্াগুলিকে জনপ্রিয় মাধ্যমের (অর্থাৎ 
নাটকের ) মারফৎ মানুষের সীমনে তুলে ধরতে হুবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়াই. 
সি.আই-র সদশ্যবুন্দ পরপর কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন, যার বেশির ভাগই 
ছিল ইংরাজী ভাষায় রচিত। এই নাটকগুলি হলো 'পলিটিসিয়ানস্‌ টেক টু রোয়িং 
( জলিমোহন কাউল রচিত), “বয় গ্রোজ আপ? ( এটিরও রচিয়তা জলিমোহন 
কাউল ); দেবব্রত বন্থ লেখেন "ছুটি নাটিক1-ইন ছ্য হার্ট অফ চায়না; ও “দি 
শপকীপার্স। জলিমোহুন কাউল-এর লেখা পিলিটিসিয়ানস টেক টু রোয়িং, 
নাটকটিতে ভারতবর্ষ ও দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধপূর্ব ইউরোপের দেউলিয়া রাজনীতির 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন! প্রকট, “বয় গ্রোজ আপ" নাটিকাটিও ছিল একটি ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী নাটক। “ইন ছ্য হার্ট অফ চায়না” নাটিকাটিতে চীনে জাপ আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং “দি শপকীপার্ন” নাটিকাটিতে নাৎসী হিটলার-শাপিত 
জার্মানীর ছুরবস্থার কথাই বণিত হয়েছিল । 
এছাড়া ইনস্টিট্যুট-এর সদস্তের। কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন নিম্নে অভিনয় করেন 
“অগ্তন্গড়? (স্থববোধ ঘোষের “ফমিল' গল্পের স্বনীল চ্যাটাজর-কত নাট্যরূপ ), এবং 
স্থনীল চ্যাটাজী লিখিত নিম্নমধাবিত্ত জীবনের ট্রাজেডি নিয়ে রচিত “কেরাণী' নাটক। 
প্রথমটি অভিনীত হয় “ওতারট্ুন হলে ১৯৪০ এর শেষে, দ্বিতীয়টি অভিনীত হয় 
মুনলিম ইনপ্ডিটাুটে, সম্ভবত ১৯৪১-এ।৮০ নিঃসন্দেহে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
পূর্বহ্রীরূপে এই সময়ওয়াই-সি. সাই তার দায়িত্ব ষথাযখতাবেই পালন করেছিল । 
যাহোক, ওয়াই,.সি.আই-এর শেষ উল্লেখযোগ্য কাধাক্রম ছিল নাৎসী জার্মানী 
কর্তৃক সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের প্রতিবাদে সোভিফেত সংস্কৃতির উপর একটি 
'সিম্পোজিয়াম” বা আলোচনাচক্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কর]। অবশ্য 
এর পূর্বে এদেরই উদ্যোগে স্পেনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম ও চীনদেশে জাপ 
ফ্যাসিস্তদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরৌধ-আন্দোলন-সংক্রান্ত ছুটি 
প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।৮৯ 
১৯৪১-এর ৪ঠা আগস্ট অনুষ্ঠিত মোভিয়েত সংস্কৃতির উপর পূর্বোস্ত আলোচনা 
সভায় বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বন্থ (“সোভিয়েত শিক্ষ। ও সংস্কৃতি? ) 
হীরেন মুখাজি (“সোভিয়েত সংস্কৃতির ভিত্তি') এবং সরোজ দত্ত (“সংখ্যালঘু সমস্তা 
প্রসঙ্গে) । এছাড়াও আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহমমিতা জানিয়ে 
'সআয়োজন কর! হয় ফ্যাসিম্ত-বিরোধী ও পার্টিজান গণসঙ্গীতেরও 1৮২ 


৭৪) 


ইতিমধ্যেই গুরাই, সি. আই-এর অফিস “কেণ্ট হাউস? থেকে চলে এসেছে ৪৬, 
ধর্মভলা স্টাটে (পরবর্তীকালে যেটা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিশ্পী সংঘের অফিস 
হয়)। “সোভিয়েত সিম্পোজিয়াম” উপলক্ষে ওয়াই.সি'আই থেকে যে পুস্তিকা? 
প্রকাশ করা হয় তাতে দেখ। যাচ্ছে যে সংস্থার অফিসের ঠিকানা পরিবর্তনের 
সংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার যুনসমাজকে এই সংস্থার সদল্য হওয়ার জন্য 
আবেদন ও জানানে। হয়েছে । ৮৩ 

কিন্তু, এরপর ওয়াই, সি. আই. আর বেশিদিন সক্রিয় ছিল না । অচিরেই এব 
সাংগঠনিক বিলুপ্তি ঘটে | এই প্রসঙ্গে ওয়াই, দি. আই-এর অন্যতম সংগঠক স্ুত্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করছেন £ 

“*ণআমাদের সংগঠনের অনেকেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। আর তারই 

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াই.সি, আই-ও শেষ হয়ে গেল । একট। উদ্দেশ্য সফল হলো না। 

একট। ধুবআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আমরা ব্যর্থ হলাম। তার সবচেয়ে 
বড কারণ আমাদেব সঙ্কীর্ণ মনোভাব । আমর। লোককে দলে টেনে নেবার 
চেষ্ট! করিনি । আমবর। সংগঠনের প্রপারের দিকে জোর দিইনি । আমর! নিজে- 
রাই সবকিছু করেছি। তাই আন্দোলন হয়নি । একটি ছোট সংগঠন আমরা 
গড়েছিলাম আর একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোড়ার দিকের কাজটুকু 
করতে সক্ষম হয়েছিলাম । ছাত্র আন্দোলন থেকে ব্যাপকতর রাজনৈতিক 
সংগ্রামের দিকে প। বাড়াবার পথে "ওয়াই, সি. আই আমাদের একটা 

স্বল্পকালের আশ্রয়স্থল হয়েছিল মাজ্র 1৮৮৪ 

বস্তত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আত্মসমালোচন। বহুলাংশে সঠিক ও সত্য। 
এছাভাও এই সংস্থার বিলোপের রাজনৈতিক একটি কারণের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকধণ কবেছেন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেব প্রবীণ সংগঠক ও খ্যাতিমান গবেষক 
ধনগ্চয় দাশ : 

“অচিবেই আমর! দেখলাম, পার্টির ছাত্র-ক্রণ্টের নেতৃত্বের সঙ্গে ওয়াই.সি'আই 
পরিচালকধগের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থকা এবং তঙ্জনিত সংঘধ ঘনিয়ে উঠেছে । 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রনেতৃত্ব তখন মনে করতেন 
ওয়াই. সি. আই-এর সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপ সমাজের উচ্চকোটি মানুষের 
সন্তানদের বিলাসী খেয়াল পরিতৃপ্তিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং পার্টির পক্ষে এটা 
শ্বেতহুল্তী পোষার সামিল ।৮৮€ 

অথাৎ, এই বিশ্লেষণ থেকে এট। স্বস্পষ্ট যে পার্টিরই একাংশ তখন ওয়াই. সি. 
আই-এর বিলোপ ঘটিয়ে ফ্যাপসিন্ত-বিরোধী বৃহত্তর গণ্সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে 
বেশি উৎসাহী ছিশেন। 

৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতাস্স বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী £ 
বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের (১৯৩৬) বেশ কিছু পূর্বেই বাঙলাদেশে বিভিন্ন 
নাহিত্যিকগোগীর আধিভাৰ ঘটেছিল । নান| ধরনের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করেই 


৮৩ 


বিশের দশক থেকেই এই সাহিত্যিকগোরষ্ঠী সক্রিয় ছিলেন। ম্পইতই এদের মধ্যে 
ছুটি ধারা বিদ্যমান ছিল। নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ষণীন্দ্রলাল বন্ধ, 
বৃপেন্্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, জগদীশ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, হেমন্ত 
কুমার সরকার, প্রেমেন্্র মিত্র প্রমুখ নতুন যুগের লেখকেরা 'নব্যুগ' (সান্ধা দৈনিক), 
“সংহতি” 'আত্মশক্তি' “বিজলী”, 'কল্লোলঃ, “কালিকলম”, 'লাঙগলঃ, গণবাণী', নব- 
শক্তি', 'বঙ্গবাণী” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাদের স্জনশীল রচনার মাধ্যমে প্রকাশ 
করছিলেন নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষের জীবনযন্ত্রণা আর সংগ্রামের কথ| এবং 
পাশাপাশি রুণ-সমাজতান্তিক বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকাব বিষয়টি । নিঃ:সন্দেহেঃএই 
ধারাটি ছিল বহুলাংশে বামপন্থী ধারা,যদিও তখনও সচেতনভাবে নাহিত্যের ক্ষেত্রে 
মার্কলবাদ প্রয়োগের কোনে। প্রচেষ্টাই শুরু হয় নি। 

অপর একটি সাহিত্যধারাও বিদ্যমান ছিল। সেই ধারাকে বল। যেতে পারে 
বিশুদ্ধ সাহিত্য সুট্টির ধারা । এই ধারার প্রবক্তার| মূলত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
বিরোধী এবং পাশ্চাত্য বুর্জোয়। সাহিত্যের অনুসারী । কিল্লোল” ও শনিবারের 
চিঠির তরুণ সাহিত্যিকগো্ঠীর আবির্ভীব ঘটে এই সময়পর্বেই ৷ অচিন্তযকুমার 
সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বস্থ, জনীকান্ত দাস প্রমুখেরা ছিলেন এই ধলের প্রধান নেতা । 
উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা' নিয়ে এবা বাংপা সাহিত্যের স্থবির বদ্ধ জলাশয়ে 
ভাবনৈতিক সন্ত্রাসের আলোড়ন আনতে চেয়েছিলেন। অন্য একটি গোষ্ঠীর 
অন্তভূক্ত ছিলেন পণ্ডিচেরীর নলীনীকান্ত গুপ্ত, অনিলবরণ বায়, জরেশচন্্র চক্রবতঁ 
এবং কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক বাণী-মন্দির”-প্রণেত। শশাঙ্কমোহন সেন 
প্রমুখ বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরা সেই সময় 'রুণ-বিপ্লব এবং বিলশেভিক- 
বাদ'কে হেয় প্রতিপন্ন করতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ।৮৩৬ 

এই প্রারস্তিক পটভূমিকা রচনার মধা দিয়ে আমি এটাই দেখাতে চাইছি ষে, 
বিশ ও ত্রিশের দশকে উপরোক্ত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নাহিত্যিকদের অনেকেই 
যথেষ্ট সক্রিয় থাক৷ সত্তেও তার] কিন্তু প্রায় কেউই ফাপিবার্দের মতন অমানবিক 
আর শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনষ্টকারী পাশবশক্ির বিরুদ্ধে অন্তত মতাদর্শগত- 
ভাবেও সংগ্রামে প্রবুত্ত হন নি। 

বস্ততপাক্ষে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সমম্বপর্বে বাঙলায় সেই সব 
বুদ্ধিজীবীর সংখ্য। ছিল মুষ্টিমেয়, ধার! সচেতনভাবে সাহিত্যে মার্কপবাদের স্থত্রাবলী 
অন্ুলরণ করতেন কফিংব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তাৎ্পর্য 
অনুধাবন করতে পাবঙ্গম ছিলেন । এসব সত্েঞ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও 
সংগ্রাম শুরু করার গ্রারস্তিক পর্যায়ে অন্তত তিনটি পত্রিকার সঙ্গে ঘুক্ত সাহিত্যিক- 
গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অনেক সীমাবদন্ধত। সত্বেও 
এ'বাই সর্বপ্রথম বাওলাদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় সক্রিয় হয়েছিলেন। আমরা এই 
সাহিত্যিকগোষ্ঠাত্রয়কে ১) পরিচয়'-গোষ্ঠী ; ২) “অগ্রণী*-গোঠী এবং ৩) আনন্দ- 
বাজার পত্রিকায় কর্মরত “অনামীচক্র'ূপে অভিহিত করতে পারি । 


৮১ 


১) পিরিচয়'-সাহিত্যিকগোষ্ঠী £ 

১৯৩১ সাল থেকেই স্ুরীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত “পরিচয়” পত্রিকা প্রকাশিত হতে 
থাকে । এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কলীয় যুক্তিবিজ্ঞানে বিশ্বাসী 
কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে । স্থধীন্দ্রনাথ দত্ব নিজে মার্কসবাদী ছিলেন 
না । “পরিচয়গোঠী'-র আদিধুগের লেখক, ধার! পরবতাকালে প্রগতি সাহিত্য 'এবং 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্য অথবা অন্তরাগী সহযাত্রী বূপে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিক। গ্রহণ কৰেন, তরাও ছিলেন নান। মানপিকত' ও ভাবগঙ্গায় 
সঞ্চরণুশীল 0৮৭ 

তথাপি ঠিরিশের দশকে জাতীয় ও আন্তজাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার 
নিশ্লেষণে পিরিচয়গোষা' যখেষ্ট সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন । পিবিচয়* প্রথমে 
ছিল ভ্রৈম।সিপ পত্রিকা । এর ব্যয়ভার প্রধানত বহন কবতেন ন্ুধান্দ্রনাথ দর্তই | 
কিন্ঞ পরপতখকালে তা যখন দুঃঘাধ্য হয়ে উঠল তখন পিরিচয়”কে জনপ্রিয় করার 
উদ্দোশো মাখিক সাহিস্যপত্রকূপে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে ।৮৮ 

যাহোক, পিরিউস পত্রিকা প্রকাশের কচনাপর্বে সুধীজনাথ দত্ত-ণ সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন শীদেক্্রশাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ খন, হিরণকুমার 
সান্যাণ, হারী'*কষ দেব গ্রমুথ সুধীবুন্দ। আর, লেখক রূপে পরিচয়গোষী'-ভুক্ত 
হয়েছিলেন হাকেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোবচন্দ্র বাগচী, ধৃজটিপ্রসাদ মুখাজি, স্বশোভন 
সরকার, পয দে, শাহেদ সরাওয়াধিঃ ডাঃ হুবোধ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত প্রযুথ 
বিশিষ্ট বাক্তিতব। পর্রবৃতীকালে এই গোঠাতে যোগ দেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাপ্যায় 
(১৯৩৬ )। এছা ডা পপরিচঘ-এন্ সান্তাহিক অ.ড্ড।ঘ গ্রার়শই এসে যোগ দিতেন 
আববু সমাদ আইখুব। টা রায়, অপূর্ব চন্দ, যামিনী রায়, শ্যামলকুষ্ণ ঘোষ, 
এমনকি শরম শী সর্ে[জিনী নাইড় এবং “স্টেটস্মান” পত্রিকার এমার্সন ও অধ্যাপক 
রি হাঁডস এপ মতন ভ্পচিত৩ গুণাজনেরা | 

এপথ। অনন্থাধাধ যে, পিরিচযগোষ্ঠার লেখকদের (যার। অধিকাংশই সাহিত্য- 
সিন সখাপ্োেচকক রূপেই খ্যাতিসম্পন্ন) অনেক্রেই মাটির সঙ্গে যোগ তেমন 
নিখিড (ছল 21) ভারা ছিলেন প্রধানত অভিজাত-শ্রেণীতৃক্ত মানুষ । নাজনৈতিক 
শেত্রেত তাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষভাবে খুব একটা কিছু অব্দান ছিল না, কিন্তু 
গ্রান্ সকলেরই [হিপ একটি মচেতন গাজনৈতিক মানশ ৮৯ এই কারণে সম- 
সাময়িক ইন্উপোপীয় ও আন্তজাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাঙলার অন্নেক বৃদ্ধিজীবীর 
তুপনার তাখ। হলেন অধিকমাজয় ওন়াকিফ্হ।ল? ও সংব্ধেনশীল । এই প্রসঙ্গে 
ইরেশ্রনাথ মুখাগ্জি, হুশোভন সরকার, রাধারমণ মিত্র প্রমুখের নাম বিশেষভাবে 
উলেখযোগা । 

১৯৩৫-৩৬ সাতে ইংল্যাণ্ড ওঅন্ধ বিশ্ববিদ্যাপয় প্রত্াগত হীরেন মুখাঙ্জি যখন 
পরিচয়ের আড্ড।*য় যোগ দিলেন তখন থেকে পিরিচয়গো্ঠী'ৰ অভ্যন্তরে একটা 
গত পরিবতশ ঘটে । ফ্যাপিবাদ-বিরোধিতায় পরিচয়, আগের থেকেই সক্রিয় 


৮ 


'ছিল এবং এই বিষয়ে স্থবশোভন নবকারের একাধিক প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু হীরেন মুখাজজির যোগদানের পর তাতে আলাদা একটি 
রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত হয়। 

এই প্রসঙ্গে সুধী প্রধানের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি এক প্রবন্ধে 
লিখেছেন £ 
“..****ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইউনাইটেড ফ্রপ্টে৪ যে বাস্তব অঙ্কুর 

তৈরী হচ্ছিল-বাংলাতে ১৯৩১ সালের পরিচয়” প্রক্ুতপক্ষে তারই প্রকাশ । 

ব্যাপারটা প্রায় স্বহস্ফুর্ত তবু সত্য ।--**"*পিরিচয়ে এই ধরনের যুক্তফ্রণ্ট 

( অর্থাৎ্ৎ ডিমিট্রত ঘোবিত ) তার উদ্যোক্তাদের প্রায় অজ্ঞাতেই গড়ে 

উঠেছিল ।”৯০ [ বন্ধনী 'অংশ আমার ] 

১৯৩১ সালেই ১৯৩৫-এর 'যুক্তফ্রট তত্বের প্রয়োগ-সম্প্কিত সুধী প্রধানের 
এই বক্তব্যকে কারে! কারো কাছে স্বকপোল-কল্লিত বলে মনে হতে পারে, কিন্ত 
পরিচয়-এর “সাহিভিক্গোষ্ঠাতে এত বিভিন্ন যত "ও পথেন বুদ্ধিজীবীরা সামিল 
হয়েছিলেন যে তাকে সত্যি সতাই একটি 'থুক্তমঞ্চ বূপেই চিন্ত! কর চলে । তবে 
একগা সতা, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুক্রফণ্ট গঠনের তত্ব সচেতনভাবে পবিচয়-এর 
সাহিতিকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করেন অধ্যাপক হীরেন যুখাজি এবং 
অধ্যাপক গ্ুশৌভন মরকাব আর স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী । যদিও এই প্রচেষ্টাকে তীত্র 
সমালোচনা] করে [কিঞ্চিৎ শ্সেব মহকারেই সুধী প্রধান মন্তব্য করেছেন £ 

“***-*ভারসামা রক্ষা! করতেন শর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যান্ধ এবং শ্রাহবরে্ নাথ 

গোস্ব।মা | ফলে ফ্যাপশিস্ট-বিরোধী যোগাড করার জন্য সোভিয়েতকে টোটে" 

লেটারিয়ান বলতে দিত হত, সাহিত্যক্ষেত্রে সামত্রাজযবা*। বুজোয়াদের প্রতি- 

শিধি এলিয়টকে প্রশস্তি ও জানাতে হত 1৯১ 

এই সমালোচনার হয়তো সত্যিই কিছু ভিন্তি আছে । পরিচয়” লাহিত্যিক- 
গোগি-র মধ্য থেকে ফ্যাসস্ত-বিরোধিতার সমর্থন আদায়ের স্বার্থেই হীরেনবাবু ও 
অন্যান্য মার্কপবাদীদছের এমন অনেক মতামতকে প্রশ্রয় দিতেই হতো যা তাদের 
নিজেদের আদর্শের অন্থনারী ছিল ন।। কিন্ত এ সত্যকে ও তে। অস্বীকার কর! যায় 
ন] যে, “চীন, আবিশিনিঘ্বা। স্পেন, চেকোঙ্গোভাকিয়। প্রভৃতি দেশকে নিয়ে ফ্যাসি- 
জমের কদর্য কুকীতি আর তার পিছনে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের 
নির্লজ্জ সমর্থন তখন আমাদের দেশের সর্বস্তরে নতুন চেতন! উত্রিক্ত করছিল, 
“অভিজাত” পত্রিক। বলে বণিত পরিচয়” ফ্যাশিষ্টবিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকায় 
নেমেছিল 1৮৯২ 

হীরেন মুখাঞ্জি যখন 'পরিচয়-এর অড্ডায় যোগ দেন তার অনেক পূর্ব থেকেই 
অধ্যাপক সুশোভন সরকার পরিচয়” পত্রিকীয় একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখে সেই 
সম্ঘকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় জনবোধ্য 
'আকারে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্নেষণ সহকারে ব্যাখ্যা! করতেন । বলাইবাহুল্য, তার মূল 


৮৩ 


সুর ছিল ফ্যাঁসিস্ত-বিরোধিতা। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো £ 
“সোশ্যালিজমের মূল সুত্র“ (১৯৩২) 'মাঞ্চুকুয়ো? (১৯৩৩ ), ইয়োরোপের গণতন্ত্র 
(১৯৩৪), “জার্মানীর দুরবস্থা” (১৯৩৩), আন্তর্জাতিক সংকট" (১৯৩৫), 
'ফাসিসমো” (১৯৩৫ ), “স্পেনে অন্তবিরোধ? ( ১৯৩৬ ), জার্মান গণতন্ত্র (১৯৩৬), 
“স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি? (১৯৩৭), সাম্যবাদের সঙ্কট? (১৯৩৭), “কমিউনিস্ট 
আস্তজাতিক' (১৯৩৮ )১ ফ্যাশিজমের শেষ অঙ্ক (১৯৪৬)। এছাড়া আরে! 
অনেক প্রবন্ধে ও পুস্তক পর্যালোচনায় সৃশোভনবাবুর ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার 
স্বাক্ষর সুস্পষ্ট 1৯৩ 

স্থশোভন সরকারের এঁ সব বচন! ছাড়াও এই সময় এমন সব প্রবন্ধ ও পুস্তক- 
পর্যালোচনাও (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখাজি, নীরেন্দ্রনাথ রায়, ই'রেন মুখাজি প্রমুখের ) 
পরিচয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধা স্থর 
স্পষ্টতই ধ্বনিত ! ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হীরেন মুখাজি-রচিত “সংস্কতির সংকট, 
প্রবন্ধটির অংশবিশেষ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ 

“**্বর্তমান যুগে, ধনতন্ত্রবাদের মরণোনুখ অবস্থায় পুরানো রাস্তায় সংস্কৃতি 

বিকাশের আশ নেই। সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি আসছে 

ফ্যাসিস্ট দেশ থেকে । আর তার কারণ এই যে ফ্যাসিজম্‌ ধনতন্ত্রবাকে 

বাচিয়ে রাখার শেষ বিশ্রীন্ত চেষ্ট।। ধারা একথা স্বীকার করবেন*্তাদের 

আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে বলব সহ্যাত্রা"-'শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ধারা সমাজ- 

বিগ্লব-কামার্ধের সহযাত্রী তার। বিপ্লবে যুগে তাদের আটকে ব্যবহার করতে 

বাধ্য হবেন অস্ত্রূপে | ". 

“ধনতন্ক্রবাদের বিপদ যেখানে বেশি, যেখানে বওমান সমাজ-ব্যবস্থা ক্ষ! করার 

জন্য ফ্যাসিজম্‌ ডগ্ত হয়েছে, সেখানেই ভবিষ্যুখকে নতুন করে গড়ে তোল। 

হচ্ছে অপরাধ, সেইখানেই সংস্কৃতি আজ বিপন্ন । 

“একথা খার। ভুলে যাচ্ছেন, তাপ। উটপাখার মত বালিতে মাথ। গুজে 

ভাবছেন যে ঝড় কেটে যাবে তাদের স্পর্শ না করে ।-"ঝড় আসছে জেনেও 

তারা তৈরী হচ্ছেন না । কারণ আফলে তীর! চান নাযে ঝড় আসে--ধে 

আমাদের সমাজের রূপ বদলায় ।”৯৪ 

স্থতরাং এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না! যে, পরিচয়'-এর সাহত্যিক- 
গোষ্ঠী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন । 
জনযুদ্ধের যুগে ( সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর ) তাদের তৎপরতা আন্দোলনের 
তীব্রত। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও এসারিত হয় । তথাপি, সুধী প্রধানেব মতো তীক্ষধী 
সমালোচক ছুংখজনকভাবে পিরিচয়-এর সাহিত্যিকগোঠীকে “সৌখিন, আত্ম 
প্রতারণাময় ও পলায়নপর বুদ্ধিবিলাঁপী বলে বিদ্রপ করেছেন ।৯৫ হয়তো এই 
সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অনেকেই “অভিজাত” বা! ডউচকপালে' ছিলেন । কিন্তু তাই বলে 
তাদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হলে তা হবে ইতিহাসকে বিকৃত করারই সামিল। 
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২) অগ্রনী-সাহিত্যিকগোষ্ঠী £ 

প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশন-এর পরেই ১৯৩৯ মালের 
জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় “অগ্রণী” মাসিক পত্রিকা । এ-প্রসঙ্গে ধনধয় দাশ 
লিখেছেন £ 

“বাংল ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা 

হচ্ছে এই 'অগ্রণী'। প্রফুল্ল রায় ছিলেন এর সম্পাদক। সম্পাদকমগণ্ডলীতে 

ছিলেন দেবকুমার গুপ্ত, অছৈত দত্ত, বীরেন মজুমদার ও চিন্মোহন সেহানবীশ। 

কিছুর্দিনের মধোই 'অগ্রণী'র সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে যুক্ত হন সরোজ 

দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামনাথ পিংহ, স্থধী প্রধান এবং অনিল কাঞ্চিলাল। 

এর! “অগ্রণী'কে বামপন্থী মাপিক পত্ত্রিকারূপে প্রকাশ্তেই ঘোষণা করেন ।৮৯৬ 

“অগ্রণী” যেমন ফ্যাপিবাদ্ের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে- 
ছিল, তেমনি সাহিতোর “আঙ্গিক” ও “বিষয়বন্' নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম 
এক বিতর্কেরও স্থত্রপাত ঘটায়। গপ্ররুতপক্ষে, ফ্যামিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের 
সংগঠকদের, বিশেষ করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করার কাজে অগ্রণী 
নিঃসন্দেহে পালন করেছিল এক উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব । 

স্থরেন্্রনাথ গোন্বামীর “ফ্যাসিজম ও বুদ্ধিত্রোহ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় “অগ্রণী” 
প্রথম সংখ্যায় । বস্তৃতপক্ষে, সেই সময়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণ! প্রায় ছিলই ন! বল! যায়। দেশপ্রেমীদের মধ্যে অনেকেই 
হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে যুক্ত করার স্বপ্র দেখতেন । সেই বিভ্রান্তির মধ্য 
দাড়িয়ে “অগ্রণীগোর্ঠী' দৃঢ় ও সুষ্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, “সাআজ্যতন্ত্র- 
বিরোধের সঙ্গে ফ্যাসিম্ত-বিরোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ৮৯৭ 

১৯৩৯ সালের জাঙ্ছুয়ারি থেকে ১৯৪০-এর জুন-_এই ক্ষণস্থায়ী দেড় বছরের 
জীবনে অগ্রণী” প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেতে মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রসারে যে নিষ্ঠা 
ও কর্মতৎ্পরতার পরিচয় দিয়েছে তা তুলনাহীন। মানবযুক্তি সংগ্রামের এবং 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতে প্রবাহিত তৎকালীন প্রগতিমুখখী সমস্ত ধারার 
প্রতিফলন ঘটেছিল “অগ্রণী'র প্রতিটি সংখ্যার প্রত্যেক রচনায় । সোমনাথ লাহিড়ী, 
আবদুল হালিম, রণেন সেন, ভবানী সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, স্ুধাংশ্ত দাশগুপ্ত, 
সরোজ দত্ত, বিশ্বনাথ মুখাজি, গঙ্গাধর অধিকারী, অজয়কুমার ঘোষ, পি. সি 
যোশী, ডি. ডি. কোশান্বী, চিন্মোহন সেহানবীশ। করণাকর গুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, 
স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মনোরঞুন রায়, সুধী প্রধান, সমর সেন, বিনয় ঘোষ প্রমূখ 
সমসাময়িক তরুণ কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধই ছিল 
'অগ্রণী'র অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্পদ । 

এছাড়াও ইউরোপের “নিউ রাইটিং-এর আন্দোলন সহ র্যালফ ফক্, 
কডওয়েল, সিলোন, এডওয়ার্ড আপওয়ার্-এর রচনাসমূছের অনুবাদ অগ্রণী'কে 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেছিল। চল্লিশের দশকের কয়েকজন 
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প্রগতিশীল ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কবির প্রতিভা বিকাশেও 'অগ্রণী'র অব্দান স্মরণীয় ।' 
এরা হলেন অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিক্দ্রমৈত্র, দিনেশ দাস, সমর সেন, স্ৃতাঁষ মুখো- 
পাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রয়ুখ । অগ্রণী'র ভূমিকা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
আন্দোলনে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই ম্মরণীয়। 


৩) আনন্দবাজার পত্রিকার “অনামীচক্র” 


বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে “আনন্দবাজার পত্রিকার 
তূমিকাঁও অন্তত কিছুকালের জন্যে হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ যে-সময় 
ব্রিটিশ স্বার্থবাহী “স্টেটস্ম্যান' পত্জিক! প্রগতি সাহিত্য এবং সাম্বাজ্যবাদ ও 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভ্রমান্য়ে কুৎসা রচনা! করে চলেছে এবং 
“অমৃতবাজার পত্িকার মতে জাতীয়তাবাদী সংলাক্ষপঞ্জ ফ্যাসিজমের বিপদ 
সম্পর্কে সম্যক সচেতন নয়, সেই সময প্রগতি লেঘক সংঘ ও “ফ্যাসিস্ত-বিনোধী 
আন্দোলনে"র প্রতিটি কর্মসুচীর রিপোর্ট যথাধথভাবে প্রকাশ ও প্রচার ক'রে 
'আনন্দবাজীর পত্রিক।' দায়িত্বশীল এক সংগণনকের ভুমিকা (১৯৩৫-১৯৪১) পালন 
করেছিল । 

“আনন্দবাজার পত্রিকার তত্কালীন স্বনামধন্ধ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের নাম এ-গ্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণযোগ্য । বস্তত, সত্যেন্রনাথ মজমদার 
যতদিন ( ১৯৪১পর্যস্ত ) আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ৯৮ 
ততদিন 'ফ্যাপিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এই সংবাদপত্র যথেষ্ট সহায়তাই শুধু 
প্রদ্ধান করেনি, কার্ত আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল । 

এই পত্রিকার সাংবার্দিকর্ূপে অরুণ মিত্র, স্বণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্সথ 
সান্যাল, নৃপেন চক্রবতী, বিজন ভট্টাচার্য, স্ববোধ ঘোষ, মনোব্রঞ্জন বায়, পুলকেশ 
দে সরকার প্রমুখেরা তাদের রচনার এবং সংবাদপরিবেশনে এক প্রগতিষুখী 
সাংবাদিকতার স্তত্রপাত করেন। সাংবাদিকতার পেশ! ছাড়াও এব অধিকাংশই 
ছিলেন হজনশীল কবি-সাহিত্যিক, সমালোচক কিংবা গল্পকার । অর্থাৎ, বাঙলার 
গ্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও এদের যোগ ছিল নিবিড় । এদের দ্বার! 
সংগঠিত “অনাম্ীচত্র” (ম্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অনাষী? ছদ্মনামে লিখতেন, নামের উতৎ্ম 
সম্ভবত সেটাই ) নামক সাহিত্য-আপশোচনার আসবরটি ছিল প্রগতিশীল তথা 
মার্কমীয় চিন্তাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনে 
এরা তখনই জড়িত ছিলেন এবং পপ্রবতাঁকালে এদের অনেকেই নেতৃত্বের দায়িত্বও 
গ্রহণ করেন্‌। 

প্রকৃতপক্ষে, বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমপীবের 
নামটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে । তারই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছুটি বিখ্যাত 
সভা থেকে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' ( ১৯৩৬ )৯১ এবং “সোঁভিযেট সুহৃদ সমিতি” 
(১৯৪১) ১০০ গঠিত হয়। সত্যেন্্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টির সদন্থা ছিলেন না, 
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কিন্তু. কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী রূপে তিনি আমৃত্যু কাঁজ করে গিয়েছেন। 
তাঁর বাড়িটি ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক- 
দের প্রধান মিলনস্থল। যাহোক, ১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন 
হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরে “আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ'র সঙ্গে 'অনাষীচক্র'র 
সদন্যদের তীব্র মতবিরোধ ঘটে। সোভিয়েতের পক্ষে কোনো প্রচাব তাদের কাগজে 
করতে দিতে সম্ভবত 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ আর রাজী ছিলেন না, কিংবা কমিউ- 
নিস্টদের 'জনযুদ্ধর নীতিও তারা পছন্দ করেননি । ফলে, সত্যেন্্নাথ মজুমদার 
সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা! দিয়ে 'অরণি” পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। 

'পরিচয়” “অগ্রণী” বা 'অশামীচন্র' ছাড়াও সেসময় পূর্ববঙ্গে । ১৯৩৯-৪* সালের 
মধ্যে ) বামপন্থী চেতনায় আস্থাশীল কিছু তরুণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ঢাক।, কুমিল্লা! 
শ্রৃট্র, যশোহর, করিদপুর প্রভৃতি জেলায় প্রতিরোধ, নিববুগ» বিলাকা”, প্রিগতি? 
প্রস্ভৃতি পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করেও ফ)সিস্ত-বিরোধী প্রচার চালাতে থাকেন। 
“জনঘদ্ধে'র যুগে এদের সক্রিয়তা আরে! বৃদ্ধি পায়, পরবতী অধ্যায়ে এদের কথাও 
আলোচিত হবে। 
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চতুর্থ অঞ্থযাস্ত 


জনযৃদ্ধের নীতি ও ফ]াসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে 
নতুন মাত্রা 


বাঙল! "তথা ভাবতব্ষের ফ্যসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে নিঃসনোছে ছুটি সুস্পষ্ট 
পর্যায়ে ভাগ করা যায় । প্রথম পর্যায়টি ক্রিয়াশীল ছিল সমগ্র ত্রিশের দশক জুড়েঃ 
যাকে বলাষায় প্রাক-জনঘুদ্ধের মুগ; আর দ্বিতীয় পর্যাটি হলো না২সী জামানী কতৃক 
সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আক্রমণের (২২ শে জুনন, ১৯৪১ ) পরবতীকাল, 
ইতিহাসে যা জণযদ্দের ধুগ বূপেই চিহ্নিত । 


১. সাআজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরের রাজনৈতিক পটভূমি ই 
১৯৩৯ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হয় নাৎসী বাহিনীর 
পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে । ওর! সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সবকার আনুষ্ঠানিকভাবে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে ঘদ্ধ ঘোষণ! করে । ফ্রান্সও ব্রিটেনকে অন্টসলণ করে । অনতি- 
বিলম্বে ভারত্তের বৃডলাট, কর্ড লিনলিথগো, ভারতীয় জনগণ কিংবা তাদের প্রতি- 
নিধিত্ব মূলক কোঁনে। সংগঠন অথবা জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচন। 
না করেই একতরফাভাবে ভারতকে জার্খানীব বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণ। 
করলেন । এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অতান্ত জ্ুত গতিতে ব্রিটিশ পার্লাষেণ্ট ১৯৩৫ সালে 
প্রবন্তিত ভারত শাসন আইন'কে সংশোধন করে প্রাদে শিক স্বায়ত্তশ।সন ব্াবস্থাকে 
কার্ধত বাতিল করে দিল এবং “ডিফেন্স অফ ইত্তিয়া অভিন্যান্প-এর ঘোষণার দ্বারা 
বডলাটকে প্রদ্দান করল এক চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতাঁ। ফলে? ভারতীয় গণমানসে 
দেখ দিল ত্র প্রতিক্রিয়!, সঞ্চারিত হলো প্রচণ্ড ক্ষোভ । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় অন্কষ্ঠিত কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এক এঁতিহা সিক প্রস্তাবে বল! হলে! ঃ 
“কংগ্রেস বারংবার ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের আদর্শ ও পন্থাকে এবং তাদের 
যুদ্ধের গুশস্তি ও হিংস। সাধন এবং মানবীয় শক্তিকে দলিত করার কাজকে 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন ন! করার কথা ঘোষণা! করেছে । এর| অনবরত যে আক্র- 
মণের মধো নিজেদেরকে নিহিত করেছে এবং সভ্য আচরণের গৃহীত নীতি- 
সমূহ এবং মাপকাঠিগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস তার নিন্দ। করেছে। 
ফ্যাসিবাদ ও নাৎ্ীবাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে সামাজ্যবাদী নীতির দৃঢ়- 
করণ, যার বিরুদ্ধে ভাবতের জনসাধারণ লড়াই করেছে । কার্যকরী সমিতি 
তাই নিদ্ধিধায় পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর মাৎসী সরকারের সর্বশেষ আক্র- 
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মণকে তীব্র নিন্দা করছে এবং এই আক্রমণকে যার প্রতিরোধ করছে তাদের 
প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে ।*** 
“গণতন্ত্রের যথার্থ মাপকাঠি হলো সাআজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ উভয়েরই অবসান 
এবং অতীত ও বর্তমানে তাদের সাথে জড়িত আক্রমণের পরিসমাপ্তি । একমাত্র 
এর উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে । সেই নতুন বিশ্ব- 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে কমিটি সর্ধপ্রকারের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ও 
প্রস্তত। 
“কিন্তু কমিটি নিজেদেরকে সেইরকম যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করতে পারে না, 
কিংবা! তাকে সাহাযা করতে পারে না, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ধারায় পরিচালিত 
এবং ভারত ও অন্যান্তস্থানে সাস্রাজ্যবাদকে সুসংহত করার উদ্দেশ্টে স্থষ্ট ।*১ 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এই প্রস্তাবে আবে! বল! হয়েছিল £ 
“যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে ভারতের জনগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে; এ সম্পর্কে 
বাহিরের কাহারও কর্তৃত্ব বা আরোপিত সিদ্ধান্ত সে মানিবে না এবং সামাজ্য- 
বাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও ভারতের জনগণ তাহাদের শক্তি সম্পদের শোষণ 
বরদাস্ত করিবে না|" 
“ব্রিটেন যদি গণতন্ত্রক্ষা/ ও প্রসারকল্পেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তাহার নিজের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভারতে 
পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে ; ভারতবালীকে গণপরিষদ দ্বার! নিজ 
গঠনতন্ত্র এবং কর্মনীতি প্রণয়ন করিতে দিতে হইবে । শ্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত 
অন্যান্য স্বাধীন দেশের সহিত সানন্দে মিলিত হইয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে 
পরস্পরকে রক্ষা করিবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিবে ।”২ 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দৌলনের ইতিহাসে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এই “ওয়ার্ধা- 
প্রস্তাব গভীর তাত্পর্যবাহী এক ঘটনা ৷ “ওয়ার্ধ-প্রস্তাবের” খসড়াটি রচন। করেন 
জওহরলাল ্য়ং; এর থেকে এট! বুঝে নিতে অস্থুবিধা হয় ন! যে, কংগ্রেসের 
বামপন্থী অংশের, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের, সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল “ওয়ার্ধা-প্রস্তাবে'র 
পিছনে । গান্ধীজী কিন্তু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন । তার অভিমত ছিল, 
ব্রিটিশ গভপমেণ্টকে যে-কোনে। প্রকারের সাহাযাই করা হোক-না-কেন, তা বিনা- 
শর্তেই কর! উচিত । কিন্ত গান্ধীজী দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি 
ছাড়। আর কেউ এরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। গান্ধীজী শক্রর বিপদের 
স্থযোগ নিয়ে স্থুবিধা গ্রহণ করাকে তখন দ্বণার চোখেই দেখেছিলেন ।৩ বস্তত- 
পক্ষে, যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন এবং এক বিবুতিতে বলেন, “ব্রিটেন ন্তায়যুদ্ধ লড়িতেছে। একজন 
সত্যাগ্রহীকে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেই হইবে । সে পক্ষে শত্রু থাকিলেও 
করিতে হইবে ।”৪ 
ব্রিটিশ সরকার কিন্ত ভারতের স্বাধীনতার দাবীটিকে কোনোভাবে আম্লই 
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দিতে চাননি । বড়লাট লর্ড লিনলিখগো৷ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় 
পঞ্চাশ জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি বিবৃতিতে (১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৯) 
ডোমিনিয়ন স্ট্যাটান দ্ানকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন 
এবং ১৯৩৫-এর “ভারত শান আইনের" মধোই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ত। 
করার কথ! বললেন । এছাড়। যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয়রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে একটি পরামর্শদাতা পর্ষদ গঠনের প্রস্তাবও বড়লাট দিলেন ।৫ 

স্বভাবতই এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মমোমত ছিল ন।। সুতরাং 
ওয়াকিং ক মিটি কংগ্রেস পরিচালিত প্রার্দেশিক সরকারগুলিকে মন্ত্রীনভা) পদত্যাগের 
নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মান্য করে মন্ত্রীসভাগ্তলিও পদত্যাগ করে । কিন্তু তাব- 
পর থেকে ১৯৪০-এর মার্চ মাস পর্যন্ত (রামগড় কংগ্রেস অবধি ) জাতীয় কংগ্রেম 
অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নিষ্িয় মনৌভাব। ভারতে এই সময় কোনো গণআন্দোলন 
গড়ে উঠুক এটা কংগ্রেস নেতৃত্ব সত্যিই চাননি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রমশই ব্রিটিশ 
সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে আপসমুখী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, এর পরি- 
ণতি আমরা দেখতে পাই রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে (মাচ, ১৯৪)। 
ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেপ নেতৃত্বের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। 
গান্ীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ কখনোই ভারতে ব্রিটিণ-বিরোধী 
গণঅত্যুর্থানের পথে যাবে না, সে সম্পর্কেও ছিল তাদের দৃঢ় প্রত্যয় । উপবস্ত, মুস- 
লিম লীগ, এম. এন, রায়-পন্থী, দেশীয় রাজন্যাবর্গ এবং সেই সঙ্গে হিন্দুমহাসভার . 
মতো! কায়েমী স্বার্থবাদীপুষ্ট দল ও গোষ্ঠীকে ব্রিটিশ গভর্নমেপ্ট অন্থগত সমর্থক 
রূপেই নিজেদের পাশে পেয়েছিল। 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই মৃহ্ত্ে প্রত্যক্ষ গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম 
গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল শ্ধুমাত্র কংগ্রেস-পোম্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টরা। সুম্পষ্ট 
ভাষায় তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে চিহ্নিত করল “দাআাজবাদী যুদ্ধ' রূপে এবং ঘোষণ। 
কবেছিল এই যুদ্ধে “একটি পয়স1 বা একজন ভারতীয়কেও ব্যবহৃত হুতে দেওয়া হবে 
না” (না এক পাই, না এক ভাই )। এই সঙ্গে তার] ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদী সরকারকে উচ্ছেদে করে 'জাতীয় সরকার, প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং. 
প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করে । এই সময় বে-আইনী 
কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ২রা অক্টোবর (১৯৩৯) একদিনের জন্য রাজনৈতিক 
ধর্মঘটে বোদ্ধাইয়ের বস্ত্রশিল্পের নব্বই হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে । এই ধর্মঘটই 
ছিল ভারতবধে সাত্রাজাবাদী যুদ্ব-বিরোধী প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট | এই সময় থেকেই 
সাআ্রাজাবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টর! শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রচার 
শুরু করে 1৩ ্‌ 

ভারতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হচ্ছিল কমিউনিস্টদেরই 
উদ্যোগে । কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলন সামাফ্িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কাধত থেমে যায়। 
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এই সময় একমাত্র 'রায়পন্থী” “ইতিয়ান ফেডারেশন অফ লেবর'-ই সামান্ত কিছু 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার চালায় এবং ভার তীয় জনম তকে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় 
সামিল করার চেষ্টা করে । “রায়পন্থী'রা যে এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 
মোটা অংকের আধিক সাহাধ্য পেত তা আজ এঁতিহাসিক সত্য |” 
কিন্ত কমিউনিস্টর! কি তাদের পূর্ব-ঘোষিত 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন 
থেকে সরে দাড়ালেন? ব্রিটিণ সাত্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানই 
ব। তারা জানালেন কেন? এই প্রলঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক 
পি. মি যোশীর বক্তব্য অগ্ধাবনযোগ্য £ 
“ ন্যাশনাল ফ্রন্ট” নামে আমাদের যে সাপ্তাহিক মুখপত্র বাহির করিয়াছিলাম, 
যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহ! বন্ধ করিয়া দেওয়! হয়। তৎক্ষণাৎ আমরা 
কমিডানস্ট' নামে এক বেআইনী মুখপত্র বাহির করি। ১৯৩৯-এর নভেম্বর 
মাসে উক্ত পত্তিকার প্রথম সংখ্যাতেই আমরা এ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আমা- 
দের বিশ্লেষণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করি । “কিমিউনিস্ট”এ প্রকাশিত 
আমাদের পণিটুধ্যরো-র প্রস্তাব £ 
“যুদ্ধের রূপ 
“আজ ইউরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে সে যুদ্ধ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ 
নহে। ইহ! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ব-_-১৯৪১-১৮ সালের মহাঘুদ্ধের উত্তরাধিকারী 
দ্বিতীয় সাম্্রাজ্যবাধী যুদ্ধ ।” এই প্রস্তাবে জামান ফ্যানিস্টদের “যুদ্ধের প্রধান 
গ্ররৌচক? প্লিয়। বর্ণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করিবার আশায় ফ্যাশিস্ট আক্রমণে সাহায্য করিয়া ও প্ররোচন। 
দিয়! বুটিণ সাশ্রাজাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই যে খিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
সচনাকে দ্রুততর করিবার ব্যাপারে সর্বপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন যোগাইয়াছে, 
একথ।1 ও বল। হয়। 
“ঘুদ্ধের লক্ষ্য 
“ধুটেন ও ফ্রান্স স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতেছে. ন। | তাহাদের 
বিজয়ের অর্থ ফ্যাসিজমের ধ্বংস নহে-্এমন কি ফ্যাসিজম্‌ ছুর্বল হওয়াও 
নহে ।..-**চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ) সাধনের 
জন্য এবং তাহাদের নিজেদের দেশে ফ্যাসিজমকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্ক জনসাধারণের ফ্যাপিস্ট-বিরোধী মনৌভীবকে কাঁজে লীগাইতেছে'*-""* 
তাহারা ইউরোপের প্রত্যেক দেশে প্রতিক্রিপ্াকে চার্গ৷ করিয়! তুলিবে। 
ভাহাদের নিজেদের দেশে তাহার! গণতন্ত্রের শেষচিহুটুকু পর্যন্ত ধ্বংস করিবে। 
তাহারা উপনিবেশগুলিতে রাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর 
করিবে ।৮৮ 
বস্তুত, একথ| কিছুটা পরিমাণে সত্য যে, ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে যে নাৎসী" 
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গমোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি” স্বাক্ষরিত হুয় (যা কিন্ত কোনোমতেই মৈত্রী চুক্তি নয়। 
এটা ছিল নিছকই আত্মরক্ষ। ও যুন্ধ-প্রস্তুতির জন্য একটি সাময়িক সোভিয়েত, রণ 
কৌশল মাত্র) তাতে ইংল্যাণ্ড ওফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি গুলে! বেকায়দায় পড়লেও 
ভারতীয় কমিউনিস্টদের সামনে ত। হাজির করেছিল এক স্বস্তিকর পরিস্থিতি। 
ফলত, ব্রিটি সাম্রাজাবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের প্রধানতম সংগঠকক্ধপে সেদিন 
কমিউনিস্টরা নিজেদের ভাবমৃতি এবং মর্ষাপ্াকেও ভাবতীয় জনসাধারণের চোখের 
সামনে উজ্জল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই আহ্বান জানানো হলেও 
এর ফলে ফ্যামিবাদের বিরুদ্ধে গ্রচার-আন্দোলন গতিরুদ্ধ হয় না; কংগ্রেসের 
অনেক নেতাই ফ্যাপিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমনকি পরম্পর- 
বিরোধী আদর্শ বলে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন । সোন্যালিস্টরাও ছিলেন 
এ একই পথের অন্ুলারী । একমাত্র কষিউনিস্টরাই ফ্যামিবাদ যে সাত্রাজাবাদেবই 
নিকৃষ্ট ও বিরুত রূপ--সে-সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। 
তাই প্রাক-জনঘুদ্ধ পর্যায়ে তারা ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদ-ধিকোধী আন্দোলনের সঙ্গে 
ফ্যাপিবাদ-বিরোধী প্রচার আন্দোলনকেও যুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন । তৎ- 
কালীন সময়ে ( ১৯৩৯-৪১ ) কমিউনিস্টদের বাস্তব কাজ" বূপে পার্ট সম্পাদক 
যোশী য। তুলে ধরেছেন তাতেই এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়! তিনি লিখেছেন £ 
“€১) ইউরোপে ধেশের পত্ত দেশে হিটলারের প্রভৃত্ব বিস্তার ও এই সমস্ত- 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গভনমেন্টগ্ুলির শোচনীয় পতনের কাহিনী ব্যাখ্যা! 
করিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে কোণঠাসা! করিবার এবং ভারতকে ক্ষমতা 
ন। দিবার বুটিণ নীতির অর্থ যে হিটলারের নিকট পৃথিবী বিকাইয়া দেওয়।! 
তাহা বুঝাইয়া আমরা যতদূর সম্ভব ব্যাপক যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাইয়া- 
ছিলাম। 
“(২) সাম্রাজ্যবাদা গভনমেণ্টকে এক পাইও দিও না, একজন ভাইকে ও দিও না 
_-এই ধ্বনি তুলিয়া আমরা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার চালাইয়াছিলাম | 
“(৩) শিল্পকেশ্রপমূহে শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্ত! ও রাজনৈতিক সমস্যাকে ভিত্তি 
করিয়া আমবা বিরাট ধর্মঘটের আত বহাইয়। দিলাম । 
«(৪) আমাদের অধিকাংশ নেতাই এবং শত শত সাধারণ সভ্য ধর] পড়িয়া- 
ছিলেন, তথ।পি আমরা নামেমাত্র কাজ না চালাইয়। পুরাদস্তর সংগঠন বজায় 
রাখিয়া পুরাদমে কাঁজ চালাইয়াছি। এইভাবে আমরা জীতীয় জীবনে এক 
নতুন জিনিস দেখাইয়াছিলাম ।”৯ 
কমিউনিস্ট পার্টি মতো সেই সময় সোস্যালিস্ট পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক এবং 
উগ্রবাদী বিপ্লবীরাও তীব্রভাবে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে 
তোলার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কংগ্রেদ এ সম্য়পর্বে ছিল সম্পূর্ণভাবে আপস- 
পন্থী । বস্তত, বিগত ছয় মাসের নিশ্চেষ্টতা ও অপেক্ষার কাল অতিবাহিত করে 
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১৯৪০-এর মার্চে রামগড়ে কংগ্রেসের যে জাতীয় সম্মেলন হয় তাতেও ব্রিটিশের সঙ্গে 
আপসের স্থুর ধ্বনিত । প্রধানত গাঙ্ধীজীই ছিলেন এর প্রবস্ত1।। তিনি বিশ্বযুদ্ধকে 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে একত্রীভূত নী করে শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ 
করার পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ কিন্তু গান্ধীজীর 
অভিমতের বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনের পাশাপাশিই রামগড়ে 
এ একই সময়ে অন্ুষ্ঠিক হচ্ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের “আপস-বিরোধী সম্মেলন? ! 
যাহোক, কাত দেখ! গেল রামগড় কংগ্রেসে ত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্ত 
আন্দোলনে'র সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্বেও (পাশাপাশি গভরনমেন্টের সঙ্গে আপস- 
আলোচনাও চলবে এমন পথও খোল] রাখা হলে! ) গান্ধীজী মার্চ (১৯৪০) থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস ( ১৯৪০) পর্যন্ত পুনরায় কংগ্রেস সংগঠনকে স্থবির ও অচল করে 
রাখলেন । ১৯৪০-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর এ আই* সি. সি-র বোম্বাই অধিবেশনে 
গান্ধীজীকে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ কর! হলে 
তিনি ততক্ষণীৎ ঘোষণা করেন £ 
“ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের কোনে! প্রশ্বই নাই। আমি এখনও 
নিশ্চিত নই-_-তবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলিতে পারে । আমি এখনও একট! কিছু 
খু'ঁজিতেছি। এ পর্যন্ত আমি কিছুই খু'জিয়া বাহির করিতে সমর্থ হই নাই ।”১০ 
এ-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. দি. যোশীর 
বক্তবা 'প্রণিধানযোগ্য । কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্থম্পষ্ট অভিযে!গ করে তিনি 
বলেছিলেন £ 
“কংগ্রেসের প্রধান নেতারা গণসংগ্রামের অস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহেন না। 
তাহারা চাহেন বিন। সংগ্রথমে যুদ্ধ সংকটের সুযোগ গ্রহণ করিয়! চড়! দর 
হাকিয়। সাআাজ্যবাদের নিকট ক্ুবিধ! আদায় করিতে ।'"*আপদ-রফাই এখনও 
নেতাদের নীতি, সংগ্রাম নহে । জনসাধারণের চাপে জাতীয় নেতৃত্ব যদি 
সংগ্রাম শুরু করিতে বাধ্য হন তাহ! হইলেও আপস-রফার অস্ত্রূপে 
ব্যবহারের জন্য তাহাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টী হইবে ।”১১ 
কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু এই সময়ে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে পৃ্ণভাবে 
কাজে লাগার ব্রিটিশ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার 
কাজে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অবাবহিত পরেই বোশ্বাইয়ে ষে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের ৪০ দিন ব্যাপী সেই ধর্মঘট 
পরিচালনা করেছিল কমিউশিস্ট পার্টি॥। এছাড়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে পার্টি ভারতের 
শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালায় । ১৯৪০-এব বছরটি সাআ্াজ্যবাদী 
ুদ্ধ-বিরোধী প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে মুখর হয়ে ওঠে । বিহারের চিনি- 
কল শ্রমিক, কলকাতান্র ঝাড়,দার, ঝরিয়ার কয়লাখনি শ্রমিক এবং সেই সঙ্গে সার! 
ভারত কিষাণসভা পরিচালিত কৃষকের! তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করে। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের: 
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বিরুদ্ধেও কমিভনিল্টর। ভারতের শছিকপ্রেণীর গ্যান ব্যান্র্জা তিক টনি 
ঘনিষ্ট স্ত্রী গড়ে ভোলার কথ বলেছিলেন । . 
এন্প্রপঙ্ষে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ই* এম, এন, আস্ৃজিপাদ বাজে: 
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বস্ততপক্ষেই, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ও নাআজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
শমিক-কৃষক সংগ্রাম সেই সময় জঙ্গীরূপ ধারণ করে। বিশেষ করে বামপন্থীদের শান্ত 
বটি হিসাবে পরিচিত বোম্ছে, বাঙলা, মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি প্রদেশগুলিতেই এর - 
ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয় সব থেকে বেশি । মার্চ, ১৯৪১-এ কেরালাঘ় উত্তর 
সালাবার) কৃষক-জমিদার রক্তাক্ত সংঘধের পরিণামে ফানি হয় চায়জন তক্ষণের 
(কামর শহীদবুন্দী, যা সেই সময় সম্রগ্র ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন তোলে । 
এছাড়াও বিহার ও অঙ্ধ প্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ কবে 
সীততাল ও রাজবংশীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ-বিঝোধী এবং 
জমিদীর-বিরোধী শ্রেণী-আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয় । সব মিলিয়ে বলা হা, 
ভারতেন্ন ক্বীধীনতা আন্দোলনের এই পর্যায়ে কহিউমিস্টরা এক গৌরবোঞ্জল 
ভূঁষিক। পালন করেছিলেন । 
এই সময়পর্ধে কমিউ!নস্ট পার্টির বাঙলা শাখার সুখপন্বের মাম ছিল-. 
লালঝাশা”। এর মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত পরিবহন শ্রহ্িকদের (রেল, 
বাল,-উ্রাম, স্টীমার ), জুটমিল কর্মচারীদের, বন্দর-শ্রষিক ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে 
একের পত্র এক আবেদন প্রচার করতে থাকে । সেই আব্দেনে বলা হলো-_ 
সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কোনে প্রকার সাহায্য নয় । ব্রিটিশ সামাজ্যবাদেনর 
মেরুদণ্ড ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী। এই যুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিক-কষক কিংবা! ছণজ- 
যুবকের কোনো 'লাভ নেই। ব্রিটিশ সামাজ্যবাদকে আঘাত করার চরম সয় 
উপস্থিত । ন্বারধীনতা ও বিপ্লব আসন্ন । সকলকে একনক্গে মিলে ব্রিটিশ সান্জাজ্য- 
বাকে শেষ মরণ "আঘাত দিতে হবে । এই সাশ্রাজাবাদী যুদ্ধকে স্বান্থীনতাঁর খুদ্ধে 
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পরিণত করো । আপসকামী বুর্জোয়া কংগ্রেস ধংস হোক । ব্রিটিশ সাজাজ্যবাছের 
পদলেহী যুসলিম লীগ ধ্বংস হোক । এম. এন. রায় অনুগামী কংগ্রেসপন্থী 
কমিউনিস্টরা হলে! ব্রিটিশদের, ধালাল--তার! ধ্বংস হোক। জনগণের শঙ্ষ 
কংগ্রেস-সোস্ঠালিস্ট পার্টি ধ্ংম হোক । জণগণেব এঁক্য জিন্দাবাদ ইত্যাদি ।১৬ 

১৯৪৭-এর বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য আবেদন, প্রচারপত্র ও বেআইনী সংবাদপন্জের 
মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত 
করত। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের মধ্যভাগে বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্ররুতিও ভ্রুত পরিব্তিষ্ড 
হয়ে যায় । ১৯৪১-এর ২২শে জুন হিটলারের নাতনী বাহিনী অতফ্ধিতে সোতিম্বে 
ইউনিয়নকে আক্রমণ করে । হিটলারের দোসর জাপানও হঠাৎ পার্পহাববাষের 
উপর আক্রমণ চালিয়ে এশিয়া মহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে ঘেছ্। 
এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা ঘা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৌলিক পরিবত্তন ঘটে এৰং 
সমগ্র বিশ্ব নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় । যুদ্ধরত দেশগুলি ছুটি শিবিরে বিত্বক্ভু 
হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদী আর নাৎ্লীবাদী জামানী-ইতালি ও জাপানকে নিয়ে 
গঠিত হয় “অক্ষশক্তি' নামে যুদ্ধজোট এবং এর বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-সোভিষেন্ত 
ইউনিয়ন-মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে নিয়ে গঠিত হয় “মিত্রশক্তি” ব। “নম্মিলিক্ত 
জাতিপুঞ্র জোট । এর ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিভ্রগত পরিবর্তন ঘটে যায় । 
এই চরিজ্রগত পরিবর্তন যেমন রণাঙ্গনেও প্রতিফলিত হুল! তেমনি বিভিন্ন ঘেশের 
রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনের সামনেও উপস্থিত করল পরিবতিত পরিস্থিতিষ্তে 
রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য নতুনতর প্রশ্ন । 

এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকার পর 
দৃষ্টিপাত করলে যেটা দেখা যাবে তা হলো-_রামগড় অধিবেশনের (মার্চ, ১৯৪০) 
পর থেকে অক্টোবর মাল পধন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ গভরনমেন্টের 
সঙ্গে আপসরফার চেষ্ট] করে, যদিও কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এক্ষেছ্ছে 
ভিন্নমত পোষণ করতেন । জয়প্রকাশ নারায়ণ, বামমনোহর লোহিয়। প্রমুখের 
নেতৃত্বে কংগ্রেস-সোস্তালিস্ট পার্টি এই সময় ব্রিটিখ গতর্নমেণ্টকে উচ্ছেদের জন্ত 
সশস্ত্র গণআন্দোলন পরিচালনার প্রস্ততি গ্রহণ করতে থাকে । ফলে, কমিউনিস্ট 
পার্টির সঙ্গেও সোস্যালিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া 
কমিউনিস্ট পার্টি পরিকল্লিতভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মী, নেতৃত্ব ও ইউনিটগুলির 
একটা ঝড় অংশকে নিজেদের অন্তভুক্ত করে নিতে শুরু করার ফলেও এই 
সম্পর্কের অবনতি ঘটে । এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অভ্যন্তরীণ চাপ ও 
ব্রিটিশ গভর্নমেপ্টের আপস-বিষুখতাক্ বাধ্য হয়েই গান্ধীজী অক্টোবর ( ১৯৪* ) 
থেকে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ' শুরু করার আহ্বান জানান। গান্ধীজী ও বিনোব 
ভাবে ১৭ই অক্টোবর (১৯৪০ ) এবং ৩১শে অক্টোবর নেহরু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
| যুদ্ধ-বিরোধী বস্তা ) করে কারাঁবরণ করেন। কিন্তু তত্কালীন গণমানস ছিল 
এতই অশান্ত যে, ১৯৪১-এব্র জুন মাসের মধ্যেই মার। (ভারতে নত্যাগ্রহ করে 
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কারাবরখ করেন ২* হাজার যাব ।১৪ এই পটভৃষিকায় ব্রিটিশ ও নাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় “আটলার্টিক সনদ, ( আগস্ট, ১৯৪১)। এতে 
বল! হত ঘে, “সনদে স্বাক্ষরকারীর। বিশ্বের সকল মাছুষের নিজন্ব সরকার 
গঠনের অধিকারকে স্বীকার করে নেবে এবং যারা এখনও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত 
তাদেক পার্ষভৌম ক্ষমতা ও আত্মনিযস্ত্রণের অধিকার প্রদান কতা হবে 1৮১৫ কিন্ত 
তার ঠিক কয়েকদিন পরেই, ৯» ই সেপ্টেম্বর (১৯৪১, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিল এক 
সরকারী ঘোষণায় বলেন £ তারত, বর্ম! এবং ব্রিটিশ সাম্রাজোর অন্যান্ত অংশ এই 
সনদের ( আটলান্টিক চার্টার ) আওতায় আসবে না । কারণ, নাৎমীশভির হবার! 
পদ্দানভ ইউরোপের জাতি ও বাষ্্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্বাশাসনের ক্ষেত্রেই শুধু 
এই সনদ প্রযূদ্ক হবে । 

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বন্ধু রূপে অক্ষ 
শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে । অবশ্থী এই 
সমর্থন শর্ভীবীন ছিল। “ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত হলে তবেই অক্ষশক্তির 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ কেবলমাত্র মুক্ত ও স্বাধীন ভারতই 
দেশের জন্ত জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে'--এটাই ছিল 
জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত । অবশ ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার 
জন্য ফেলব দেশ লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলের প্রতি কংগ্রেসের প্রস্তাবে ০০ 
এজ প্রকাশ করা হয়। 

, ২৩বে-৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪১ )'তারিখে বারদেখলিতে অন্ধুষ্ঠিত কংগ্রেস 
রা কমিটির বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পফিত আলোচনায় কংগ্রেসকে হ্ৈত- 
নীতি অন্থসরণ করতে দেখা যায়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ 
পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার ফলে কংগ্রেসে গাস্ধীযুগের অবসান 
ঘটে ।১৬ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে জহরলাল নেহরু ও মে'লান। আজাদ বাশিয়া, চীন, 
মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে প্রগতিশীল রাষ্্রজোট বূপে অভিহিত করেন, কিন্তু 
তারা ভারতের স্বাধীনতার বিনিময়েই শর্ভাধীনে এই জোটকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
যুদ্ধে সহায়ত করতে রাজী ছিলেন। অপরদিকে, রাজাগোপালাচারী 
ব্রিটিশের আপস-প্রস্তাবে রাজী হয়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় গভর্নমেপ্টকে বিনাশর্তে সহায়ত! 
ঞর্দানের কথ। ঘোষণা করেন । 

'এই সময়কাঁলেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজ্জভেল্ট, চীনের জেনারেল চিয়াং- 
কাইশেক ও অস্ট্রোলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যৌথভাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচিলের উপর 
চাপ সি করতে থাকেন--আটলান্টিক সনদ মেনে ভারতবর্ষকে স্বাধীনত! দানের 
জন্ত। এইভাবে মিত্রশক্তির চাপের মুখে এবং ভারতীয় সীমাস্তবতাঁ অঞ্চলসমূহে 
তীব্র জাপানী আক্রমণের ( ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর+ ৮ই মার্চ রেহুন এবং ২৩শে 
'সার্চ আল্নামান ছ্বীপপুঞ্চের পতন ঘটে) ফলে ১১ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন 
ষে, শ্থার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ মার্চ মাসেই ব্রিটিণ সরকারের সাংবিধানিক প্রস্তাবনহ 


৪৪ 


ভাঁরতীক্গ'নেতাঁদৈর সঙ্গে আলোচরনাধ জন্য তারতে উপস্থিত হবেন। ২৩শে মার্চ 
ভ্রীপন্‌ মিশন নদী পৌঁছে ভারতীয় নেতাদের কাছে যে প্রস্তাব দেন ভাঙে যেই 
সময়কালে 'ভীরতে বিযাজিত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের 'কোনো সম্ভাবন! ছিল 
মা । কারণ, খু্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার গঠনের যে প্রস্তাব কংশ্রেস 
উদ্খীপন করেছিল তার পরিবর্তে এই প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষ ন! হওয়। পর্যন্ত স্থিতাবস্থা 
খঙ্জায় রাখার কথাই বলা হয় । মোটবথা, ভ্রীপস মিশনের প্রস্তাব কোনে রাজ- 
নৈতিক দলকেই সন্তষ্ট করতে পারৈনি। ১২ই এপ্রিল ক্রীপস্‌ ভারত ত্যাগ করেন। 
ফ্রীপস্‌ মিশন কাধত ব্যর্থই হয়। 
১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বারদৌলি অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
বলেছিলেন £ 
“ভারতৈর প্রতি ব্রিটেনের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি, ওথাপি যুদ্ধ-_ 
বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ায় এবং ভারতের নিকটে আসিয়। পড়ায় যে ন্বুতন 
ধিশব পরিস্থিতির উদ্ভব ছহইম্বাছে ওয়াফিং কমিটি তাহা! পরিপূর্ণভাবে 
বিবেটন। করিবেন। যেসব জাতি আক্রান্ত হইয়াছে এবং স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম করিতেছে কংগ্রেসের সহানুভূতি স্বতঃই তাহাদের প্রতি খাকিবে।”১৭ 
[ বড় হরফ আমার ] 
কংগ্রেসের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এট। বল! যায় যে, যুদ্ধের চবিভ্্র-বিচারে 
কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেমের দৃষ্টিভক্ষির তেমন কোনে 
পার্থক্য পরিিক্ষিত হয় না । বিশেষকরে নেহরু এবং আজাদ যুদ্ধকে একটি আত্ত- 
জাতিক পবিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছিলেন । ক্রীপম মিশন যদি ব্যর্থ ন। হতো, 
তাহলে হক্সতে। কংগ্রেদও '“জনযুদ্ধে'-র নীতিকেই গ্রহণ করত। কিন্তু জীপস 
"মিশনের বার্থতার পরে সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যাক্স। গান্ধীজী এবং বল্পভতাই 
'প্যাটেলের মতো দক্ষিণপন্থী নেতারা অতঃপর দেশের গণ-অনন্তোষকে কাজে 
লাগিষ্বে ধিটিশ গভর্নমেন্টের উপর চাপ ্ৃ্টির রণকৌশল গ্রহণ করেন। নেহরু 
এবং আজাদ ভিন্ন মত পোষণ করলেও এক্ষেত্রে তাদের অন্ত কিছু করার 
থাকে না।১৮ 
১৯৪১-পালের ২২শে জুন হিটলারের নাৎসীবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আক্রমণ করার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির (বে-মাইনী ঘোধিত) অভ্যন্তরে ও যুদ্ধের 
"চরিজ্জ সম্পর্কে নব মূল্যায়ন ও তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এ প্রলক্গে প্রবীণ 
কমিউনিস্ট নেতা সন্বোজ মুখা্জি লিখেছেন £ 
“সমগ্র পার্টিতে যুদ্ধের বর্তমান চরিত্র ও আমাদের কর্তব্য কি--এ সম্পকে 
রাজনৈতিক আলোচনা! শুক্ষ হয়। প্রত্যেক কষিটি2ও নেতাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়-_নিজ নিজ মতামত লিখে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রে পাঠিয়ে 
দাও । বেশ মনে আছে জ্যোতি বন্ধ প্রমুখ ধার! প্রকাশ্থে ছিলেন তারাও নিজ 
'নিজ মতামত লিখে গোপন কেন্ছরে পাঠিয়ে দেন। আমর! প্রত্যেক্ষে নিজ নিজ 


১০৩ 


অভিমত লিখে পাঠাই । দেউঁলীতে বন্দীর! একতে বনে আলোকে এরডি 
বলিল রচনা করেন। বি, টি রণদিভেই মূলতঃ এই দলিল লেখেন এবং বোমাছি 
কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। এস, এ, ভাঙ্গে, অজয়.ঘোষ প্রমুখ প্রত্যেকে, নিদ্'নিজ 
অভিমত লিখিতভাবে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে আলোডনা; ও লিখিত বতা- 
মতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে সবন্ঠ 
লগ্ুন থেকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মতামত,পার্টির কেন্জীয় কমিফিব্রহাতে 
এসে যায় ।”১৯ 
এর থেকে ম্পইই বোঝ। যায়, 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত একটা নীতি এবং আস্মর্জাতিক 
দৃষ্টিভঙ্গিও সেই সময় বিশ্ব-কমিউনিন্ট আন্দোলনে সক্রিন্ন ছিল। তাছাড়া! পার্টির 
অভ্যন্তরেও এই নতুন লাইন নিয়ে তীব্র বিতর্ক দ্লেছিল। অন্ত একজন, প্রবীণ 
কমিউনিস্ট নেতা এপপ্রসঙ্গে ঘা! বলেছেন তার সঙ্গে সরোজ মুখাজির বক্তব্যের খ্মষিল 
সাষান্যই। শ্রী মুখার্জি বলেছিলেন, “দেউলী দলিলের. খসড়া রন! করেন মূলত 
রণদিতে”।২৪ অপর দিকে এ-প্রসঙ্গে রণেন সেন লিখেছেন : 

“দেউলী জেলে এই দলিলের খসড়া প্রণয়ন. করেন রণদিভে ও ভাঙ্গে । দিলি 
শিষে দেউলী ও বাইরে প্রচণ্ড বাদবিতর্ক হয় । শেষ পর্যস্ত যোনী ও অগ্নিকারটীর 
নেতৃত্বে যে মূল পার্টি কেন্দ্র গোপনে কাজ করছিল--নেটিও মোটনুি & 
লাইনই গ্রহণ করে। 

“যোশী এ লাইনকে আরে সুদৃঢ় ও গ্রহণয়োগ্য করে একখান! বই লেখে 

“করো ওয়ার্ড টু ফ্রিডম” । অর্থাৎ, স্বাধীনতার দিকে আগুয়ান হও । আনার 

জেল থেকে বেরিষে এ বইটি পড়ি। পার্টি এ সবের, কলে জনঘুদ্ষের নীতি 

গ্রহণ করল ।*২১ 

জনযুদ্ধের নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে প্রচণ্ড তর্ক-দির্ঠক হয় তার 
প্রাণ হলে! সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর€( ২২শে কুন, ১৯৪১), পরব 
৬ মাস সময় লেগে যায় “জনযুদ্ধের নীতি'-কে পার্টি লাইন রূপে ঘোষণা করতে। 
এর প্রধান কারণ তিনটি ঃ 

১) কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন তীব্রভাবে ব্রিটিশ-বিস্যোহী 

এবং 'এই যুদ্ধের স্থুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে 

উচ্ছেদের জন্য ভার! ছিলেন কৃতসংকল্প। কৃতরাং জান্তঃপার্টি বিতর্ক ছিল'তীক্র। 

২) “কমিউনিন আন্তর্জাতিক'-এর সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পক্ষ 

যোগাযোগ রক্ষাকারী ক্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিব কাছ থেকে এ-দেশে নির্ঘে্ 

পৌছাতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে । 

(৩) পার্টির নেতৃত্ব ও দদস্যদের প্রায়, প্রত্যেকেই তখন ছিলেন হস কারা 

গারে, নয় আগার গ্রাউণ্ডে। এদের পরস্পরের সক্কে, যোগাযোগের ছি 

একাস্ত অভাব। 

যান্থোক, ওরা জুলাই (১৯৪১) মার্লাল, স্তাগিন তার যেই এত্রিহা্দিক বোনা 


৯৬১ 





ভাষণেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'জনযুদ্ধে-ব নীতি ঘোষপ! করেন। ছ্চিনি 
বলেন £ ্‌ 
্ জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোনে! সাধারণ যুদ্ধ নয়, এটা শুধু ছুটি 

সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জানান ফ্যাসিবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ 

জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং শ্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেকল 

আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যানিবাদের পরাধীনতায় 

আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সাহায্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। 

“মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশে 

পরিচালিত হিটলারের ফ্যাসিবাহিনীর এই অভিযানের ধারা বিরোধী ও 

স্বাধীনতার ধার সমর্থক তার। সকলেই এই দলে মিলিত হবেন ।৮২২ 

এর কিছুদিন পরেই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে ১৯৪১ লালের ১২ই 
ভুলাই মস্কোতে এতিহাপিক “ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ছুটি 
প্রধান শর্তই ছিল £ ১) নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে উভয় সরকারই সর্বভো- 
ভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করবে । ২) যুদ্ধ চলাকালে পারস্পরিক 
সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো সরকারই নাৎসী জার্ধানীর সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধবিরন্তি 
বা সদ্ধিচুক্তি করতে পারবে না। 

ব্লাবাহুল্য, এই সব ঘটন।য় যুদ্ধের সামগ্রিক চরিজ্রে একট! গুণগত পরিবর্তনের 
সুচনা হয় ? যুদ্ধ ক্রমশই এক সর্বাত্মক ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের দিকে পরিণন্তি 
লাভ করতে থাকে। 

আশ্চর্যের বিষষ হলো, বিশ্ব-ইতিহাসের এত বড় একটা! তাৎপধপূর্ণ ঘটনাকে 
সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার দুরদৃষ্টি বেশিরভাগ কংগ্রেসী নেতারই ছিণ না। তাই 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রাস্ত হওয়ার পরে অস্তত বারদেখীলি আধিবেশনের (ডিসেম্বর, 
১৯৪১) পূর্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহ্মশিতা ব৷ 
সহানুভূতি জ্ঞাপনের কোনো প্রচেষ্টাই দেখ! যায় নি। এমন বড় একটা ঘটনায় 
গান্ধীজীর প্রথম প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল-_সে সম্পর্কে গান্ধ'জ র জীবনীকার 
তেওুলকর বা কংগ্রেদের ইতিহাস-প্রণেতা ড. সীতারামাইয়া একটি কথাও বজেন 
নি। তাছাড়া ড. রাজেন্্রপ্রসাদ ২৩ বা আচাধ কপালনীর ২৪ কাছেও হিটলারের 
রাশিয়া আক্রমণ ছিল ফ্রান্সের পতনের মতনই নিছক সামরিক অথেই এক বৃহত্ধন 
ঘটনা । এ ছাঁড়া এই আক্রমণের অন্য কোনে। বিশেষ বাজনৈতিক তাৎপর্য কিংৰ! 
গুরুত্ব তার! অন্থধাবন করে উঠতে ব্যর্থ হন। 

কিন্তু অত্যাশ্চর্ষের বিষয়, সর্বপ্রথম যিনি সোভিয়েত ইউনিস্বনের বিরুদ্ধ নাৎসী 
আক্রমণের প্ররুত তাৎপর্যটি অনুধাবন করে এর বিরুদ্ধে দৃঢ়কঠে তার মতামত ব্যক্ত 
করেন তিনি কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলেন না! যতদূর জান। যাক, পাঞ্জাবেন্ব বিখ্যাত 
বিপ্লবী ও বামপন্থী কংগ্রেস নেতা মাস্টার রাজারামই ( প্রাদ্দেশিক কংগ্রেস ক মির 
প্রাস্তন সম্পাদক) ১৯৪১-এর ২৭শে জুন সর্বপ্রথম এক দীর্ঘ বিবৃতিতে নাৎসীছের 


১৬৭. 


রাশিয়! আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং রাশিয়ার উপর এই আক্রমণকে সমগ্র 
বিশ্বের কৃষক এবং নিপীড়িত জন্গণের উপর দ্বণ্য আক্রমণ বলেই চিহ্নিত করেন ।২ ৫ 
এপ্রপঙ্ষে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথ। আমর৷ স্মরণ করতে পারি । 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সোস্যলিস্টরাই সর্বপ্রথম এক বিবৃতিতে ( ২৯ জুন, 
১৪১) “এই যুদ্ধকে জনঘুদ্ধে পরিণত কর” (1188৩ 1৮6016+5 ৬৪1), এই আবেদন 
জানান । “হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সংক্ষিপ্তাীকারে উন্চ নিবুির মিয়লিখিত 
রিপো্টটি প্রকাশি 5 হয়: 
£1210675 8188010 00 হ২05519 29 01681 170:006 01 1815 001105110 ৫০-. 
[01086 006 0114 20৫ 00 06500 1568৫0121 01 1176 7৩8০০ 10116 
০০017100158”, 8855 90 8006981 1550060 ১৮ 006 71001161 999181191$, 
910 10185 109 70901016510 1000011156 820 1778106 (100 19195610 ৮21 
& 79010195+ %/81.৮২৩ 


যাহোক, কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন প্রার্দেশিক কমিটি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
গণলংগঠনগুলি নাৎসীবাহিনী কর্তৃক মোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার 
কিছুধিনের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেও, সামগ্রিকভাবে 
“সাস্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী” পুরনো লাইনকে পরিত্যাগ করে ভ্রভতার সঙ্গে 
'জনধুদ্ধে'র লাইন গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। 

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রপ্তরের এক গোপন দলিলে ( হোম/পোল/১৯৪১ £ 
এফ ৯৪/২৬ ) দেখা যায় যে, অমৃতসরের ভারভীয় কমিউনিস্ট আচ্ছার সিং ছিন! 
( ইনি ১৯৩৪-৩৫ সালেই প্রথম মস্কে। পৌঁছান “ইনস্টিট্যুট অফ মার্কসিজম্-লেনিনি- 
জম: -এ শিক্ষা লাভের জন্য ) ২৭ ১৯৪* সালে রাশিয়ায় যান ব্রিটিশের বিরুে 
সাষরিক সাহায্য লাভের আশায় । সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই 
তিনি তারতে ফিরে আসেন “কমিপ্টার্নের ( তৃতীয় কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক ) এক 
বিশেষ বার্তা নিয়ে, যাতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'জনযুছ্ধে'-র নীতি গ্রহণ এবং 
বিশ্ব-ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে নির্দেশ 
প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্ত পারিপাশ্থিক ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, আচ্ছার 
সিং হন্রতে। পাঞ্জাব বা উওর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্তান্ত অংশের 
কষ্িউনিস্টদের কাছে এই বার্ড পেধছে দিতে পারেন নি। কারণ, তিনি ভারতে 
ফিরেই গ্রেপ্তার হয়ে হন। তাছাড়। প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ থেকেও দেখা যায় যে, 
“জবনযুদ্ধা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা! ও নির্দেশের জন্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন ব্রিটিণ 
কমিউনিস্ট পাটির সম্পাদক হ্যারি পলিটের উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। এছাড়। 
এটা জান যার যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রপ্তর আচ্ছার সিং ছিনাকে মুক্তি 
দিয়ে জথবা বিভিন্ন জেলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে 'তারতীয় 
কষিউনিস্টদের উদ্দেশে মন্কোর গোপন বিবৃতি' গ্রচারে আগ্রহ দবেখিযেছিল ; কিন্ত 
কার্ধত নান! কারণে তা স্থগিত থাকে ।২৮ 


১৬৩ 


যাহোক র্যাখক আলাপ-আলোচনার ভিত্বিতেই ডিসেম্বরের শেষুকিকে 
(১৯৪১) কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধে'-র লাইন গ্রহণ করে। এই নীতি প্রথম ঘোবিক 
হয় পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় লক্ষেলনে। 
কমিউনিস্ট ছাজ্রনেতৃবৃদ্দই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'জিনযুদ্ধে'র নতুন লাইন ঘোষণা 
করেন। বস্তত, সম্মেলনে এই নতুন নীতি প্রচার করার দায়িত্ব দ্বিয়েই অধ্যাপর 
হীরেন মুখোপাধ্যায় সহ কমিউনিস্ট পার্টির সদম্য ছাত্রনেতৃত্বকে পাটনায় প্রেরণ 
কর হয়েছিল ।২৯ 

ইতিমধ্যেই ১ল] ডিসেম্বর (১৯৪১) কমিউনিস্ট পার্টির গোপনীয় এক পার্টি 
চিঠিতে (বিজ্ঞপ্তি নং ৫৪) "ফ্যাপিবাদের পরাজয় ঘটানোর জন্য পার্টির উদ্দেশে 
কমরেড পলিটের আক্েন'_ এই শিরোনাম দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ বক্তব্য 
পেশ কর) হয়। উক্ত আবেদনটি কমিউনিস্ট পার্টি অফ গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ থেকে 
প্রথম গ্রচারিত হয় সো ভির়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধোই (৮ই 
জুলাই, ১৯৪১ )। এই আবেদনে কেন হিটলারের পতনের জন্ত সংঘুক্ত জাতীয় 
ফ্রণ্ট গড়ে ভোলার প্রয়োজন ত। হ্যারি পলিট ব্যাখ্যা করেন 1৩০ 

এরপরেই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সদস্যদের কাছে প্রচারিত গোপনয় আর 
একটি পত্রে. ( পার্টি চিঠি নং ৫৫ ) যুদ্ধ-সম্পর্কে নিজেদের নতুন 'গনযুদ্ধ' লাইন/টিকে 
ব্যাখ্যা করেন ।৩১এছাডা দেউলী বন্দীশিবির থেকেও জনযুদ্ধের লাইনকে সমর্থন 
করে কমিউনিক্ট বন্দীদের নামে “হটলারের ফ্যাপিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ' শীর্বক 
এরূটি দণিল প্রকাশিত হয় (হোম/পোল/১৯৪২ £ এফ ৪৪/৩২ )।৩২ এই দলিল 
গেকেই বোঝ! যায় যে, জনযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কম্উিনিস্ট পার্টির 
আংশগ্রহণ করা। শর্তহীন ছিল না। 

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণের শর্ত হিসাবে ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে যেসৰ দাবী ডথাপন করে সেগুলির মূলকথ' হলে] : 

১) ভারতবধের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। 

২) গণতাস্ত্রক অধিকারসমূহ প্রতি করতে হবে এবং সকল রাজবন্দীকে 
মুক্তি দিতে হবে। 

৩) জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমত| তুলে দিতে হবে, যাতে জন- 
সাধারণের নতম চাহিদালমূহ পূর্ণ করা যায়। যুদ্ধের বায়ভার সাধারণ অঁধিক- 
কষকের উপর থেকে তুলে নিয়ে ধনদবের উপর চাপাতে হবে এবং ন্তাশন্মাল 
কংগ্রেল, ট্রেড ইউনিয়ন, কষ কপভা, সুললিম লীগ প্রভৃতির বারা অন্থমোদিত এক 
সর্বসম্মত জাতীয় দাবি-সনগ ব্রিটিশ সরকারকে মেনে নিতে হব, তবেই তারা 
হিউলারের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ-্রচেষ্টায় সকলের সমর্থন আদ্দায় করবে 1৩৩ 


২. জনযুদ্ধের পর্যাস্ধে বিভিজ্ন রাজনৈতিক দলের প্রাসঙ্টিক ভূমিকা ঃ 
কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক 'জনবুদ্ধের'"র নীতি গৃহীত হঞ্চমার পুর থেকে সার্যিক- 
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ভারে খমকে-যাওয়া ( ১৯৩৯-৪০ ) ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলন পূর্বের ভুনা, 
চতুগডণ গতিবেগ নিয়ে পুনর্বার সার! ভারত জুড়ে আত্মপ্রকাশ করে । বজারাহলা, 
এর মূন্ন চালিকাশক্তি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের নিয়ন্্রগারীন্‌ 
গণদংগঠনগুলি । কিন্তু ভারতবধ্ধের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সেই সময় অত্যন্ত, 
জন্রিল। জাতীয় কংগ্রেস আক্রান্ত পোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুদ্থু তিমন্পন্ 
'হুলেও কমিউদিন্টদের “জনযুদ্ধে'র তত্ব বর্জন করে। অপরদিকে, সোস্তালিস্ট পার্টি 
ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলি এত তীব্রভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ 
করে যে কার্ধত তারা ফ্যাসিস্ত ণক্কিরই সমথকে পরিণত হয়। এছাড়। ব্রিটিশদের, 
প্রতি সম্পূর্ণ অন্ুগত আর এক ধারার রাজনৈতিক দল ছিল, এর। শিজ স্বাঞ্ছে 
ব্রিটিশদের বিন্বাশ্ঠে সমর্থন করতে থাকে । এই দলগুলির মধ্যে ছিল রায়পন্থী 
ব্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি” “ইও্য়ান ফেডারেশন অফ লেবর”, 'মুললিম লীগ 
“হিন্দু মহাসভা» 'রাস্্রীর স্ব, সেবক সংঘ" (আর এস. এন* ) প্রভৃতি ধল। বন্ধত, 
এদের অনেকেরই ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা ছিল তাৎক্ষণিক ন্থযোগ-সন্ধানী মুখোশ 
স্ানত। হৃতরাং “জবনযুদ্ধে'র পর্মায়ে বাঙলা তথা তারতবধের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
'ান্দোলনের প্ররূত তাৎপর্ম ও বৈশিষ্ট্য অন্গধাবন করতে হুলে উদ্লিখিত রাঙ্জনৈ তি, 
দল ও গোষ্ঠীসমূ্থের কার্মিধাব্লা ও তূমিক। সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু আলো” 
চনা কর প্রয়োজন, 


জাতীয় কংগ্রেস ঃ 


ক্রীপম মিশন ব্যর্থ হওয়ার অন্নকাল পরে ( এপ্রিল, ১৯৪১) একদিকে যেমন 
সোভিয়েত রাশিয়! এবং আমেরিক নাৎলী জার্মানী ও ফ্যাসিম্ত জাপান কর্তৃক 
স্বা্াস্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সীমান্তের উপরও জাপবাহিনীর আক্রমণ 
শুরু হয়ে যায়। ফলত, জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও শুরু হয়ে যায় শান। পরম্পর; 
বিক্বোধী দ্বন্দ। আমর] জানি, ক্রীপম মিশন ব্যর্থ হওয়ার ঠিক পরেই মাপ্রাজের কংগ্রেম 
নেত। চক্রবত' রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বে কংগ্রেসের একট! গোগ্ী ভারতবর্ষে 
জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মুনলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে এবং মুললিম সংখ্যা- 
গপিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-্শাসনের অধিকার দিয়ে একটি জাতীয় ফণ্ট গঠনের 
্রন্তাব দেন। এর উদ্দেশ্ট ছিল-_ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বিনাশর্তে সহযোগিত। 
করা! । কিজ্ত কংগ্রেমে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে ( মে, ১৯৪১ ) এই প্রস্তাৰ ১২৯/ 
১৫ ভোটে বাতিল হুয়। ক্ষুব্ধ রাজাগোপালাচারি এর ফলে কংগ্রেন থেকে প্*- 
ত্যাগ করেন 1৩৪ 

মৌলান|! আজাদও মুসলিম. লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিস্ত-শক্ষির 
বিরোধিতা, করার জন্য একটি জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনে ' আগ্রহী ছিলেন । এই জটিল 
নয়, ১৯৪৯:এর ডিসেম্বর থেকে, গান্ধীজীর হাতেই আবার শেষ বারের মতে! 
অর্পণ করা হয় কংগ্রেসকে নেতৃত্দানের দায়-দাকিত্ব। তৎকালীন রাজনৈর্টিক 
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পরিস্থিতিতে গান্ধীজী যে শান্তিবাদী নীতি গ্রহণ করেন তার সারমর্ধ হলো! £ 
১) জাপানের বিরুদ্ধে অহিংস অলহযোগ ২) ব্রিটিণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিত্া৷ 
৩) ফ্যাপিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নৈতিক সমথন ৪) ভারতব্ধকে সশন্তর ও 
হিংন্র সংঘর্ষ থেকে রক্ষ। কর] । প্ররুতপক্ষে, এই চতুর্থ নীতিটি জাপানীদের বিরুদ্ধে 
গেরিলা-যুদ্ধ ও পোড়ামাটির রণকৌশল গ্রহণের নেহরু-নীতির বিরুছেই গৃহীত 
হয়েছিল ।৩৫ ৩রা ও ১০ই মে ।১৯৪১) তারিখে তিনি লিখছেন, ভারে ব্রিটেনের 
উপস্থিতিই যেন জাপানকে কাত ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । 
একমাত্র ব্রিটেনের অন্ুপস্থিতিই জাপানী আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা- 
করতে পারে । ব্রিটিশর। চলে যাবার পরেও যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে 
তবে ভারতীয়র। তা অহিংসভাবে প্রতিরোধ করবে ।৩৬ মোটকথা, সেদিন নেহক, 
আজাদ, রাজাগোপালাচারি প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃত্ব গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাকে 
নেহাতই কল্পনাবিলাম বলে মনে করেছিলেন । 

কালীন ব্লাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে একথ। বুঝতে অস্থবিধা 
হয় না যে, ক্রীপম মিশনের ব্যর্থতা আপসকামী কংগ্রেসের নেতৃত্বকে যে হতাশার 
মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল গান্ধীজী তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পথ খোজার চেষ্টায় 
রত ছিলেন । এ সময়ে বিরাজিত যুদ্ব-পরিস্থিভিতে ব্রিটেনের সংকটের স্থযোগে 
তিনি দরকষাকষির ক্ষমতা বুদ্ধি করে ভারতবধের স্বাধীনতা অর্জনের একটা চেষ্টা 
করেছিলেন মাত্র । প্রক্কত গণআন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছ! তার কোনোকালেই 
ছিল না। বিক্ষুন্ধ জনতার সশস্ত্র অস্থ্যথথান গান্ধীজীর সত্যাগ্রহনীতির সম্পূর্ণ 
বিরোধী ছিল । বস্তা, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
গান্ধীজী কোনো গণআন্দোলনকেই সমর্থন করেননি । অবশ্ট এটাও বলা যেতে 
পারে, গান্ধীজীর আশ। ছিল ক্রীপস্‌ মিশন হয়তো! ভারতীয়দের কাজ্কিত স্বাধীনতা 
দেবে। স্থৃতরাং সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মরীয়া হয়ে ওঠেন এবং শেষপর্যন্ত 
কিরেঙ্গে ইয়া! মরেঙ্গে আওয়াজ তুলতে বাধ্য হন। 

৬ জুলাই তারিখে (১৯৪২) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির একটি বৈঠকে 
গান্ধীজী 'ভারত-ছাড়ে।” আন্দোলনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, সীষাস্ষে 
জাপানীরা এসে গেছে এবং এইসময় যদি একটি অহিংদ আন্দোলন গড়ে তোলা 
যায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেপের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে বাধা হবে। আজাদ 
ও নেহরু গার্ধাজীর এই বক্তব্য অনুমোদন করেননি ; কেনন। তাদের মতে এ রক 
আন্দোলন শুরু কধার জন্য যে-প্রস্ততির দরকার তা তখন কংগ্রেসের ছিল না। 
সর্বোপরি, ব্াক্তিগতভাবে অনেকেই ছিলেন যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে 
সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বামী 1৩৭ কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীরই জয় হলে! । ১৪ই 
জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি “ভারত ছাড়ে আন্দোলনের প্রস্তাৰ মেনে 
নিল। বিষয়টি অন্থমোদনের জন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসের আঁধবেশন আহ্বান কর 
হুলো-_-"ই আগস্ট (১৯৪২); আর বোস্বাই অধিবেশনেই ৮ই আগন্ট এ প্রস্তাবটি, 
গৃহীত হলো 1৩৮ 
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পর ৮ই আগস্ট মধ্যবাজ্রেই গান্ধী, আজাদ, নেহরু, প্যাটেল সহ কংগ্রেদের 

উচ্চস্তবের প্রায় সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হুয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রদেশ, 
জেল! ও আঞ্চলিক স্তরে কর্মরত কংগ্রেস সংগঠনের অসংখ্য নেতা এবং কর্মীও বন্দী 
হন ব্রিটিশ সরকারের হাতে । সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা কর! হয় যে, 
ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা! দানের প্রশ্নাট বিবেচনা করতে বাজী 
থাকলেও, কংগ্রেন যুদ্ধকালীন সংকটাবস্থার স্থযোগ নিয়ে হঠকারী আন্দোলন 
চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজেই যে-কোনো মুল্য আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য 
সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য। বড়লাটের কার্ষনির্বাহক পরিষদ এই 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল ।৩৯ 

৯ই আগস্ট ১৯৪২) প্রভাতেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশের 
পরেই শুরু হয়ে গেল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'আগস্ট-আন্দোলনের জোয়ার । বিভিন্ন 
স্থানে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়া হুলো৷। প্েলপথ, সেতু, যোগাযোগের 
মাধ্যমগুলিকে ধ্বংস কর] হতে লাগল। ব্রিটিশ সামরিক উপকরণ ও বাহিনীর 
চলাচলে অন্তর্ধাতমূলক কাঁজকর্ষ পরিচালন! করে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ঘটানে। হলো । 
বিশেষ করে বিহান্র ও বাঙলাতেই আগস্ট-আন্দৌলনের উত্তাপ ঢেউ সব থেকে 
ীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে । বাঙলায় গঠিত হয় তাআলিপ্ত জান্ঠীয় সরকাব। 
তঙ্গলুক মহকুম। (মেদিনীপুর জেল। ) কার্ধত স্বাধীন হয়ে যায় ! ১০ জামসেদপুরে 
টাটা কোম্পানীর (যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপৃণ কারখান! ) 
কুড়ি হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে, এমনকি জামসেদপুরের পুলিশ বা হিনীও ধর্মঘটে 
সাছিল হয় । এর ফলে অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালে! হয়ে ওঠে । বনুস্থানে তীব্র কষক- 
আন্দোলনও আত্মপ্রকাশ করে |৪১ 

সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ সরকার নির্মম দমননীতিবর মাধ্যমে পাশবিকভাবে এই 
আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়। ১৪৩-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইম সভায় 
একটি সরকারী ঘোষণায় বল! হয়, শুধু '৪২-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই পুলিশের 
প্তলিতে ৯৪০ জন মার যায় এবং আহত হয় ১৬৩০ জন। আর, গ্রেপ্তার হন 
৬৯,২২৯ জন নেতা ও কর্মী । নেহরুর মতে গুলিতে মৃত্যুর সংখ্য। হলো ১৭ 
হাজারের কাছাকাছি।৪২ 

আমরা জানি, আগস্ট-আন্দোলন চলাকালেই কংগ্রেস নেতাদের বুহত্তর অংশ 
কারাক্দ্ধ হয়েছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেনকে বেআইনী ঘোষণ। কর] হয় । তাই 
প্রধানত স্থানীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল এই স্বতঃক্ষক্ভ 
আন্দোলন । কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সমর্থকেন্লা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও 
সব্তকারীভাবে এই আন্দোলনের, এই সহিংস অত্যুর্থানের দায়-দায়িত্ব কিন্তু কংগ্রেস 
গ্রহ্থ করেনি । গাস্বীজী কতদুর যেতে রাজী ছিলেন সেকথা সঠিকভাবে বল। সন্তৰ- 
পর ন! হলেও বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্য থেকে এট! প্রতীয়মান হয় যে, গান্ধীজীর 
“করেছে ইয়! মরেঙ্গে শোগানটি তার অহিংস-ধর্মের বাইবে চলে যাক--এট। তিনি. 


১০৭. 


চাননি । - ১৯৪২-এর ২৩শে পেপ্টেম্বর ভাইপরয়ের কাছে এক ১৯৪৩-এর ১৫ই 
ঝুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্কের কাছে লিখিত পত্রেই গান্ধীজীর এই মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়। যায়।৪৩ এরপর ১৯৪৫-এর ২১শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওহ্‌র- 
লাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও গোবিন্াবল্পভ পন্থ-র স্বাক্ষরিত একটি বিশ্বৃতিতে 
বলা হয় যে, “কংগ্রেদ অথবা গান্ষীজীর পক্ষ থেকে আদৌ আনুষ্ঠানিকভাবে 
কোনে! আন্দোলনই শুরু করা হয়নি 1৮89 
প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রককাতি ও চরিক্র সম্পর্কে জাতীয় 
কংগ্রেস *তুন কোনো মূল্যায়ন করেনি । কিন্তু জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট পার্টির 
“জনযুদ্ধ'-তত্বকে গ্রহণ না করলেও, নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের যুন্ধকে তিনি ফ্যাসিস্ক- 
বিরোধী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্ষি দিয়েই বিচার করেছিলেন.। ক্রী'পস্- 
দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর ১২ই এপ্রিল (১৯৪২) নেহ্রু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন 
যে, “ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সম্পর্কে যাই ভাবুন না কেন, ভারত জাপ-আক্রমণের 
দ্বার বিপন্ন বলে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমর! সম্পূর্ণ সহযোগিত। 
করব। উৎ্পাদন-ব্যবস্থ। পুরোদমে চালু রাখব 1৮8৫ 
ওই একই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সুভাষচন্জ্র বন্থুর ভূমিকা সম্পর্কে বলেন : 
“যেপথ তিনি (বন্্। বেছে নিয়েছেন, ত। সর্বতোভাবে ভূল। তাকে আম্নরা 
যে শুধু গ্রহণ করতে পারি ন। তাই নয়, ত৷ যদি মৃতি পরিগ্রহ করে, তা৷ হলে 
তাকে রুখতেই হবে। তার কারণ এই যে বাইরে থেকে যে শক্তিই .আস্থুক না 
কেন, তা আসবে একটা সাজপোশাক পরা পুতুলের মতন। জাপানীরাই 
তার উপর কর্তৃত্ব করবে । আসলে তা আক্রমণকারীকেই সাহায্য করবে ।”৪৩ 
এর মাস তিনেক পরেই নেহরুজী শৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতি সঠিকভাবে 
অন্গধাবন করে বলেন £ 
“গত তিন চার মাস ধরে আমরা দেশে জাপানীদের অগ্তকূলে একটি স্থুম্পষ্ 
মনৌভাবের বিরুদ্ধে লড়িতেছি। এ মনোভাব বাস্তবিকই জাপানীদের অন্ুকুলে 
নয়। কিন্তু ইংরাজ-বিছবেষ এখানে এত তীত্র যে জাপানীদের পক্ষে একটা 
ঝৌোক এসে যায়। আমর! চাই ন। যে ভারতবর্ষকে নিক্ষিয়তার, 5নোবৃত্তিতে 
পেয়ে বসে। জাপানের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের কথাবার্তা হলো! মতিভ্রমের 
পরিচায়ক 1৮৪৭ 
সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীরু নীতিকে এব মাধ্যমে নেহরু একটু পরোক্ষভাবেই 
আক্রমণ করেছিলেন । এর কিছু পৃৰেই নেহরু আবার জাপ-ফ্যাসিবাদকে সশস্ত্রভাবে 
প্রতিরোধের প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন ঃ 
"আত্মরক্ষা এবং আত্মনির্ভরতার কর্মসুচী অন্থসারে চুড়াস্তভাবে কাধ কন্াই 
হলে৷ আমাদের কতব্য, প্রত্যেক কংগ্রেন সদস্যের কর্তব্য এবং অন্থাস্ত্র সকল্দের 
কর্তব্য। এমনও হতে পারে যে, আমাদের গেরিলাযুদ্ধ চালাতে হবে। 
কংগ্রেসের সিদ্ধাস্ত কী হবে তা জানি না। কিন্ধ সাধারণভাবে আমার পর্সর্শ 


৯৩ ৮ 


হলো এই: বন্ততা স্বীকার কোরে! না, শত্রুকে কোনোজিনিস সরবরাহ কোয়ো' 
মী, আক্রমণকারীর প্রতি অলহযোগ নীতি প্রয়োগ করো, সকল উপায়ে তাকে 
বিব্রত করো । সশস্ত্র সেনাবাহিনী রণক্ষেত্জে সংগ্রাম চালাইবে ।”৪৮ 
'জওহবুলাল নেহুরুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই মৌলানা 
আজাদের কণ্ঠেও। ১৯৪*-এর মার্চ মাসে রামগড় কংগ্রেমের সভাপতি রূপে 
তিনি ফ্যাসিবা? ও নাতমীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন । ১৯৪২- 
এর এপ্রিলে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রদত্ত ভাষণে 
তিনি জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে বলেন £ 
“জাপানী অভিযান হলো এক ভয়ঙ্কর বিপন্দ । একমাত্র দাস-মনৌভাবাপক্ন 
ব্যক্তিই ভাবতে পারে যে জাপান ভারতকে স্বাধীনতা দেবে। আমাদের 
জাতীয় আত্মমর্ধাদীবোধের দ্বারাই আমরা বলতে পারি যে, কোনে প্রভৃ-ব্ল 
আমাদের কামা নয়। ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও আমর! 
জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করব । প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই 
আমর] জাপানকে স্বাগত জানাতে পারি না ।” 
একথা সত্য যে, ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্থাতমূলক 
কাজকর্মে অসংখ্য সাধারণ কংগ্রেদ-কমী জড়িত থাকলেও তাদের নেতৃত্ব প্রধানত 
দিয়েছিলেন সৌশ্তাপিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা । কংগ্রেমের কোনে উচ্চপদস্থ. 
দায়িত্বশীল নেতাই এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না, বরঞ্চ পরবতীকালে এর! 
“আঁগস্ট-আন্দোলনের হিংসাত্বক কাজের নিন্দা করেন এবং কার্যত আগস্ট- 
আন্দোলনে কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার ও করেন। 
এক্ষেত্রে বড়লাট লিনলিথগো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গগুগোল স্টির যে অভি- 
ঘোগপজ্জ (00118216555 2২680017816111 00: 0১৩ 7015010800998 ) প্রকাশ 
করেন গান্ধীজীসহ কংগ্রেসস্নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে যেমন তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন 
তেমনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিও | 
[ দ্র. কমিউনিস্টদের জবাব/পি. মি. জোশী ]1 
এই প্রসঙ্গে এবার আলোচনা করা যাক কংগ্রেন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী 
কংগ্রেস-সোস্ঠালিস্ট পার্টির ভূমিকা । 


কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি £ 


“ভীরতম্ছাঁড়ো+ তথা “আগস্ট-আন্দোলনে” সব্তথেকে সক্রিয় ভূমিক। পালন 
করেছিল এই 'দল। জজ়্প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লেহিয়। প্রমুখের নেতৃত্ে 
গেই দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সব থেকে ধ্বংসাত্মক 
ও অস্তর্থাতমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করে। কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধের তত” 
এব খারিজ করে দেন এবং গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অঙ্থ- 
পস্ছিতির (গ্রেগ্তারের ফলে) সম্পূর্ণ হুষোগ নিয়ে কংগ্রেী জমসাধারণ ও কর্মীদের: 


০৭) 


নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ও তাঁদের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠ। করে সোশ্ালিস্ট পার্টর 
নেতারাই মূলত আগস্ট-আন্দোলনকে সশস্ত্র এবং গেরিলা-পন্ধতিতে পরিচীলন। 
করতে থাকেন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলীর নতুন কোনো মুল্যায়ন কংগ্রেস- 
সোশ্তালিস্ট পার্টি করেনি। তীরা এই যুদ্ধকে আগের মতো! সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ রূপেই 
অভিহিত করতে থাকেন । এই দলের মতে, সৌভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রপক্ষে 
যোগ দেওয়ার ঘটন! যুদ্ধের প্ররূতি ও চরিত্রে কোনে পরিবর্তন আনেনি । আচার্য 
নরেন্দ্র দেও বলেছিলেন যে» জাতীয় যুক্তি-সংগ্রামের যুদ্ধ অথবা পুঁজিবাদ একং 
ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার যুদ্ধকেই কেবল জনযুদ্ধ বল! যায়। ব্রিটেন, মাফ্চিন- 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালি ও জাপানের মতো সাস্ত্রাজ্যবাদী রাষ্টগুলি তাদের 
জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্ত যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন সেই যুদ্ধ 
জনঘুদ্ধ হতে পাবে না ।৪৯ 

কংগ্রেপ-সোস্তালিস্ট পার্টির পুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদদাসও যুদ্ধ-সম্পর্কে সংৰাদ- 
পত্রে এক বিবুতি প্রদান করে বলেন £ 

“ভারতবধ ও অন্যান্ত উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়। হয় নাই, কাজেই যুদ্ধ 

সাম্নাজাবাদী যুদ্ধই রহিয়! গিয়াছে এবং ইহার সহিত আমরা নন্বম্ধ রাখিত্তে 

পারি না।৮৫০ 

বস্ত, ব্রিটিশের যুদ্ধ-গ্রচেষ্টাকে অন্তর্থাতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কর! এবং গেরিল৷ 
পণকৌশলের মাধ্যমে ব্রিটিশ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জাপ-সেনাবাহিনীর 
জয়ের পথ স্থগম করার জন্য সকল রকম উদ্যোগই এই দল নিয়েছিল । জয়প্রকাশ 
নারায়ণ "স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি পত্র এবং এ. বি. সি. অফ ডিসলোকেশন' 
প্রভৃতি গোপন প্রচারপাত্রের মারফৎ জাপানী বাহিনীকে সাহায্য প্রদানের ছন্ত 
দলের সাশ্তদেখ কাছে গেরিল! যুদ্ধপ্রস্ততি গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।*১ 
নেপালের 'তরাই অঞ্চলে এদেধ গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে|। ভারতবধে, 
বিশেষ করে বাউলা 'ও উত্তর-পৃৰ ভারতে, জাপানের সমর্থনে এর! সংগঠিত প্রচারও 
চালাতেন । আগনট-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই দল। কমিউ- 
নিস্টদের সঙ্গে তাই এদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও ঘটেছে বহু স্থানে । ফরওয়ার্ড বকের 
সঙ্গেও এর] ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করত । কমিউনিস্ট পার্টি এদের সেই 
সময় ফ্যাসিস্ত-শক্তির পঞ্চম বাহিনীরূপে চিহ্নিত করে ।৫২ প্রকৃতপক্ষে, তীব্র ব্রিটিশ 
বিবৌধিতা, উগ্র জাতীয়তাবোধ ও অন্ধ দেশপ্রেমের ছার! পরিচালিত হয়ে তখন 
সোস্যালিস্ট পার্টি এবং অন্ান্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ফ্যাঁসিস্তপন্থী হয়ে 
ওঠে। এব কারণ এটা নয় যে, এর! মনেপ্রাণে ফ্যালিবাদী ভাবার্শকে সমর্থন 
করত। এই কারণ নিহিত ছিল প্রধানত তাদের ত্রাস্ত রাজনৈতিক অবস্থানের 
মধ্যে। অর্থাৎ, এব। সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদকে অভিন্ন না৷ ভেবে ছুটি পরম্পর- 
বিরোধী শক্তিরপেমনে করত এবং 'জনযুদ্ধে'-র প্রকৃত আন্তর্জাতিক তাৎপর্য উপলন্ধি 
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করতেও এমা ব্যর্থ হয়েছিল। ছুঃখের হলেও এট! সত্য যে, ১৯৪৩ সালের ৫€ই 
ডিসেম্বর জাপানী বোমারু বিমান কলকাতার উপর বোম! ফেললে অন্ততপক্ষে তিন- 
শত মাক্গষ নিহত হন। এর! প্রায় সবাই ছিলেন গরীব বস্তিবাস্সী ও নিরীহ 
অসা়রিক লোক । এই ঘটনায় সোস্তালিস্ট নেতা অচ্যুত পট্টবর্ধন তাদের দলীয় 
সুখপন্র ইনকিলাব'-এ ৯ই জান্ছয়ারি ৪৪, (রামমনোহর লোহিয়া ও অরুণা আপসফ 
আলি সম্পাদিত) আনন্দ প্রকাশ করেন।৫৩ এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ষে, 
সোশ্কালিস্টর1 সে সময় কতখানি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন । মোট কথা, ব্রিটিশ সাম্রাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘকালীন অসস্তভোষের পুরো! হৃষোগ নেওয়ার 
চেষ্টাই সোশ্যালিস্টরা করেছিলেন, কিন্তু তাদের হঠকারিতা ক্রমশই জনগণ থেকে 
তাঞ্ধের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে । জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিমত অনুযায়ী “সংগঠন ও 
সমন্বয়ের অভাবেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল'-_-এট। বোধহয় একমাজ্ 
ব্যাখ্যা হতে পারে না। 


ফরওয়ার্ড রক ও অন্যান্ত জাপ-সমর্থক রাজনৈতিক দল £ 


১৯৩৯ সালেই স্থৃভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে “ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠিত 
করেন। কংগ্রেন-মোশ্তালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা “ফরওয়ার্ড ব্লক'-কে একটি 
'সাআাজাবাদ-বিরোধী মঞ্চরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন । কিন্ত শ্রী বন্থ একে স্বতন্ত্র 
একটি রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত করেন । ১৯৩৯-এর নভেম্বরে ফরওয়ার্ড ব্লকের 
ওয়াকিং কমিটির সভাক়্ দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আপসহীন 
মনোভাবের পুনরাবৃত্তি কর৷ হয়। স্থৃভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃত্বকে রক্ষণশীল ও 
আপ্সমুখী বলে বর্ণন। করেন ।৫৪ 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ছ'মাস পরে রামগড়ে অনুষ্ঠিত “আপস-বিরোধী 
সম্মেলনে” স্থভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের সংকল্প 
'পুনর্বার ঘোষণ! করেন এবং এই উদ্দেশ্তে 'সারা ভারত এ্যাকশান কাউদ্দিল'ও 
গঠন করা হয় । 'াতঃপর ১৯৪১-এর ১৭ই জান্য়ারি সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে 
ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাবুলের পথে রাশিয়। 
'হয়ে জার্মানী চলে যান । জার্মানীতে বছর ছুয়েক থাকার পর ( ১৯৪১-৪৩ ) তিনি 
চলে আসেন জাপানে ( জুন, ১৯৪৩ ) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে জাপ- 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাৰে পুর্বভারতের সামান্ত অভিমুখে অভিযান পত্বি- 
চালন। করেন । 
স্থভাষচন্দ্র নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তিজোটকে 
অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিবাদের।বা ফ্যাপিস্ত- 
শক্তির কাছে তিনি কখনোই আত্মসমর্পণ করেন নি। আধুনিক গবেষণায় একথা 
.ধ্সমাণিত যে? সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব হিটলারের কাছে ছিল অসম । যদি সঠিক 
সমস্কে তিনি জার্শানী ত্যাগ না করতেন তবে তীকে বন্দী অথবা হত্যা করাও 
নাৎলীদের পক্ষে হয়তো অসম্ভব ছিল না।৫৫ 
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যাহোক, এখন এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, স্ভাষচন্্র প্রথমে কমিউনিন্ট 
রাশিয়ার কাছ থেকেই ব্রিটিশ-বিধোধী সংগ্রামে সাহায্য পাওয়ার আশায় দেশ 
ত্যাগ করেন। স্ুভাষচন্ত্রকে গোপনপথে ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্কে যারা 
সব থেকে সক্রিগ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের অন্যতম ভগতরাম তলোয়ার, 
আচ্ছার পিংছিনা, আকবর শা প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামী'রা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন 
বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদ্য ।৫৬ জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর 
( ২২শে জুন, '৪১) সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার সব আশ। বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 
অক্ষ (ফ্যাপিস্ত ৷ শক্তিজোট'-এর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, কিন্ত 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি শর্ষও কোনোদিন স্থৃতাষচন্দ্র উচ্চারণ করেন নি: বধ্নঞ্চ 
জার্ানী পরিণ্যাগের পূর্বে তিনি তার ছ্বারা সংগঠিত ভারতীয় সৈনিকদের রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধারণ করারই নির্দেশ দিয়ে আসেন।৫৭ স্ভাষচন্ত্র সচেতনভাবে 
ফ্যাদিবাদের দমর্থক ছিলেন না এ-কথ! ঠিক; কিন্তু তিনি যেভাবে হ্বদেশের 
স্বাধীনতার স্বার্থে ফ্যাসিস্ত-শক্তিজোটকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, সেইরক্ণ 
ফ্যাসিম্তরাঁও নিজেদের ্বার্থে স্থভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহীর করেছিল তার 
জজান্তেই ৷ বাপ্সিন থেকে তিনি বেতাব মাধ্যমে ভার তবর্ষের উদ্দেশে যেসব ভাষণ 
দিয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে কিংবা! বিকৃত করে নাতলী-ফ্যাসিস্তর| 
নিজেদের উদ্দেশে ত। বাবস্থার করতে এবং এইভাবে বিশ্বের মামনে স্ুভাষচন্ত্রকে 
একজন কট্টর ফাদিস্ত-অগ্তরাগীরূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল। সাম্প্রতিককালে 
বিভিন্ন গবেষণায় 'এই সব তথ্যই উদঘাটিত হয়েছে ।৫৮ 

বাঙলাসহ ভারতের বেশ কয়েকটি অ-হিন্দীভাষী প্রদেশে স্থৃভাষচন্দ্রের বিপুল 
জনপ্রিযতা ছিল । স্তরাং বালিন রেডিও থেকে প্রচারিত স্ুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা 
এবং ফরওয়ার্ড রকের প্রচারের ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ ফ্যামিস্ত 
সধর্থক হয়ে ওঠে । আগস্ট-আন্দবোলন চলাকালীন সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকিস্টরা 
পলোশ্যালিস্টদের সঙ্গে মিলিতভাবে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাপ্ত। কমিউনিস্ট 
পার্টির 'জনযুদ্ধ'-মংকান্ত ফ্যাপিম্ত-বিরোধী কর্মস্থচগীকে বানচাল করে দিতে এরা 
বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। জাপান থেকে পরিচালিত স্থভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অভিযান চলাকালে ফরওয়ার্ড রক অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে সব থেকে সক্রিয় 
হয়ে ওঠে। তার! ব্রিটিশ সামরিক প্রস্ততির মধ্যে যেমন অন্তর্থাতমূলক কাজক্ 
চালাতে থাকে, তেমনি জাপানের সমর্থনেও জনগণের মধ্য প্রচার চালায় । 

অনুরূপভাবে আরে! কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক-গোঠী প্রত্যক্ষভাবে 
জাপানী আক্রমণের সমর্থনে প্রচার চালাত, ব্রিটিশ যুদ্ধ-ব্যবস্থাকে বানচাল করে 
দেওয়ার চেষ্টা করত এবং কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধে'-র নীতিকে আক্রমণ করত 
( এমনকি এরা কথ্িউনিস্টদের শীরীরিকভাবে আক্রমণ ও হত্যাও করেছে, যেষন 
ঢাকায় সোমেন চন্দ-হত্য', মার্চ "৪২ )1৫৯ এই গোঠীগুলি হলো আর. এস, পি. 
( অনুশীলন সমিতি প্রমুখ উগ্রপন্থী বিপ্লববাদী গোষ্ঠী থেকেই এদের উদ্ভব), আদ, 
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নি, পি" আই,অর্থাৎ সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবংনীহারেন্ছু দন্ত 

মজুমদারের লেবর পার্টি।৬০ আশ্চর্ষের বিষয় হলো, যে-লৌম্যেজনাথ .ফ/লি-. 
বাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি মোচ্চার ছিলেন, ভার পার্টিই জাপ-ফ্যাসিস্তদের 

সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টির “জনযুদ্ধ'-নীতিকে আক্রমণ করে। বস্তত, ফরওয়ার্ড 

ব্লক, আর. এস পি* আর. সি- পি* আই প্রভৃতি দল বা গোষ্ঠীর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল 

বাশুল। প্রদেশ । ন্ৃতবাং বাঙলায় ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে অতান্ধ 
প্রতিবন্ধকতা ও জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছিল । 


রায়পন্থী র্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ডেমোক্রাটিক 
ভ্যানগার্ডদ ও বলশেভিক পার্টি ঃ 


এম.এন. রায় কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের দেখে! এবং অপেক্ষা করো” নীতি সম্পর্কে 
ফন্বওয়ার্ড ব্লক বা আর.এস.পি. অনুল্ৃত যে ধ্যান-ধারণ! তার থেকে ভিন্নমত পোষণ 
করতেন । ঘুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই (১৯৩৯-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি) 
রাস্বপন্থী “লীগ অক রাডিক্যাল কংগ্রেসম্যান” তাদের যে নীতি ঘোষণা! করলেন 
ভাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশ্ত কর্তব্যব্ধপে হিটলারের পরাজয়ের জন্য 
উদ্ভোগ গ্রহণ করার কথাটি বল? হয় । যুদ্ধের শ্ছচনাতে তাঁর ঘোষিত নীতির দ্বারা 
মানবেন্্রনাথ রাষ কিন্তু অন্যান্ত বামপন্থীদের মতো এই যুদ্ধকে “সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' 
বলে চিহ্নিত করতে নারাজ ছিলেন। আবার এই যুদ্ধকে “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী" 
বলতও নিনি রাজী ছিলেন ন। | রায়গোষ্ীর সুম্পষ্ট বক্তব্যের মর্মার্থ ছিল নিম্নরূপ £ 
« **পক্রিটিশ গভনমেপ্ট চা'ক বা না চাক এই যুদ্ধে হিটলারবাদের পতন 
অবশ্তন্তাবী । কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্র ও স্বাধী- 
নতাকামী জনগণ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে না । বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বাধীনত! ও গণতঙ্ের স্বার্থেই হিটলারবাদের পতন 
ও ফ্যাসিবাদের ধ্বংস একাস্ত প্রয়োজন ।”৬১ 
মৌলানা আজাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রহিদ্বন্থিতা করার অন্গ 
এবং তারপর কংগ্রেলের নীতি অমান্ত করে ব্রিটিণ গভর্নমেপ্টকে বুদ্ধ-প্রচেষ্টায় 
নিঃশত সমর্থন এ সহযোগিতা দানের কথ|। ঘোষণ! করার ফলে মানবেন্দ্রনাথ এবং 
আন্লান্ত বায়পন্থীদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। শ্রট রায় তাই বাধ্য হয়ে 
বোদ্বাই শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করে (২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৪০) “র্যাডিক্যাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টি” নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইতিমধ্যে 
রায়পন্থীর! ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৪০) যুদ্ধের প্রথম বছর পুতি উপলক্ষে সারা ভারতে 
'্যাসিস্ত-বিরোধী দিবস' উদযাপন করেছিল।৬২ নতুন পার্টি গঠনের পর সম- 
ষতাবলম্বী অন্তান্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিতভাবে 'রায়গোষ্ঠী' যুদ্ধের অস্তিম 
মুহূর্ত পর্যন্ত একাস্ত আন্থগত্য সহকারে ব্রিটিণ গভর্নমেন্টেব সঙ্গে সহযোগিতা করে 
গেছে। এজন্ত ব্রিটিশ সরকারও এদের প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পবরকম 
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সহযোগিতাই প্রদান করতেন। ৬৩ অবশ্ট ভারতের কমিউনিস্টদের “জনযুদ্ধে'-র 
তত্বকে এম. এন, রায় কখনো সমর্থন করেননি । কমিউনিস্টরাও তাকে সরাসরি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের “অস্থগত সেবক বা “তল্লীবাহক” বলতে কুগ্ঠাবোধ করেনি 1৬৪ 
কালের দৃবত্ে দাড়িয়ে আজ এ-কথা নিঘ্িধায় বল! যায় যে, ১৯৪০ সালে ঘখন 
সার! দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হাওয়। প্রচণ্ড গতিতে বহমান, তখন এম, 
এন" রায়ের “ফ্যাপিস্ত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি”, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা 
এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার ঘোষিত নীতিটি ছিল 
জাতীয় শ্োতের বিপরীতমুখী অশ্যান্ত এক ছু:মাহৃপিক প্রচেষ্ট। ৷ আধুনিক গবেষকদের 
অনেকেই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও সোন্তালিস্ট পার্টি কর্তৃক অন্ুম্থত তৎকালীন 
জাতীয় রাজনীতির প্রধান তিষ্টি ধার! থেকে (অপর ধারাটি ছিল মুসলিম লীগের) 
বচ্ছিন্ন তা-জনিত পরিস্থি তিকেই শ্র রায়ের এই ব্রিটিণ তোষণনীতির যূল কারণ 
রূপে ব্যাখ্যা করেছেন । অপরদিকে, অধ্যাপক শিবনারায়ণ বায়, স্বদেশরঞ্জন দাস 
প্রয়ুখ রায়পন্থী গবেষ+গণের অভিমত হলো! £ শ্রী বায় প্রথমাবধি ছিলেন ফ্যাপি- 
বাদের বিপদসম্পর্কে পৃর্ণমান্রায় সচেতন এবং ফ্যাপিবাদ ও ফ্যাপিস্ত-ণক্তিকে যে- 
কোনে! উপায়ে প্রতিরোধ করতে তিনি ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। 
এই প্রণঙ্গে হদেশরঞন দাস এম, এনং রায় পিখিত ইত্ডিম্া। গাও ওয়ার? 
গ্রন্থ থেকে যে-কথ। উদ্ধৃহ করেছেন তার থেকে জানা যাচ্ছে, উক্ত গ্রন্থে শ্রীরায় 
ফ্যাসিবাদ সম্পূক বলেছেন £ 
“সকল স্বাধ'নহাকামী ও গণতস্ত্রেব উপাসকদের আশু কব্য হবে ফ্যাসি- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে এট। যদি প্রাধান্ত লাভ না 
করে তবে সেট] ভূশই হবে। সারা বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থ। আজ 'অচল হয়ে 
পড়েছে তাকেই গোর করে খাড়। ব্বাখতে এই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে। 
এর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়বে । তখন ভারতও 
স্বাধীন হয়ে যাবে, এবং সেই শ্বাধীন ভারত মুক্ত-জগতের মাঝে আপন 
আপন করে নিজে উচ্চতর সভ্যতা গড়ার 'প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে সক্ষষ 
হবে। | 
“সেইহেতু সামরাঙ্জাবার্দী ব্রিটেনের আমাদের সম্থন্ধে যে 'মনোভাবই থাকুক ন৷ 
কেন, সেদিকে জক্ষেপ না করে ভারতকে আজ এই ফ্যামিবিবোধী যুদ্ধে 
সহযোগিতা করতে হবে । ভারতের মুক্তির জন্তে যারা সংগ্রাম করছেন 
আজ তদের ব্রিটিণ সাম।জ্যবার্দীদের থেকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে পৃথক কৰে 
দেখতে হবে, এবং এই ফ্যানিবিবোধী ঘুদ্ধে সমস্বার্থেই ব্রিটিণ গণতন্ত্রের সঙ্গে 
সহযোগিত1 করতে হবে 1৮৬: 
স্থতরাং আমর] বলতে পারি, উদ্দেশ্ত যাই থাকুক না কেন, অন্তত তত্বপন্ত- 
ভাবে ভারতবর্ষে “ফ্যাধিস্ত-বিবোধী জনযুদ্ধে'র নীতি প্রচারে মানবেন্ত্রনাথ রায়ের 
ভূমিকা অস্বীকার করা ইতিহাস-সন্মত নম্ত। 
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ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা এটাও জেনেছি যে, কমিউনিস্ট নিয়ন্ণাধীন 
এ, আই, টি. ইউ, নি থেকে বেরিয়ে এসে রায়গোী গঠন করেছিল ইয়ান 
ফেডারেশন অফ লেবর+। ব্রিটিণ গভন্নমেণ্টের আধিক সহযোগিতাপুষ্ট এই শ্রমিক 
সংগঠনটি সেই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উৎ্পাদন-ব্যবস্থাকে অক্ু্ন রাখার প্রয়াসই 
চালিয়েছিল । 


যাহোক, রায়গোষ্ঠীতে একটি বড় ভাঙন আসে ১৯৪৩ নালে। একদ] রায়ের 
জন্থগামী জীবনলাল চ্যাটাঙ্জি তার অন্ুগামীদের নিয়ে ( প্রধানত প্রাক্তন যুগাস্তর- 
গোষ্ঠীর বিপ্লববাদী অংশ ) নতুন রাজনৈতিক গ্র.প গঠন করেন ( ২৮শে অক্টোবর, 
১৯৪৩ )-__ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ডদ ৷ বস্তত, এই জীবনলালগোষ্ঠী এম, এন. 
রায়ের অত্যধিক ব্রিটিণ আন্গগত্য মোটেই পছন্দ করতেন না । তাছাড়া মার্কস্‌- 
বাধী-লেনিনবাদী চিন্তাভাবন| পরিত্যাগ করে শ্রী বায় যেভাবে ব্রিটিণ সংসদীয় 
গণতন্ত্রে আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন 'ভ্যানগার্ডনদের তাতেও আপত্তি ছিল। 
অবশ্য এই ক্ষুত্র রাজনৈতিক গ্র.পটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী রূপে ব্রিটিশ যুহ্ধ-প্রচে্ট।কে 
আগাগোড়া সমর্থনও জানিয়ে গিয়েছিল । ৬৬ 


ফ্যাসিবাদ্-বিরোধী প্রচারকার্ষে পূর্বভারতে বেশ কিছুট। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করেছিল বলশেভিক পার্টিও। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ১৯৩৯ সালে বহিষ্কৃত 
নীহারেন্দু দত্তমজুযদার ও তীর কিছু অনুগামী যে-'লেবর পার্টির অস্তরূক্তি ছিলেন 
ত্বাদেরই গোপন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল “বলশেভিক পার্টি" । বলশেতিক পার্টির 
অন্যান্ত নেতার! প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পোড়খাওয়। বিপ্রবী, অভিজ্ঞ সংগঠক, 
ট্রেড ইউনিয়ন কমী এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সান্ত। এর! হলেন 
বিশ্বনাথ দুবঝে। শিশির রায়, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বনু, কুষ্প্ 
ঘোষ, মনোরঞ্রন রার, হাফিক্জ জালালুদ্দিন, বুপেন ঘোষ প্রমুখ । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর বলশেভিক পার্টি কমিউনিস্টদের মতোই 
'জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। নীহারেন্দু দত্তমজুযদার এই নীতি মানতে 
অস্বীকার করে “আগস্ট-আন্দোলনে” যোগদান করলে তাঁকে এ পার্টি থেকে 
বহিষ্কার কর! হয় । 


বলশেতিক পার্টির দদস্যের! অতাস্থ আন্তরিকভাবে নান। বিক্র-বাধা অগ্রাহ 
করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ফ্যাসিম্ত-বিরোধী প্রচারকার্য চালায় । এই 
সময় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
প্রচারকাধের অংশ রূপে বেশ কয়েকটি পদযাত্রা বাঙলা-আমাম ও আন্নাকানে 
( বর্ম ) সংগঠিত করে । মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ বর্তমান কমিউনিস্ট নেতার! ছিলেন 
এর নেতৃত্বে। জাপানী সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত বর্মার বালিবাজারে 
একটি বলশেভিক গ্র.প দীর্ঘদিন অবস্থান করে সাধারণ মান্গষকে ফ্যাপিস্ত-বিরোধি- 
তায় উত্ধন্ধ করেন।৬ 
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সাহগপ্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভ। : 

ভারতের প্রধানতম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল রূপে সংগঠিত 'মুসলিম লীগ” 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর যুদ্ধ-সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করে। 
ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্যামিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যাথানের বিরুদ্ধে মুসলিম 
লীগকে সোচ্চার হতে কখনোই দেখা যায়মি। জাতীয় ক্ষেঅ্েও মুসলিম লীগ: 
ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। করার চেয়ে বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
সম্প্রসারণেই তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। 

ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে মুসলিম লীগের ওয়াফিং কমিটি (১৯৩৯-এর 
১৮ই সেপ্টেম্বর ) মুদ্ধ-সম্পর্কে যে-প্রস্ত।ব গ্রহণ করে তাতে মানব-স্বাধীনতা"র 
মৌলিক নীতিগুলিকে সমর্থন করা হয় । মুসলিম লীগের প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড, ইংল্যাপ্ত 
ও ফ্রান্সের জন্য সহানুভূতি জানিয়ে বিশা প্ররোচনায় মগ্ম ফ্যাপিস্ত আগ্রাসনকে 
ধিক্কার জানানে! হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায় থেকেই মুসলিম লীগ ব্রিটিশ 
গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে থাকে কিন্তু তা ছিল শর্তাধীন। সন্দেছ 
নেই, এই শর্তগুলি সন্থীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই আরোপিত হয়েছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিম পীগের দৃষ্টিভঙ্কি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ্জ সাম্রাজাবাদ শক্তিগুলির 
মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময়, কিংব! দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ মোভিয়েত ইউনিয়ন 
আক্রান্ত ( জুন, ১৯৪১ ) হওয়ার পর, এক কথায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত 
বিস্তৃত যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই মু্দলিম লীগ অথব1 তার অবিসংবাদী নেতা৷ মহম্মদ 
আলি জিক্না বিশ্বযুদ্ধের কোনো! রকম মূল্যায়নই করেননি । ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কোনো 
প্রকার প্রচার-আন্দোলনেই এই সময়কালে মুমলিম লীগকে দেখ। যায়নি। যেটা 
লক্ষণীয় তা হলো, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকধি করে সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির স্থযোগ-সৃবিধা যতটা সম্ভব আদায় করে নিতেই তারা ছিল সতত 
উদ্‌গ্রীব। কারণ, এছাড়। জিন্নার অন্য কোনে! উপায় ছিল ন। | দেশের মুসলিম 
জনগণের বৃহত্তর অংশ যেভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি অঙ্রক্ত হচ্ছিল তাতে 
জিন্না তার হারানে। প্রভাব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন । 
জাতীয় কংগ্রেনকে হিন্দুদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করে ব্রিটিশের 
সঙ্গে নানা দরকষাকষির রাজনীতিকেই মুললিম লীগ অগ্রাধিকার দেয়। 
সাআাজ্যের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ব্রিটেনও পুনলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলিকে 
জাতীয়তাবাদী ও গণতীস্ত্রক শক্তির বিরুদ্ধে বাহার করে। মোটকথ|1, মুসলিম 
লীগ 'আগস্ট-আন্দৌলনে”ও যেমন সামিল হয়নি তেমনি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনেও নিজেদ্রেকে যুক্ত করেনি । সঙ্থীর্ণ সাশ্রদায়িক স্থার্থরক্ষার তথা- 
কথিত রাজনীতির মধ্যেই মুসলীম লীগ ছিল আবদ্ধ। 

'হিন্দু মহাসভা'র পৃষ্টপোষক ও নেতারা ছিলেন! প্রধানত দেশীয় রাজন্তবর্গ ও 
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অভিতি ভূঙ্বা্মী-স্পরদায়তৃকত । তাঁর প্রথমাবধি ব্রিটিশ গভন'মৈপ্টের সঙ্গে 
সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় রেখেই চলতেন। মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, 
সোদ্যালিস্ট পার্টি এবং জাতীয় কংগ্রেষকেও তাই হিন্দু মহাসত সন্দেহের চোখে 
দেখত। বিশেষ করে মুদলিম লীগের “পাকিস্তান দাবী” প্রসঙ্গে এদের প্রতি ক্রি 
ছিল অত্যন্ত বিবূপ। যাহোক, হিন্দু মহাসভ! ফ্যামিবাদ এবং ফ্যাসিম্ত আগ্রাসন 
বাদকে নিন্দা করলেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কোনো আন্দোলনে কিন্তু এই সংগঠনকে 
উদ্োগ গ্রহণ করতে কখনো দেখা যায়নি । 

ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে প্রথম থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করাই ছিল এদের উদ্দে্ 
ও ঘোষিত নীতি । এক্ষেত্রে এরা মুললিম লীগেরই অন্দারী ছিল। হিন্দু মহাসভার 
অংশ রূপে পরিচিত এব গোলওয়ালকর পরিচালিত রাস্্ীয় স্বয়ং সেবক সংঘ 
(আর. এস* এস. ) 'আগস্ট*আন্দৌলনে” কোনোতাবেই অংশগ্রহণ করেনি। অপর- 
দিকে, সাভারকর এক বিবুতিতে ( ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ) হিন্দু মহাসভার সমন্ত 
সাশ্তদের 'আগস্ট-আন্দোলনে” যোগ দিতে নিষেধ করে তাদের নিজ নিজ সরকারী 
পদসমূহ বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। ত্রিটিশ সেনাবাহিনীতে হিন্দুর সংখ্যা বি 
করাও ছিল তার লক্ষ্য । আর যখন যেদিনীপুরে চরম পুলিশী সন্ত্রাস চলছে (১৯৪২) 
তখন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঙলার ফছলুল হক 
মন্ত্রীসভার মন্ত্রীপদে আসীন 1৬৮ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে পরবর্তীকালে (১৬ই 
নভেম্বর, ,৪২) তিনি অবশ্ঠ পদত্যাগ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন । কিন্তু সবমিলিয়ে হিন্দু মহাসভা ্রি্টিশের 
অনুগত ভূমিকাই সেসময় পালন করেছিল, একথ। নিঃসংকোচে বলা যায়। 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি £ 


ইতিমধ্যে অনেক তক-বিতর্কের ঝড় পার হয়ে, পার্টর বিভিন্ন অংশ ও স্তরে 
বিষয়টি নিয়ে পুদ্থা ম্পুঙথ আলোচনার পরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুযুরো 
(১৫ই ডিমেম্বর, ১৯৪১) “জনবুদ্ধে'র প্রন্তাবটি গ্রহণ করে ।৬৯ জুন থেকে ডিসেম্বর 
(১৯৪১)--প্রায় ছয়মাপ পরে এই দিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এটাই অন্ুমিত হয় যে, 
এরজন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে তীব্র আস্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল । 
পার্টর অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী একটি অংশ যে তখন সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
ৰাদ-বিরোধী আন্দোলন চেয়েছিল, এই ঘটন! থেকে তা আমরা অনুমান করতে 
পারি। কমিউনিস্ট পার্টির “জনযুন্ধ' থিসিস গ্রহণ প্রসঙ্গে সরোজ মুখার্জি লিখেছেন : 
“বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি আগে থেকেই এই নতুন থিদিসের জন্য প্রস্তত ছিল। 
নতুন নীতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাটনা ছাত্রসন্মেলনে যাবার জন্তপ্রস্তত কমিউ- 
নিষ্ট ছাজ্জরনেতাদের কাছে এই খিসিসের সারমর্য পৌঁছে দেওয়। হয়। জেলা 
. -কমিটিগুলিও নতুনভাবে যুদ্ধ-সম্পকিত নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত পান ।.সকলেই 
কমিটিগতভাবে আলোচনা শুরু করেন । ,+ 
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“অক্টোবর-্নভেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৪১ ) এই তিনমাস প্রার্দেশিক কমিটি পার্টির 
ভিতর রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্টার কাজকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সফলভাবে 
স্বদেশপ্রেমের অন্ুপ্রেণায় সমগ্র পার্টিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়। পার্টির 
একটা সুশ্থ, সবল, দৃঢ়, সঠিক ও বলিষ্ঠ রাজনীতির ভিত্তিতে জেলা লম্মেলম 
ও প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।” ৭9 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখ! দরকার যে, ১৯৪২ সালের ২৩ শে জুলাই 
কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিণ সরকাব নিষেধাজ্ঞ প্রত্যাহার করে । বন্থর্দিন 
বেআইনী থাকার পর কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হব । পার্টি পলিটবুযুরোর সঙ্গেও 
গভর্নমেণ্টের সর্বোচ্চ প্রশাসন ঘুদ্ধসংক্র/স্ত বিষয়ে যোগাযোগ রেখে চলকে শুরু 
করে। কমিউনিস্ট পার্টিগ ধাবী অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় বু কর্মীকে জেল থেকে 
সুক্তি দেওয়া হলেও '্মনেক সাধারণ কর্মীকে রিটিণ গভনমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে মুক্তি 
দেয়নি । তবে মোটের উপর বলা যাষ, প্রতিষ্ঠিত প্রায় নকল নেতাই মুক্ত জীবনে 
ফিরে আসেন এবং এই সময় তাদের একঠাজ্ম কাজ হয় দগ্র পার্টিকে ফ্যা সিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রস্তত কর! । 
বস্তত, তৎকালীন পরিস্থিতিতে এটা ছিল সত্যিই অত্যন্ত কঠিন কাজ। 
এমনিতে বুদ্ধিজীবীদের একট! উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পার্টি ইতিপূর্বেই লাভ 
করেছিল, কিন্তু বিপুল সংখাক সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং জাতীয়তা পাঁদী বিপ্লবী- 
দের কাছে 'জনযুদ্ধে*ক নীতি ছিল অবশ্ট পরিত্যাজ্য । এপ্্সঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট 
নেতা! রণেন সেন একটি অভিজ্ঞত।4 বর্ণন। দিয়েছেন : 
“১৯৪১ সাঁল নাগাদ হিজলা জেলে বন্দী হয়ে আমরা কমিউনিস্ট পাটির ১২/১৪ 
সভা ছিলাম ও পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন মতোন মনতমপার প্রভৃতি 
আরো ১০ জন! বাকী প্রায় আড়াইশে। বন্দী ছিমেন ফরওয়ার্ড ব্লক (বেশী 
ভাগ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার”, আর. এল. পি ও কিছু “যুগান্তর” পার্টিতুক্ত। তাঁদের 
সঙ্গে জেলে আমাদের সম্পর্ক খাপাপ ছিল না । 
“কিস্ত ফ্যাসিবাদ" জারন্ানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে অত্যান্ত- 
রীণ সম্পর্ক খাগাপ হতে থাকল । প্রতিদিন সংবাদপত্রে খব৫ বেরুতে লাগল 
ছিটলার-বাহিনী কি বিছ্যাৎবেগে সোভিয়েত (দেশে চুকে পড়ছে আর ঘক্কে 
সঙ্গে এ আঁড়াইশে। জনের কি উল্লাস ! যেন তারাই হিটলার-থাহিনীর অংশ, 
তাই হিটলারের জয়ে তারা নিজেদের জয়ী মনে করতে লাগলেন ।-*-*.আর 
আমব মুষ্টিমেয় ২০/২২ জনের তে। আহার-নিদ্রা বন্ধের উপক্রম 1 
“যারা হিটলারের অগ্রগতিতে আহ্লাদে আটখান। |হলেন ভাদেব মধ্যে ছিলেন 
ইতরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক পরীক্ষিত সংগ্রামী রাজনৈতিক বাক্ধি 
এবং তাদের পার্টিগুলিও নিশ্চয়ই সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ 
বলতে তার! বুঝতেন ইংরাজ। স্থাতরাং ইংরাজের শত্রু জার্মানীকে তাদের 
সমর্থন জানাতে হবে ।..,..-কিছু দাদার অবশ্ক ছিলেন মূলতই অতিমানৰ 
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হিটলারের ভক্ত ও কমিউনিস্ট বিরোধী ।৮৭১ 
জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ গভর্ষেন্ট নিষেধাজা 
প্রত্যাহার করে নিলে এ মাসেই বাগুলার তৎকালীন বিধানসভার কমিউনিস্ট সদণ্ড 
বন্ধিম মুখাজি প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান--কতজন 
কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে এবং কতজনের কিকুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান! 
আছে। এর জবাবে হক মাহেব যে বিবৃতি প্রচার করেন তাতে বলা হয় £ গতিবিধি 
নিয়ান্ত্রত ২,০১১ জন, নিলাপত্তা বন্দী ৩৬৫ জন, ভারতরক্ষা। বন্দী ১১০জন, চট্টগ্রা্ 
মামলা ও অন্যান্য বলা ৬০ জন। শেষোক্ত এই বন্দীরা সকলেই ছিশেন কমিউানস্ট। 
ইতিমধ্যেই ঢাকা সেপ্্খাল জেল থেকে ২৪'জন এখং দমদম সেপ্ট,াল জেল থেকে 
২১জন দীর্ঘমেয়াপ ধন্দা জনযুদ্ধে নীতিকে সমর্থন করে বাঙলার প্রধানমন্ত্রীকে এক 
দীর্ঘ স্বাক্ষরিত বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সকল বন্দীরা এক সময় সন্ত্রাস- 
বাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! তারা সেই বিবৃতিতে জানালেন, সন্ত্রাসবাদে 
তাদের আর বিশ্বাম নেই | তারা দেশের স্বাধীনতার জন্ত গণআন্দোলনের 
উপরেই নির্ভরশীল। জাপানী ফ্যাপিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই বন্দীরা 
দেশবাশীর কাছে আব্দেন জানালে ত্রিটিণ গভর্নমেন্ট ব্যাপকভাবে তা ছাপিয়ে 
প্রচার করেন ।?২ কিন্তু এই সব বন্দ'দের মুক্তির প্রশ্থে সরক।র বিলম্ব ঘটাতে 
ধাকে। কারণ, এই সকল প্রাক্তন অন্ত্র/সবার্দীকে এবং জেলের মধো কামউনিস্ট 
মতবাদে দীক্ষিত বন্দীদের ত্রিটিশ গভনমেন্ট অতঃন্ত সন্দেহের চোখেই দেখণ্ত। 
যাহোক, ফেব্রুয়াবি মাসে (১৯৪২) জনযুদ্ধের তাৎপর্য ধাখা! করে তৎকালীন 
কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. পি. যোশী করো ওয়ার্ড টু ফ্রিডম" নামে 
একটি প্রচারন্দলিল গ্রকাণ করেন । এই দলিলে উল্লিখিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য 
উদ্ধত করলেই 'জনযুদ্ধ-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তধ্য স্থম্পষ্ট বোঝা যাবে। 
“রোওয়ার্ড টু ফ্রিডম” এ যা বলা হয় তার মর্মার্থ হলো! £ 
*সর্বমানবের যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী গভ্নমেন্টের 
সহিত দাসস্থলভ সহযোগিতা 'অথবা তাহার নিকট নতি স্বীকার করা নহে। 
বরং ইহার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জল 
সাম্্াঙ্বাদী গভনমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা । এইভাবেই ভারতীয় জনগণ 
স্বাহাদের যুদ্ধপ্রচষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী বাধাকে চূর্ণ করিতে এবং যুগপৎ জাতীক়্ 
স্বার্থমাধন করিতে পারে **** "বিদেশী গভর্নমেণ্টের সহিত বিতক করিয় নহে। 
আমাদের জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠঠ করিয়। আমর! সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই 
প্রকার জাতীয় জয় অর্জন করিতে সমর্থ হইব-*। 
"ভারতের ইতিহাসে ইহা! সর্বাপেক্ষা গুরুতর সঙ্কটগয় মুই আমাদের কু্দর 
ঘেশের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্রগণের ভয়ঙ্কর বিপদ আমন্ন। আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনে-_বিশ্বযুক্তির সংগ্রামে, আমাদের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে ইছ। 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় স্থযোগ । 


১১৪ 


*...এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগ্রামের অর্থ আমাদের দেশরক্ষা কর! এবং 

আমাদের যুক্তি অর্জন কর! । 

“ুঙ্ব-প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থনের অর্থ কি বর্তমানে যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চলিতেছে 

সেইভাবেই তাহাকে সমর্থন করা? না। এই মনোভাব হইলু বিশ্বাসঘাতক 

রায়ৈর মনোভাব । যুদ্ধের রূপান্তর হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদের দেশে যুদ্ধ- 

প্রচেষ্টা যার] পরিচালন৷ এবং নিয়ন্ত্রণ করে, সেই গভর্নমেণ্টের কোনো বূপাস্ত 

হয় নাই। 

“যেখানে আমরা সহযোগিতা করিতে পারি সেখানে আমরা সহযোগিতা 

করিব এবং যেখানে আমাদের বাধ! দিতেই হইবে সেখানে আমরা বাধা দিব । 

”.*পজনসাধারণের স্বার্থে যেখানে সহযোগিতা করা দরকার সেখানে আমর 

সহযোগিতা করিব এবং জনসাধারণের স্বার্থে যেখানে প্রতিরোধ কর। 

প্রয়োজন হইবে সেখানে আমরা প্রতিরোধ করিব ৮৭৩ 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি যখন 'জনযুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করছে তখন 
ভারততবধষের পশ্চিম-সীমাস্তে রাশিয়া নাৎসী বাহিনীর ছার। আক্রান্ত এবং পূর্বাঞ্চলের 
ভারত-বর্ম! সীমান্ত আক্রান্ত জাপানী ফ্যাসিবাদ'দের ছারা । এক্ষেত্রে অচিবেই 
সমগ্রভারত ফ্যাসিস্ত-শক্তির কবলে চলে যাওয়ার একট। বাস্তব সম্ভাবনাই ঠভরি 
হয়েছিল । পরব্ীকালে পি, সি. যোশী লেখেন £ 

“ “মাইন কামফ ৭ তানাকা দলিল**এ ভারতবরধ সম্পর্কে তাহাদের যে পরি- 

কল্পনা সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল, মেগুলি উন্মা্দের অলস স্বপ্ন নহে । ভারতের 

জন্য যুদ্ধে পূর্বে ও পশ্চিমের সাড়াশী আক্রমণের মধা দিয়া আমাদের দেশের 

জনগণের দেহের উপর দিয়! রক্তাক্ত থাবা মিলাইবার ফ্াসিস্ট সামরিক 

বিশ্ববণ-পরিকল্পন! প্রায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল 1৮58 

তরাং 'এটা সহজেই অনুমেয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ধায়ে শুধুমাত্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্যই জনযুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ 
করেনি, অম5 এই অভিযোগে প্রায়শই তাকে অভিনুক্ত কর! হয়। সমাজতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রসহ সমগ্র মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্েই দ্বিতীয পর্যায়ের বিশ্বযুদ্ধকে 
জনমৃদ্ধ বলা হয়েছিল । কমিউনিস্টর! ঘোষণা কয়েছিলেন যে, জনধুদ্ধেগ ধ্বনি দিয়ে 
ত্বারা কখনও ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে একীভূত করতে চান না । 
কারণ, পসাধীন ভারতের জনগণ এবং তাদের শাসকবর্গের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ 
সর সময়ই থাকবে । “জনযুদ্ধ-নীতির দ্বার! ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহাযা করলে 
কমিউনিস্টর। জাতীয় প্রক্ এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবীকে অবসময়েই প্রাধান্ত 
দিয়েছিলেন । সেজন্ত কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেস, সুসলিম লীগ এবং অন্তান্ঠ 
রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে ভারতে “মুক্ত জাতীয় মোর্চা, ও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট- 
লীগেব যৌথ নেতৃত্বে “জাতীয় সরকার” গড়ার কথা বলেছিলেন, যার মূল কর্মনচী 
হবে ফাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা । 
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প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিই সেসময় জাতীয় কংগ্রেসের মেতৃবৃন্দের 
খুঁকতির দাবিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সোচ্চার হয়েছিল। “বন্দীমুক্তি আন্দোলন” সেদমন্ 
সুলত গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্টদেরই নেতৃত্বে।"৫ ৯ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
গ্রেগ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ দমন নীতিরবিরুদ্ধে গ্রতিবাদ করে 
ভাদের কেন্দ্রীয় সুখপত্রে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেটির মূল বক্তব্য হলো : 
“সাম্রাজাবাদী গুদ্ধত্য তাহাদের পাগল করিয়া দিয়াছে । আমাদের মাতৃভূমিকে 
তাহাদের অধিকারে রাখিবার লোভ তাহারা ছাড়িতে পারে ন।। তাই 
তাহারা আমাদের জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করিতে উগ্যত হইয়াছে । তাহার! 
তাবু'তবর্ষন্দে রক্ষা করিতেছে ন।, তাহারা ভারতবর্ষের গলায় ফাসি দিতেছে । 
তাহার! মিত্রপক্ষের আদর্শকে শক্তিশালী না করিয়া ক্ু্ করিতেছে ।”৭৬ 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য এবং জাপানী 
আক্রমণ প্রতিরোধে কার্ধকর ভূমিকা গ্রহণ করার জঙ্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ 
গভর্নমেণন্টের কাছে যে বিশেষ দীবীগুলি পেশ করে, সেগুলি হলো £ 
১) সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দী ও আটক ব্যক্তিদের বিনাশর্থে যুক্তি দিতে হুবে। 
২) যাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ও যার? নজরবন্দী সেইসব কমিউনিস্টদের 
উপর থেকেও আরোপিত বিধি নিষেধ তুলে নিতে হবে। 
৩) আত্মগোপনকারী সব কমিউনিস্টদের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ান। 
প্রত্যাহার করে নিতে হবে। 
৪) '্যাশনাল ফ্রণ্ট' ও “নিউ এজ' প্রভৃতি সকল কমিউনিস্ট পত্র-পন্িকার 
উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহার করে নিতে হবে। 
৫) ফ্যাদিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেস্তে নতুন প্্র- 
পত্রিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশের অস্ুমতি কমিউনিস্ট পার্টিকে দিতে হবে।+৭ 
 খ্রছাড়াও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা জান! যায় যে, 
কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতর নেতৃত্ব সেই সময় জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিহত 
করার উদ্দেশ্তে ব্রিটিণ গভর্ণমেণ্টের কাছে অস্ত্র এবং গেরিলা প্রশিক্ষণের দাবী 
নায় । এই সব বিষয় নিয়ে তত্কালীন পার্টি সম্পাদক পি. দি, যোশী ও ভাইসরয় 
কাউদ্দিল-এর হোম মেম্বর রেজিল্যাণ্ড ম্যাক্স ওয়েল-এর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ 
রক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে মি. পি. আই-র তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ 
বোস জা নয়েছেন রি ূ 
এসব সত্ত্বেও ব্রিটিশ সামাজাবাশী প্রশাসন কিন্তু সবসময়েই কমিউনিস্টদের 
সন্দেহের চোখেই দেখত | যেসব গবেষক ঝ| ব্যক্তি জনযুদ্ধের কালে কমিউনিস্ট 
ব্রিটিশ সম্পর্ককে “মধুচ্্িমার কাল” বলে মনে করেন, তার! এঁতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে 
হে শয়াঁকিফহাল নন বলেই মনে হয় । ১৯৪২-এর 851 মে বোন্বাই-এর গভর্নর 
ঠা ঠ্োজারি লাম্লী, বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন পত্রে লেখেন £ 
'*বামিত্রিটি পার্ট পরিপূর্ণভাবে যদ্ধে সমর্থন জানাচ্ছে-_-এই সমর্থন গ্রহণ 


সপ ক 
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করলে ব্যাপারট। বেশ গোলমেলে হয়ে উঠবে ।**প্রথমত সৈগ্ঘবাহিনী ও 
পুলিশবিভাগে তাদের গ্রহণ কর অসম্ভব । তারা সৈম্তদল ও পুলিশে প্রবেশ 
করতে চায় নিজেদের ঘাটি গড়বার জন্য এবং সুবিধামতো। সময়ে সেইসৰ 
বাটিগুলিকে তারা নিজেদের কাজে লাগাবে । জেল থেকে হয়তো কমিউ- 
নিষ্টদের ছেড়ে দিতে আমর] বাধ্য হবো, কিন্তু এই বামপন্থীরা ঘ্দি ভারতবর্ষে 
আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে ধ'নকশ্রেণী ও মানিকগোষ্ঠী আতম্কিত 
হয়ে পড়বে ।***মালিকরা ছাড়৪ ধনবান ব্যক্তিরা ও উচ্চমধ্যবিস্তর1 সন্ত্রস্ত হয়ে 
পড়বে, কেন ন। তার! কমিউনিটি ও সর্বহারাদের শাসন সম্বন্ধে আতঙ্কিত।-"* 
কমিউশিস্টদের প্রভাব বাড়ছে দেখলে যে সামাজিক আস্থরতা ভারতে দেখ। 
দেবে, তাঁর কথা ভেবে, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমাদের খুবই সন্তর্পণে পা 
ফেলা উ চত ৮৮৮৭৯ 
১৯৪২-এর ৭ই জুলাই ভারত-মচিব এমেরি বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন 
পত্রে লেখেন : 
“যেসব বামপন্থী, ফ্যামিস্ত-বিরোধী বলে মিজেদের ঘোষণা করেছে-_তার। 
ছাত্র, ুষক, ট্রেড ইউনিয়ন কম্মা বা কমিউনিস্ট যেই হোক না কেন, তাদের 
সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা কর। ছাড়। উপা় নেই"*-কিস্তু ভখিস্তাতে এরা 
মোটেই নিউরযোগা থাকবে না। তা যাঁ্দ নাও হয়ঃ ভবিষ্যত ভারতে বাষ- 
পশ্থীদের প্রভাৰ বাড়বেই এ কথাটা বুঝতে পারলে, বিড়না ও তাদের সাঙ্গ- 
পাঙ্গরা আবার অনেক ভদ্র ব্যবহার কবে 1৮৮৪ 
'ভারত ছাড়ে।' আন্দোলনের ১৫ দিন পুবে, ১৯৪২-এর ২৩শে জুলাই, বাঙলার 
গভপবর শ্তার জন হাবাট, বড়লাট লিনলিখগোকে এক গোপন পত্রে লেখেন £ 
“ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে উদারধীতি গ্রহণ যে খুবই বিপজ্জনক, তা 
আমি আগেই লিখে'ছ। গত ১৫ দিনের ঘটনাবলী আমার সন্দেহকে সঠিক 
বলে প্রম।ণ করেছে । "কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ফেভারেশনের কর্মীরা 
জাপান-বিরোধী জনসভায় যেসব বক্তৃতা করেছে, তার থেকে ম্পষ্টভাবেই বোবা 
যাচ্ছে যে, আমাদের গভন“মেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করার তাদের কোনে! 
বাসনাই নেই ।--.তাছাড়া পৈন্যবাহিনী ৭ জনসাধাবণের মধ্যে সংযোগ- 
রক্ষাকারী কর্মচারী (11850. ) রূপে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের নিয়োগ 
করার প্রস্তাবকে আমি মারাত্মকভাবে ভূল মনে করি, কেন না এই সংযোগ- 
রক্ষাকারীরা আমাদের উপকার করবে যৎসামান্ত* কিন্ত তার চেয়ে ঢের বেশি 
বিপদের কারণ হয়ে উঠবে ।»**৮৯ 
১৯৪২ এর ৪ঠ1 জুলাই স্থরাষ্ুদপ্তরের গোপন দলিলে জানানো! হয় ঃ 
“ফ্যানিবাদ-বিরোধী হলেও, কমিউনিস্টর। তাদের মতামত বদলায়নি। তার 
এখনও ঘোরতর সাআ্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ইংরেজ সাম্্াজ্যবাদকে এখনও তার! 
জনগণের শক্র মনে করে । তার! জাতীয় সরকার গঠনে উদগ্রীব, কেন না 
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তাবা বুঝতে পেরেছে যে, যতদিন ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ থাকবে, তত- 
দিন এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপাস্তরিত করা যাবে না। ইংরেজ সাআজ্যবাদের' 
বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছে ও থাকবে***৮ৎ 
১৯৪৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর গভর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে সমস্ত প্রার্দেশিক 
সরকারগুলির কাছে যে গোপন পত্র পাঠানো হয় [নং ৭/১৫/৪২--পোল, (১)] 
তাতে যা বল! হয় তার মর্মার্থ হলে! £ 
“**স্থম্পষ্টভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়কালে তার ক্মমতা, প্রভাব ও সদস্ত 
সংখ্যা অনেক বুদ্ধি করতে পেরেছে ।"'কমিউানস্টর! একটি সাময়িক আর 
একটি দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে, যা! যুদ্ধের পরে তার প্রয়োগ 
করবে ।***প্রধানত এই পার্টি একটি জাতীয়তাবাদী পার্টি-_তা সে আস্তর্জাতি- 
কতার্‌ কথা মুখে যতই বলুক না কেন। এর! জাতীয় স্বাধীনতার জন্যই কাজ 
করছে এবং এই পার্টির অধিকাংশ সুই এই মুঃত্তেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
উচ্ছেদের পক্ষে ।"*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের কাছে এক বড বিপা 
রূপে দেখ। দিতে পারে ।৮৮৩ 
বিহার কমিউনিস্ট পার্টির কাজকম্ন সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু তথ্য পাএয়। যায় 
বিহারের গভর্নর মিঃ মুডি কর্তৃক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলকে 
২ শে অক্টোবর» ১৯৪৩ সালে লিখিত এক গোপন পত্র থেকে (নি, ও) ৭১০. 
জি. বি)। এর মর্মীর্থ হলো £ 
“কমিউনিস্টরা প্রসারণের কৌশল অবলগ্বন করে দ্রুত নিজেদের প্রভাব বিস্তার 
করে চলেছে । এর। শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ করছে এবং 
কংগ্রেসের সঙ্গে এক্য বজায় রেখে কিস্বাণ সত ও ট্রেড ইউনিয়নে এক্য বজায় 
রেখে চলেছে এবং এক্ষেত্রে কংগ্রেস-নীতিকেই সমর্থন জানাচ্ছে । এই প্রদেশে 
অনেক কমিউনিস্ট ভারত ছান্ডো” আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিল, যদিও পর- 
বতকালে তার] তাদের প্রচারপত্রে যুদ্ধ-্রচেষ্টায় অন্তর্থাতের যাবতীয় প্রচে- 
ষ্টাকে বিপজ্জনক বলে নিন্দা করে । কিন্তু তথাপি তারা এই গণবিন্ষোভে'র 
পশ্চাতে গভর্নষেণ্টের প্ররোচনাকেই দায়ী করছে এবং সমস্ত কংগ্রেন নেতার 
যুক্তি দাবি করছে ।***কার্যত এই প্রদেশে কমিউনিস্টর! মুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনো 
সহযোগিতাই করছে না» বরঞ্চ তাদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার জাতীয় কংগ্রে- 
সেরই পক্ষে যাচ্ছে । সর্বত্র তার! গভর্নমেন্টের সমালোচনাই করছে ।”*৮৮৪ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২৬ শে জানুয়ারি, ১৯৪৩, কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সর্বন্্ 
জাতীয় স্বাধীনতা দিবন পালনের আহ্বান জানায় এবং এসম্পকিত কেন্দ্রীয় 
কমিটির একটি ইন্তাহার প্রকাশ করে । ব্রিটিশ গভর্নমেপ্ট এতে অসস্তষ্ট হয় 1৮৫ 
বস্ভত, “জনযুদ্ধে'র নীতি গ্রহণ করার পরে ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে এই লাইন 
চালিয়ে যাওয়! নিয়ে একটা বিতর্ক থেকেই গিয়েছিল । সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি নেতার! 
'জিনযুদ্ধে'-র তত্বে আস্থামীল হলেও কেউ কেউ পার্টিকে এই লাইন পরিত্যাগ করে' 
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ব্রিটিশ গভনমেপ্টের বিরুদ্ধে প্রতাক্ষ সংগ্রাম শ্ররু করার লাইন গ্রহণ করারও প্রস্তাব 
দেয় । কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয় বলে ১৯৪৩ সালে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদশ্য অরুণ বোস মতপ্রকাশ করেছেন ।৮৬ তিনি নিজেও নাকি ছিক্েন 
“সরকারী লাইনের বিরোধী | সুতরাং বিহার প্রদেশের মতে! কংগ্রেস ও সোস্া- 
লিস্ট প্রভাবিত প্রদেশে এমনটি ঘটতেই পারে । কিন্তু বাঙল! প্রদেশে এই জাতীয় 
সমস্যা! আত্মপ্রকাশ করেনি বললেই চলে ; কারণ “জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত নীতির বাস্তব 
রূপায়ণ অত্যান্ত দক্ষভাবে বাঙল। প্রদেশেই সমাধ। করা হয় । যাহোক, কমিউনিস্টর। 
“জনযুদ্ধ'-নীতি গ্রহণ কর] সত্বেও যে ব্রিটিশের তাবে্দোরে পরিণত হয়নি, উপরোক্ত 
তথ্যগুলি ( এরকম আরও অসংখ্য তথ্য আছে) তারই প্রমাণ । 

প্রকৃতপক্ষে, জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার পরেই কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে তাদের পরিব ল্লন! ও কর্মসুচী নির্ধারণ করে মেয়। সরকারী গোপন তথ্য- 
দলিল থেকে ওই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টির কার্ধত্রমের যেসব বিবরণ পাওয়। 
যায় তাতে দেখ! যাচ্ছে যে, পার্ট সব থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল দেশব্যাপী 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করার উপরই । দেশের বিপুল 
সংখ্যক অসংগঠিত জনলাধারণকে, যারা চরম ব্রিটিশ-বিরোধী এবং ভারতশ্ছাড়ে 
আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থক, তাঞ্ধেরকে জনযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝিয়ে ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনে টেনে আনা ছিল অত্রান্ত কঠিন কাজ । 
কমিউনিস্ট পার্টি তাই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা 
প্রকাশ, প্রদেশে প্রদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রদর্শনী ও “মেলার আয়োজন করার 
প্রস্ততি নেয় । কমিউনিস্ট পার্টি তার সন্ত এবং জঙ্গী কর্মীদের নিয়ে জাপ-আক্রমণের 
বিরুদ্ধে এমন এক গেরিল! বাহিনী” গড়ে তোলার চেষ্টা করে-_যার! ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্যও প্রস্ততথাকবে । তাছাড! অঞ্চলে অঞ্চলে “জনবদ্ষ 
বাহিনী” গড়ে তোলা এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎপাদন-ব্যবস্থা। অক্ষু্ন রাখার জন্য 
ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সচেতন করে তোলার কাজওঙ্খরু কর। হয় ।৮৭ এব্যাপাপ্রে 
সব থেকে সাফল্য অর্জন করে নিঃসন্দেহে বাঙলা প্রদেশ । কারণ, বাঙলায় বন্ুপৃব 
থেকেই ফ্যাসিস্ত-বিরোৌধী আন্দোলনের একটি মহৎ এতিহু ছিল। তাছাড়া এই 
প্রদেশের বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কমীদের সপ্যে মার্কপনাপ ও কমিউনজমের 
আদর্শ একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল । কমিউনিস্ট পার্টির 
সংগঠন ও বামপন্থী মতাদর্শের একটি ধারাও অন্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় ছিল 
অনেক বেশি শক্তিশালী । তাই সব মিলিয়ে বল। যায়, অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশই ছিল 
সর্বভারতীয় ফ্যাধিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু । ৃ 

১৯৩৪ সাল “থকে আট বছর বে-আইনী অবস্থায় কাটাবার পর ১৯৪২ সাঁলের 
২৩ শে জুলাই ব্রিটিশ গভনমেণ্ট ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষে- 
ধাঁজ! প্রত্যাহার করে নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হওয়ার পরেই কর্মিউনিষ্ট 
পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাণ্তাহিক বাংলা মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পহ্থিকা 
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সষনাথ লাহিড়ী এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন ; 
“-**নিষেধাজ। উঠিয়া যাওয়ায় আজ পার্টির কমীদের দাবিত্ব শতগুণ 
বাড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্ত, জাতীয় গভর্নমেণ্টের জন্য, জাতীয় এক্যের জন্ত কমিউ- 
নিস্টদিগকে আজ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে । অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 
. একাটিবিরাট জাতিকে ফ্যাসিন্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত প্রস্বত করিতে হইবে। 
এইকাজে সফলতা লাভ করিবারজন্ অত্যন্ত অল্প মময়ের মধ্যে পার্টির গণতিত্তি 
বাড়াইতে হইবে, পার্টিকে স্জগ্র শোধিত জনগণের পার্টিতে পরিণত করিতে 
হইবে । একাজ অবসর সময়ের কাজ নহে, ইহার জন্য প্রত্যেক কমীকে ২৪ 
ঘণ্টা পার্টির কাজে নিষুক্ত থাকিতে হইবে, মৃত্যুবরণ করিবার জন্য দ্িবাবাত্রি 
প্রস্তত থাকিতে হইবে ।৮৮৮ 
প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই আহ্বান ঘোষিত হওয়ার অনেক 
পূর্ব থেকেই ১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎ্সী-বাহিনীর দ্বারা 
আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার কমিউনিস্টর! সক্রিয় হয়ে ওঠেন এস পার্টির 
'জনযুদ্ধ' লাইন গ্রহণের পূর্বেই গঠন করেন 'সোভিষেত স্থন্ধদ সমিতি” বা 15110045 
91 90161 [701010 (১৯৪ ১)। 


ও. সোভিষ্েত সুহৃদ সমিতি গঠন £ 


১৯৪১-এর ২২শে জুন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নাৎসীবাহিন;€ দ্বার! আক্রান্ত 
হয়, তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পাটি ব্রিটিশ সাআজাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী-অবস্থা- 
তেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাচ্ছে । জনযুদ্ধের নীতি তখনও 
গৃহীত হয়নি। যুদ্ধের প্রকৃতি ও তার চরিত্র নিয়ে পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলেছিল 
ছয় মাস। কিন্তু বাঙলাদেশের প্রগতিশীল ও মার্কলবার্দী বুদ্ধিজীবীর] প্রায় প্রথম 
থেকেই সক্রিয় হয়ে গুঠেন আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গঠন 
করার কাজে । বাওলায় তখন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠন রূপে ওয়াই. সি. আই, 
বেশ সক্রিয় ছিল। কিন্তু সেটা ছিল প্রধানত ছাত্র-যুবকদেরই সংগঠন এবং তার 
তেমন কোনো ব্যাপ্তি বা গণভিত্তিও ছিল ন!, যদিও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে তত্কালীন বিচারে ক্ষুত্র বলা চলে না । এছাড়া বাঙলায় এম. 
এন. রায়গোষ্ঠী মোটাষুটি ধারাবাহিকভাবে তাদের মতো করে এক ধরনের 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য এবং 
তা ছিল ব্রিটিশ মুখাপেক্ষী । 
অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি একট! উচ্চধারণ। ও সহানুভূতি বাঙলার 
অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই প্রথমারধি লক্ষ্য কর। যায়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার 
চিঠি" প্রকাশের (১৯৩০) পর অনেক অমার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের 
৪ রাশিয়া! সম্পর্কে একটা ভালো ধারণার টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রতি বন্ধুভাবাপর বহু ব্যক্কিই ( কমিউনিস্টরা ছাড়াও ) সেসময় বাঙলায় ছিলেন । 
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স্থুতরাং আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্ত একটা 
মনোভাব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । যদিও কম্সিউনিস্টরাই প্রধান্ভ 
মোভিয়েতের প্রতি সমর্থনস্থচক এই প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত করেছিল, তথাপি 
অনেক অকট্উনিস্ট এবং কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও “সোভিয়েত স্থহৃদ সযিতি'র 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । এইভাবে জনযুদ্ধ-নগ প্রারস্তিক পর্যায়েই 
এফ এস, ইউ প্রথম ফ্যাসিম্ত-বিরোধী প্ররূত গণআন্দোলনকে সংগঠিত করতে 
অগ্রসর হয়। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বাঙলার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, 
সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজ'বা, সাংবাদিক সহ শ্রমিক ও রুষক সমাজের অগ্রণী 
অংশ। প্রর তপক্ষে, এই গণমান্দোলন এবং “পোভিয়েত সুদ সমতি'র মতে। সংগঠন 
গড়ে তোল! ছিল 'তখন একান্তভাবেই অপরিহার্য । কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে স্ত'ব্র ক্ষোভ ৭ অপন্তে'ষের ফলে বাঙলার পাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে সেই সময় নাৎমী জার্মানী ও 
ফ্যাসিম্ত শক্তিজোটকে সমর্থন করতেও গুরু করেছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকেই 
মনে মনে এক প্রকাশ্টে ব্রিটিশ সাম্াজোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের বিজয়ও 
কামনা কবত। অনস্বাভীবিক হলেও এটাই ছিল তত্কালীন বাস্তব পরিস্থিতি ।৮৯ 

এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা গেল; মৌভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার একমাসের 
মধ্যেই ২১শে জুলাই (১৯৪১ ), পোমবার, বাঙলার শ্রমিক-রুষক ও বুদ্ধিজীবীর্দের 
উদ্যোগে সোভিযেত রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের এবং সাহায্য সংগ্রহের জন্ত 
'মোভিয়েত-দিবল' পালনের আয়োজন করা হয়েছে । এর আগের দিন, অর্থাৎ 
১৯শে জুলাই, নিখিল ভারত কিষাণ সতার অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্যিক 
গোপাল হালদার লগ্ুনস্থ মোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কির কাছে নিম্নলিখিত মর্মে এক 
তারবাতীা প্রেরণ করেন £ 

“আগামী কল্য কিষাণ সভার উদ্ছোগে পাচলক্ষ কুষক 'লোভিয়েট দিব 

পালন কিবে, এব শ্রমিকগণ তাহাতে সহযোগিত! করিবে । ডঃ স্যার পি.সি, 

বার প্রমুখ বনু লেখক এনুৎ বিদ্বান ব্যক্তি এনং দশ বারো জন ভারতীয় বৈজ্ঞা- 

নিক এতৎপম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে 

আমাদের সম্ভ/ষণ এবং শ্বভেচ্ছ] জ্ঞাগন করিবেন 1৮৯৪ 

এ দিনই--'মানব কল্যাণে সোভিয়েটের অবদান £ নাথ্পী সামরিক অভিধানে 
পৃথিবীর ইতিহাসে নৃতন অধায়ের স্থ5না £ সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বাংলার 
মনীযীবৃন্দের সহানুক্ঠুতি--এই শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখক-শিল্পী 
ও মশীষাদের এক আব্দনমূলক বিবৃতি প্রকাশিত হয় । এর প্রথম ও শেষ অনুচ্ছে 
হলো নিম্প্রকার £ 

“দোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃতন 

অধ্যায়ের স্থচনা করিয়াছে । বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া যন্ত্র ও মানুষের তাগুৰ 

চলিতেছে; ব্যাপকতায় এ ঘুদ্ধ অভূতপূর্ব । এই সংকটকালে আমরা মনে করি; 
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নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীত্তির প্রৃতি . 
সর্বসাধারণের মনৌযোগ আকর্ষণ করা একাস্ত কর্তব্য । আমর কেহ কেহ 
দোভিয়ট শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সালোচন! করিয়! থাকি; 
কেহ কেহ মার্কপবাদ সমর্থন করি না । কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে 
কুৎদিৎ উত্তরাধিকার সোভিস্টে ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং 
তারপরে অগ্যোজাত পোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত নাষ্টরের যে মারাত্মক 
আক্রমণ চপয়াছিপ, তাহ! যখন ম্মরণ কব যায়, তখন পসোভিয়েটের বর্তমান 
কীতিকে মুক্তকণে প্রণংসা ন। করিয়া থাকা যায় না।:" 
“কুড়ি বদরের প্রবল বাধাবিদ্ধ লবেও পোভিয়েট ইউনিঘনের জনদাধারণ এক 
নৃতন পভ্যতার স্থষ্ট করিয়াছে, সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা 
বনু যুগব্য।পী অস্্রা ভাবে দীর্ণ, হীনতায় নিম.জ্জত ভারহ্বাসীরা শিরু্িশ্ 
থাকিতে পাবি না। আমরা অমহায় ও পরাধীন ১ তথাপি মোভিয়েটে অন্ততঃ 
আম।দের শুগ কামনা আমরা তেরণ করিতে পাতি ।”৯৯ 
এই এঁতিহামিক বিবৃতি ও আবেদনের শেষে প্রথমেই আচার্য প্রস্ু5ন্দ্রের না 
বড় করে ছাপা হয়। শ্বাক্ষরকারী আর যেদব প্রখ্যাত লেখক, শিল্পা, সাংবাদিক, 
শিক্ষক ও আইনজীবীর নামের তালিক' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তার। হলেন £ 
সাহিত্যিক ও শিল্পী £ প্রমথ চৌধুরী* অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্্ 
সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাধাশঙ্কর বন্দো- 
পাধ্যায়, সঙ্জশীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বন্থ, বিষু দে, অমিয় টক্রবাঁ, হিরণকুমার সান্যালি, 
নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, আবু স্ীদ আইয়ুব, আব্দ.প কাদের, সমর 
নেন, বিনয় ঘোষ, আঁজত চক্রবর্তী, খিমশাপ্রপাদ মুখে।পাধ্যায়। চঞ্চপক্ুমার 
চট্টোপাধ্যায়, স্থ ভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রাদ চট্টোপাধ্যায়, 
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য । 
আইনজীবী (হাইকোর্ট, বার-লাইত্রেরী ); অরুণ পেন, অবনী ব্যানাজখ, 
স্ককুমার মিত্রঃ এন, এস. মালেহজি, সেহাংশুকান্ত আচার্, জ্যোতি বহছ। 
অধ্যাপক £ নির্মল ভট্টাচার্য, স্থশীল দত্ত ( স্কটিণ চার্চ কলেজ )। আনন্দকৃষ: 
পিংহ, বিজয়কুমার রায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, নন্দলাল ঘোষ (রিপণ 
কলেজ )। এস. এন. সেনগুপ্ত, করুণামর মুখার্জি ( বঙ্গবাপী কলেজ )। প্রভাসচন্্র 
ঘোষ (বিষ্যানা'গর কলেজ )। অমবেন্্প্রসাদ মিত্র (ভিক্টোরিয়া! ইনস্টিট্যুশন )। 
অধ্যক্ষ : রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (রিপণ কলেজ ), প্রশাস্তকুমার বন্থ ( বঙ্গবাসী 
কলেজ ). বীরেশচন্ত্র গুহ ( বিজ্ঞান কলেজ )। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় ঃ কালিদাস নাগ, অমিয়কুমার সেন, নারায়ণচন্্র 
ব্যানাঞ্জি, জিতেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, এন* কে সিংহ, হুমাফুন 
কবীর, নীহাররঞ্ন রায় বটকৃষ্ণ ঘোষ, স্রেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেজ্নাথ 
'যুখোপাধায়, এল, পি. স্কুল, এ. বি, এন, হুবিবুল্পা, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, পি. সি. 
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গু, হরিচরণ ঘোষ, রেণু রায় নিখিল চক্রবর্তী, সরপীকুমার স্রম্বতী। ূ 
সাংবাদিক £ হেমচন্দ্র নাগ (সম্পাদক, হিন্দুস্থান স্ট্যাগ্ার্ড ), বঙ্ধিমচজ্জ সেন 
(সম্পাদক, দেশ ), সত্যেম্রনাথ মন্তুমদার, মণালকাস্তি বন্থ (অন্বতবাজার পত্রিক॥ 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর), অমল হোম (সম্পাদক, মিউনিদি- 
প্যাল গেছেট ), জ্যোতিষ ভৌমিক ( সম্পাদক, ফরোয়ার্ড), এ. আর. মলিহাবাদী 
( সম্পাদক, রোজান। হিন্দ, )। 
এপ্রসঙ্গে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক নেপাল মন্গুমদার-এর মতে 
্বাক্ষরকারী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ছিলেন অরাজনৈতিক এবং মার্কলবাদ- 
বিরোধী ৷ তথাপি ফ্যাসিস্ত বিরোধিতার গণমঞ্জে এক্যবদ্ধ হতে এদের আটকায়নি। 
বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে এট। সত্যিই এক তাৎপর্ষপূণ 
ঘটনা! ৯২ | 
যাহোক, পৃবোক্ত ঘোষণা অন্ুারে ২১ শে জুলাই (১৯৪১) সার! দেশে 
সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহমগ্সিত। ও সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য “সোভিয়েট-দিবস' 
উদযাপিত হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী প্রগতিশীল গণমংগঠনগুলিই 
ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা । এ দিনই “দোতিয়েট-দিবস' উপলক্ষে কলিকাতা! “টাউন. 
হল'-এ বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদ্দের একটি বিশাল জনপভা৷ হয়। এই 
সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় “সোভিয়েত স্থহৃদ সমিতি? বা! 1815008 ০ 
(196 9০9৬86% [00$01)” ; পরদিন “আনন্দবাজার পাত্রকা"য় এই সভার বিবরণ প্রকাশ 
করে লেখ হয় £ 
“সোভিষেট দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে সোমবার সায়াহ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার 
উপর জামান আক্রমণের প্রতিবাদকল্পে টাডন হলে শ্রামক-কৃষক, 
ছাত্র-ঘুবক ও মধ্যবিত্ত »ম্প্রদারের এক মহতী জনপভ। হয়। শ্রমিকগণ লাল 
পতাক। হস্তে বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে সভায় সমবেত হয় এবং 'নাজাবাদ 
ধ্বংস হউক+ 'মোভিয়েট জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি দ্বার। সভাস্থল মুখরিত করি! 
তোলে । শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতির অ(পন গ্রহণ কবেন ৷ সভায় 
নিয্ললিখিত মর্মে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় £ | 
«এই সভা সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের প্রতি এবং সাহমা লাল পল্টনের 
প্রতি গভীর সহান্থভূতি প্রকাশ এবং আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে । 
এই সভা আশা করে যে, নোভিয়েট রাশিয়া এই সংগ্রামে অতি সত্বর সম্পূর্ণরূপে 
জয়লাভ করিবে । নাৎসীবাদ্দের ধ্বংসের জন্য এই সভ! দাবী করিতেছে যে, 
অবিলম্বে (১) ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদ্িগকে মুক্তি দেওয়া হউক $ 
(২) জাতীয় দৈন্তদল গঠন কর! হউক; (৩) ভারতে গণতন্ত্র স্থাপন করা হউক। 
“এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজনৈতিক মতবাদ-নিরপেক্ষ সমস্ত প্রগতিশীল, 
ছ্লের একটি সঙ্ঘ গঠন কর! হউক। উহার নাম হুইবে “ফ্রেস অব সোভিয়েট?।, 
এই সঙ্ঘ সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল সংগঠন পরিকল্পনা সম্বন্ধে, বিশেষভাবে, 
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। খশিয়ার অনুন্নত ' জনসাধারণের মধো বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রধর্তন ও প্রসার 
বিষয়ে এদেশের জনগণকে সজাগ করিয়া তুলিবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ান 
বর্তমান স্কটাপন্ন অবস্থায় উহাকে জধিক ও নৈতিক লাহাম্য ধানের শরযোজনীর 
ব্যবস্থ। অবলম্বন করিবে 1৮৯৩ 
এই সব ঘটম। যখন ঘটছে রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রপ্ুতরভাবে অন্ুস্থ । ২৫শে ফ্লাই 

তাকে বোলপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং এর দিন তিনেক পরে 

“সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে-র উদ্ভোক্তারা কবির সঙ্গে যোগাযোগ করলে এই আশ্বাস 

পান যে, কবি একটু স্থস্থ হয়ে উঠলেই তাদের সংঘের অন্কতম পৃষ্ঠপোষকরূপে কাজ 

করবেন। কিস্তকবির আকম্মিক জীবনাবসানের ফলে তা আর হয়ে ওঠে না ।৯৪ 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ''সোভিয়েত সুহদ সংঘে'-র সাংগঠনিক কমিটির নামের 

তালিকা সহ সংবাদপত্রে নিয্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হুয় ঃ | 

“গত ২১শে জুলাই, 'সোভিয়েট দিবস” উপলক্ষে টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় 
গৃহীত এক প্রস্তাব অন্পাবরে নিয়লিখিত সশ্যাদের লইয়। 'সোভিয়েট ইউনিয়ন 
মিত্র সমিতি' সম্পর্কে একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে £ 
মৌলবি সৈয়দ নৌশের আলি, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী, মীর! দত্তগুপ্ত।, নির্ল 
ভট্টাচার্ধ, বিষু দে; জ্যোতি বস্তু, শ্রীঘুক্তা কমলা দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি বন্থু, ডা 
চারু ব্যানাজাঁ, মিসেস স্টেল ব্রাউন, বিনয় ঘোষ ;স্থুরেজ্জনাথ গোস্বামী, চিরপ্রী- 
লাল শ্রফ, বীণ! দাশ, মিঃ এ. আর. মালিহাবাদী, এন, দত্তমজুমদীর, এ, এন. 
আয়ুব, বুদ্ধদেব বন্থ, সজনীকান্ত দ্রাস, আব রেজ্জাক খাঁ, মণিকুত্ভলা সেন, 
বিবেকানন্দ মুখাজার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (চেয়ারম্যান ), সত্যেজ্জনাথ মজুমদার 
(কোষাধ্যক্ষ), হীরেন যুখাজীঁ, এস. কে* আচার্ষ (যুগ্ম-সম্পাদক), মনোরঞ্জন বায়, 
ধীরেন ধর এবং সুনীল সেন (সহ-সম্পাদক)। 
“জান। গিয়াছে যে, স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুকূল হইলে কৰি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 
সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে কার্ধ করিবেন । ***কলকাতায় এই সম্পর্কে একটি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যস্ত সংগঠন কমিটিই সমিতির সদন্ সংগ্রহ করিবেন, 
শাখা সমিতি গঠন করিবেন এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ 
করিবেন ।৮৯৫ 
যাই হোক, লীতারামাইয়া-র কংগ্রেসের ইতিহাসে এত বড় ভাৎপর্ধপূর্ণ ঘটনার 
কোনে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের মনে রাখা দরকার, হিটলারের রাশিয়া 
আক্রমণের প্রতিবাদে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে দেশের বামপন্থীদের সঙ্গে 
আচার প্রুন্লচন্ত্র, রায়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুণ, নরেশ সেন- 
গুপু, যামিনী রায় প্রমুখ বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক-শিল্পীর! একাবন্ধভাবে জনমত 
গঠনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন; এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
ঘটন! ৷ 
বন্তত, সেই সমস্ন যুদ্ধে ব্রিটিশের বিপর্যয়ের সংবাদে দেশের সাধারণ লোকের, 


১৭ 


এমন কি একশ্রেণীর বুদ্ধিঙ্গীবীর মধ্যেও চাপা আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ পায়। 
ছিটলায় এবং সুসোলিনী সম্পর্কেও একশ্রেণীর মাস্ুষের মনে উচ্চ ধারণা ও আশা 
ছিল। কিন্ত লন্দেহ নেই ঘে, হিটলারের রাশিয়া অভিযানের সংবাদে তাদের এই 
ধারণ! প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং ক্রমশ অধিকাংশ ভারতবামীর সমর্থন ও সহানুভূতি 
রাশিয়ার দ্রকেই ধাবিত হতে থাকে । কেন অধিকাংশ ভারতবাসী এই যুদ্ধে 
রাশিয়ার জয়লাভ কামনা করে,রামানন্দবাবুএর এক যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তাঁর 
সম্পার্দিত “মভার্ন রিত্যুুতে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন ।৯৬ প্রপঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, “মডার্ন রিতু” ফ্যাসিত্ত-বিরোধী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সেইসময় 
রেখেছিল । 

২১ খে জুলাই (১৯৪১) শুধু কলকাতাতেই নয়, হাওড়ার শিল্পাঞ্চমহ আন্দুল, 
বাকুড়া, নাটোর, নদীয়া, বর্ধমান, করিমগঞ্জ, জামসেদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলেও 
“সোভিয়েট দিব” উদ্যাপিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। “সোভিয়েত স্থৃহদ 
সমিতি'-র সাংগঠনিক কমিটি গঠনের পর (যুগ্ম-সম্পাদক : হীরেন্ত্রনাথ মুখাজি ও 
নেহাংশুকাস্ত আচার্য ) কলকাতার ২৭নং বেকার রোডেই সমিতির স্থায়ী অফিস 
স্থাপিত হয়। ১লা আগস্ট এই অফিসে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভা। 
সারাদেশে সংঘের শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও সভায় গৃহীত হয় । এর অনতিকাল 
পরেই বাঙলার কয়েকটি জেলায় ও অঞ্চলে গড়ে ওঠে সংঘের শাখা কমিটি ।৯৭ 

“সোভিয়েত হৃদ সমিতি” তার প্রচার-আন্দৌলনের প্রথম পর্যায়ে “সোভিয়েত 
সিরিজ'-এর চারটি পুস্তিক! প্রকাশ করে । এর মধ্যে আপাতত মাত্র একটির 

সন্ধান পাওয়া! গেছে। সেটি হলো-_-গোপাল হালদার প্রণীত “সোভিয়েট যুদ্ধের তিন 
মাস” এই সিরিজের 'পুস্তিকা নং২,। সমিতির পক্ষ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত । 
মূল্য £ দুই আনা । হালকা হলুদ রঙের কভার পেপারে ছোট একটি রক ব্যবহার 
কর হয়েছে--কান্তে-হাতুড়ি ও তারার। পুস্তিকাটিতে প্রকাশকাল নেই, তবে 
মনে হয় ১৯৪১-এর সেপেটম্বর বা অক্টোবরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় 
কভার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো সতেরো । চতুর্থ কভারে বিজ্ঞাপিত 
হয়েছে সোভিয়েত সুহ্বদ সমিতির উদ্দেশ্তা ; 

“দেশবাসীর মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও তার নান! দিককার অপূর্ব সংগঠনের কথা, 

বিশেষ করে এশিয়াস্থ সৌভিয়েট জাতিদের উন্নতির কথ! জানালো-_ব্্তমান 

সোভিয়েট যুদ্ধের মূল কি, যুদ্ধ কিবূপ চলছে, এই যুদ্ধের ফলাফল সকল দেশ 

ও জাতির পক্ষে কি হতে পারে, দেশবাসীকে তা বোঝানো-_ভারতবর্ষের 

বতমান অবস্থায়, তার জাতীয় স্বার্থ অক্ষ রেখে সরাসরি যতটা জন্তব 

সোতিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের সাহায্য পৌছানো _-” 

এরপর ছিল “সোভিয়েত স্থস্বদ সমিতিতে যোগদানের আবেদন ।৯৮ 

সমসাময়িককালে প্রকাশিত এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখাজী লিখিত একটি প্রবন্ধ 
থেকেও “সোভিয়েত সুহৃদ আন্দোলন” এবং এ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক 


১৩৬ 


তথ্য জানা ধায়। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ 'নিক়প্রকার £ 

*সোভিযেট সুম্থৎ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উচ্চৃতে ছোট, 

বড় বই আর ইন্ভাহার বার করা হয়েছে ।'' লেখকের সবাই পুরোপুরি 

মার্কসবাদী না হলেও সোভিয়েটের বন্ধু; এদের একত্র করাই সমিতির: 

সাফল্য । সোভিয়েট-এ দেশ থেকে ষে টাক। পাঠান হয়েছে, তার প্রথম কিন্টি 

গিয়েছিল সফ্ষিতির সভ্য চিরপ্তীলাল মারফৎ। তারপর নান! উপলক্ষ্যে আরও 

কিছু টাকা গিয়েছে, মলোটভ আর মাইস্কির কাছে তার পাঠানো হয়েছেস্কিস্ত 

এসব নিয়ে কাগজ গরম করার চেয়ে সোভিয়েট সন্বগ্ধে প্রচারকাধ চালানোই 

আমরা বেশী জরুরী মনে করে এসেছি ।*৯৯ 

এইভাবে প্রাদেশিক সাংগঠনিক প্রস্ততির মধ্য দিয়ে নভেম্বর মাসে (১৯৪১) 
“সোভিয়েত সুন্বদ সমিতি"র উচ্যে।গেই নিখিল ভারত সম্মেলন আহ্বান কর] হয় 
কলকাতায় । ৭ই থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অনেক জায়গায় সভাসমিতি হয়, 
শোভাযাত্রা আর পোস্টার-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। কনফারেন্স হয় ১৬ই তারিখে, 
পঞ্জাব কংগ্রেপের মভাপতি মিঞা ইফতিকারউদ্দিনের সভাপতিত্বে । কনফারেন্সে 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, রাধাকৃষ্ণণ, অধ্যাপক কোশাদ্ছি, অধ্যাপক কে: টি, শাহ, 
অধ্যাপক ধ্যশিঠাদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয় । সম্মেলনের 
সাফল্য ছিল আশাতিরিক্ত ; সোভিয়েতকে উদ্দেশ্য করে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়; 
এছাড়া আর একটি প্রস্তাবে মোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের দেশের কয়েকজন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠাবারও ইচ্ছা প্রকাশ কর হয়। সম্মেলন থেকে সার! 
দেশে সমিতির কাজ চালানোর জন্য একটি কমিটিও নিয়োগ কর] হয়েছিল। 
কয়েকটি প্রদেশে এবং সিংহলেও স্থাপিত হয়েছিল সমিতির শাখা । কিন্তু তখনও 
পর্যন্ত যেহেতু সব প্রদেশে সমিতি গড়ে ওঠেনি সেইহেতু প্রধান কাজ প্রাদেশিক 
ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছিল। 

বাওলাদদেশে সমিতির সম্পাদক হন জ্যোতি বস্থু। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই 
সমিতির কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল। ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাকুড়া, 
রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়াখালি-_-এই ক'টা জেলার সঙ্গে 
প্রাদেশিক সমিতির নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়! যশোর, মুশিদাবাদ, চট্টগ্রাম 
মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়াতেও জেলা সমিতি গঠিত 
হয়েছিল। কলকাতা শহরে আবার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এলাকায় কাজের 
স্বিধার জন্য আলাদা! কমিটি ছিল ।১০০ 

সতি কথ! বলতে কি, “সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সংগঠন গড়ার কাজ মোটেই 
সহজসাধ্য ছিল মা । কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল বেআইনী । অথচ ফ্যাপসিস্ত- 
বিরোধী এই আন্দোলনের এবং “সোভিয়েত হুহ্বদ সমিতি” গঠনের প্রধান উদ্যোক। 
ছিলেন এরাই । স্থৃতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দমননীতি ও গ্রেপ্তারী পরোয়ান! 
এড়িয়ে এই কাজ কর! খুবই কঠিন ছিল । এগ্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি লিখেছেন £ 


১৩১ 


“সরকারী দমননীতির ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা ঘটেছিল যে ফ্যাসিস্ট- 
বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করার কোনো সংস্থাই ছিল না_-লোভিয়েত 
নহদ সমিতি ছাড়া আর সমিতি সরকারের বিরাগভাজন হয়েই চলেছে । 
আপাতদৃষ্টিতে সমিতির পক্ষে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সন্মেলন কর! যদি কারে। 
কাছে অযৌক্তিক লাগে তো স্মরণ করতে হয় যে এখন পৃথিবীতে এমন 
পরিস্থিতি দাড়িয়েছে যাতে ফ্যাসিস্টের বিষদাীত ভাঙতে পারলেই সৌভিয়েটকে 
সবচেয়ে বেশী সাহায্য করা যায় ।”১০১ 
সোভিয়েত সুহদ্‌ সমিতি গঠনের পর থেকেই ত] সত্যিই দলমত-নিধিশেষে এক 
ব্যাপক ভিত্তি লাভ করে । এপ্রসঙ্গে হীরেন মুখার্জি আরে! লিখেছেন £ 
“লমিতির কাজ আর বিস্তার আজ হ্রপ্রসারী হয়ে পড়েছে। খানিকটা এর 
ফলেই দেখা গেছে যে ধাদের রাজনৈতিক চেতন। খুবই জাগ্রত, তারাই কেবল 
সমিতির কাজে লেগে আছেন-_অনেকে শুধু নামে কমিটিতে আছেন, কাজে 
তাদের বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাস না। কিন্তু, গ্রথম থেকেই সোভিয়েট 
সুহৃদ সমিতিকে খুব ব্যাপক করে গড়া হয়েছে-_যাঁরা সাধারণতঃ রাজনীতির 
ধার ধারেন ন।, কিন্তু সোভিয়েটের সাফল্য সম্বন্ধে জোর গলায় বাহবা দিতে 
সঙ্কোচ করেন না তাদেরই তাই আজ এগিয়ে আসতে হবে ।”* সঙ্কলেই অবশ্ঠ 
কর্মী নন। সভাসমিতি অনেকের ধাতে সয় না, বিপ্লবী আওয়াজ তোল। 
স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্ত তার। অনেকেই সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, তারা অনেকেই 
আজ ফ্যাসিজমের ছোবল থেকে দেশকে বাচাবার চেষ্টায় সাধ্যানুযায়ী লাগতে 
চাইছেন। আমাদের সমিতি ঘেন তাদের অবহেল1 করে শুধু পাক সাম্যবাদী 
কর্মীদের উপর নিভর নাকরে। যেব্যাপক সমর্থন সমিতি প্রথম থেকে 
পেয়েছে, তাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্ঠাই আজ প্রধান কর্তব্য ।”১০২ 
এই নীতি গ্রহণ করার ফলেই “সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে 
প্রসার লাভ করেছিল বাওলাদেশের সর্বত্র । এমনকি বাঙলার বাইরে স্থরমা 
উপত্যক| এবং শিলং-এও বিস্তৃত হয়েছিল সমিতির কাজকর্ম । শ্রীহট্রে যে প্রথম 
মন্মেলনটি হয় তাতে ভাষণ দেন সীহিত্যিক ও কৃষক সভার নেত। গোপাল হালদার 
(১৯৪১-এর ১৯ ডিসেম্বর)। একাজ মোটেই সহজ ছিল না। এপ্রসঙ্গে চিন্মোহন 
সেহানধ'শ লিখেছেন ; 
“সোভিয়েত সভ্যতা, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাঙলাদেশের মাচছষের 
তখনও পরিচয় ছিল যৎ্মামান্ত। 968 08509275 আইনের সতর্ক প্রহর! 
পেরিয়ে আসল খবর খুব অল্পহই পৌছাতো এদেশে । সাধারণ পাঠকের 
উপযোগী মালমশলার একান্ত অভাব ছিল। সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল 
এড়িয়ে যে ছুচারটি বই বা পুস্তিক। এদেশে প্রকাশিত হত তাতে খবর থাকত 
সামান্যই__হাজারে। বিরতি ও কুৎ্সার তোড়ে তার! ভেসে যেত অনেক- 
খানি ।.' এই বিপুল অপরিচয় তাঁর উপর তখনকার যথেষ্ট বিব্প আবহাওয়ার 
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হুখে সেদিন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি” বাঙলাঁদেশের মাছষের কাছে 
সোভিয়েতের প্ররুত রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে ।”৯০৩ 
পরবত'কালে “সোভিয়েত স্ুত্বদ সমিতি'র আন্দোলন গড়ে ওঠে ৪৬নং ধর্মতল! 
স্্রাটের বিখ্যাত বাড়িটিকে কেন্দ্র করে । ১৯৪১ সালের মধ্যেই এই সংগঠন ও তার 
নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন বাঙলায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার যে জোয়ার নব- 
পর্যায়ে নিয়ে আসে, 'জনযুদ্ধের যুগে” সেই ভিত্তির উপরেই ব্যাপক আকারে, বিরাট 
পটভূমিতে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই প্রলঙ্গে ধনঞ্জয় দাশ 
লিখেছেন £ 
“'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র মাধ্যমেই ভাটাপড়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 
পুনর্বার জোয়ারের বেগ সঞ্চারিত হল। সোভিয়েত ভূমির পক্ষে জনমত 
গঠনের উদ্দেস্টে সমিতির কর্মীরা তখন একের পর এক জনসভা। পোস্টার- 
প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, সঙ্গীত-আসর প্রভৃতি পরিচালনা করতে থাকেন। 
“সোভিয়েত স্থহ্থদ্‌ সমিতির অন্যতম নেতা মোহিত ব্যানাঙ্জি নিজে তেমন 
সঙ্গীতজ্ঞ না! হয়েও অন্থবাদদ করেছিলেন-_-জাগো-জাগো-জাগে সর্বহারা” 
কিংবা 'সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব-শ্রমিক প্রিয়'-র মতো আন্তর্জাতিক ও বিপ্লবী 
সঙ্গীত ৷ আমর! নিদ্িধায় বলতে পারি, মোভিয়েত সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমিতিই 
সেদিন বাঙলার জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিল ৮১৪৪ 
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সঞ্ডক্ম অন্যান 


জনযুদ্ধ-পর্যায় £ ফ্যাসিত্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলন 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 
পলিটবুযুরে। কর্তৃক 'জনযুদ্ধের নীতি” গৃহীড হয়। এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৪২-এর 
সুচন! থেকেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ও সক্রিয় উদ্যোগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার" 
আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ার কাঁজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই 
“সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, বাঙলার প্রায় প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 
তার মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনও যথারীতি পরিচালিত হচ্ছিল । 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরে বাঙলার প্রতিষ্তিত ও প্রগতিশীল 
সাহিত্যিক মহলেও ফ্যাণিস্ত-বিরোধিতার প্রকাশ তখন ঘটতে শুরু করেছে। 
প্রকাশিত হচ্ছে “পরিচয়”, 'অরণি'ও “ক্রান্তি-র মতো ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিতা 
পত্রিকা সমূহ । নিক্ষিঘ্ন হয়ে থাকা “বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'কেও সক্রিয় করে 
তোলার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা পুনর্বার শুরু হয়েছে । এই সময়পর্বে অত্যন্ত 
আকম্মিকভাবে ঘটে ঢাকার তরুণ সাহিত্যিক ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী মোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড। এই পাশবিক, 
নিষ্ঠর ও বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন বাঙলার সকল স্তরের 
বিবেকবান মান্য ও প্রতিষ্ঠান । সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া 
থেকেই আত্মপ্রকাশ করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ । 


১ সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয্প। £ 


১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নীৎসীবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার অল্লকালের মধ্যেই ঢাকা শহরে সংগঠিত হয়েছিল “সোভিয়েত সুহৃদ 
সমিতি । এই সমিতির ঢাক! জেলার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণশস্কর 
সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । জনসাধারণের দৃষ্টি আকধণ করার জন্য এবং 
সমাজতান্ত্রিক নোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভাতার বহুমুখী অগ্রগতির 
বিষয়টি তুলে ধরার জন্য ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্গিকটে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে 
সপ্তাহব্যাপী একটি চিন্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় ।"* ঢাক! শহরে এই ধরনের 
একটি ব্যাপার তখনকার দিনে ছিল একেবারেই নতৃন । প্রতিদিন সন্ধায় চিত্র- 
প্রদর্শনীগৃহে অজন্ম লোকের সমাধেশ ছিল বিশেষ লক্ষণীয় । প্রদর্শশীটির নাম 
দেওয়। হয়েছিল 'সোভিয়েট মেল। । 

এই প্রসঙ্গেই সোমেন চন্দ সম্পর্কে দু-একটি কথ৷ বিশেষ করে বলা প্রয়োজন । 


১৩৮ 


'কিরণশস্কর সেনগুপ্ত ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনের ও সোভিয়েত মং সমিতির 
একজন কর্মী রূপে এই স্তরে সোমেন-প্রণঙ্গে লিখেছেন £ 

“তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্ররর্শনীর সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট কর্মীদের মধ্যে 

সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী । প্রদর্পনী-গৃছে দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই 
চলেছিল অথচ চিন্ত্রগুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো! 
অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা সাংস্কৃতিক কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। 
মোমেন ছিলেন চিত্র-ব্যাখ্যাকার এবং দেখা গেল যেখানেই মোমেন ছবি 
সম্পর্কে কিছু বলছেন সেখানেই দর্শকরা এমে জড়ো হচ্ছেন, ভিড় 
বাড়ছে।”১ 

এ-কথা কাজ হ্বীকৃত যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মী সোমেন ছিলেন একজন 
'অসামান্ত তরুণ গল্পকার । মাত্র ১৭ বছর বয়সে (জন্ম ; ১৯২* ) তিনি লেখেন 
তার প্রথম উপন্যাস বস্তা” । তারপর একের পর এক লিখেছেন গল্প, উপন্তাস, 
নাটক। গল্পই লিখেছেন বেশি । এর মধ্যে মৃত্যুর পৃবে ( ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ) 
রচিত ও পরবত্তাঁকালে পরিচয়” পত্রিকায় প্রকাশিত 'ই"ছুর* গল্পটি বিশ্বমাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম ব্ধূপে পরিচিত। এছাড়া তার লেখা “সঙ্কেত”, “দাঙ্গা 
প্রভৃতি চমৎকার গল্পগুলিতেও উদঘাটিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক টানাপোড়েনের বৃত্তান্ত । মাত্র ২*/২১ বছর বয়সেই মোমেন চন্দ 
'যেমব বিষয় নিয়ে সাহিত্য কৃষ্টি করেছেন তা৷ ছিল সত্যিই অবস্পনীয়। অধিকাংশ 
প্রথ্াাত সাহিত্য-সমালৌচকের মতেই সোমেন চন্দ জীবিত থাকলে বাংল! সাহ্তা 
এক শক্তিশালী লেখকের সাক্ষাৎ পেত। সোমেন চন্দ ঢাকার প্রগতিশীল লেখক 
মহলে ছিলেন অতি পরিচিত ব্যক্কিত্ব। ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের ভিনি 
ছিলেন সহ-সম্পাদক। ঢাকার “সবুজপত্র” “ক্রান্তি' এবং কলকাতার পরিচয় ও 
“বালিগঞ্জ পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রায় নিয়মিত লেখক । 

১৯৪১ সালে মান্জ ২* বছর বয়সে তরুণ সোমেন সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত 
হন “রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন, (ই. বি)-এর সম্পাদক । ইতিমধ্যে তিনি 
কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ও সদন্যেও পরিণত হুন। অত কল্প 
বয়মেও অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতার মতোই তিনি শ্রমিক- 
আন্দোলন ও শ্রমিক-সমম্তাসমূহ মোকাবিলা! করতেন। ঢাক! শহরের শ্রমিকদের 
কাছে মোমেন চন্দ ছিলেন সত্যিই আপনজন ও প্রিয় নেতা । 

নিয়মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান লোমেন পারিবারিক দারিত্র্য উপেক্ষা করেই 
মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্র শোতে । কিন্তু দুঃখের কথা, ঢাকার ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলনের এই তরুণ সেনানীর জীবনদীপ নিভে গেল অকালে, মাত্র 
একুশ বছর বয়নে। 

১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকা জেলার স্থত্রাপুর সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে “সোভিয়েত 
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সুহৃদ সমিতির আহ্বানে একটি “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী সম্মেলনের 'বাবস্থ। করা 
হয়। কলকাতা থেকে ক্ষেহাংশুকান্ত আচার্য ও বঙ্কিম মুখাজি ওই সম্মেলনে প্রধান 
অতিথি ও সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন । সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রাদেশিক 
সম্পীদক এবং তৎকালীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জ্যোতি বস্থও উপস্থিত ছিলেন 
মন্মেলনে ৷ এই সম্মেলনে যৌগ দেওয়ার জন্ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতশত 
ফ্যাপিস্ত-বিরোধী কর্মী উপস্থিত হচ্ছিলেন। সম্মেলনে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি 
উপস্থিতির রিপোর্ট পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকা জেলার শক্তিশালী ছুটি রাজনৈতিক 
দল “আর. এস. পি” ও «ফরওয়ার্ড রক" এই সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য 
পরিকল্পনা করে। প্রথমে এই ছুটি দলের ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা টিকিট কিনে ভুয়া 
প্রতিনিধি সেজে সম্মেলন মণ্ডপে প্রবেশ করে এবং 'ফ্যাসিস্ত-পন্থী” ও “কমিউনিস্ট- 
বিরোধী” ধ্বনি দিনে থাকে । কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা 
পুনর্বার সশস্ত্র অবস্থায় ফিরে আসে এবং দলবদ্ধভাবে সম্মেলন-মণ্ডপ আক্রমণ করে। 
উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তাদের খণ্যুদ্ধ হয় এবং পুলিশের গুলিতে একজন 
আক্রমণকারী নিহত হয়। 
অতঃপর নিহত যুবকের মৃতদেহ নিয়ে ক্ষিপ্ত তাগুবকারীরা। যখন ফিরে যাচ্ছিল 
তখন তাদের মুখোমুখি পড়ে যান মোমেন চন্দ । তিনি সন্মেলনস্থলে ইতিপূর্বে 
সংঘটিত কোনে ঘটনার কথা কিছুই জানতেন না । এক্রামপুর অঞ্চল দিয়ে তখন 
রেলওয়ে শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করে তিনি সম্মেলনে যোগদান 
করতে আসছিলেন । ঠিক এই সময়ে মারাত্মক অস্ত্শস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক 
মোমেন চন্দ-র উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার হাত থেকে লাল পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে 
ছি'ড়ে ফেলে এবং কমরেড চন্দকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে থাকে । ফলে, 
কমরেড চন্দ-র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ।+ 
৮ই মার্চ (১৯৪২) সুত্রাপুর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা জেনার 
কম্মিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, ফণী গুহ, অনিল মুখাজি, নেপাল নাগ প্রমুখ । 
সোমেন চন্দ-র হত্যাকাওড সম্পর্কে জ্ঞান চক্রবর্ত্শর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি 
লিখেছেন £ 
“পার্টির প্রচেষ্টায় সেই সময় ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি” নামে একটি 
সংগঠন গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার মাধ্যমে একটি স্ুৃষ্ঠ পোস্টার গ্রাদ্শশী 
টাকা সহ জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয়। সোভিয়েত সুহৃদ 
সমিতি'র আহ্বানে জিলায় কতকগুলি সভারও অনুষ্টান করা হয়। কিন্তু 
সামাজ্যবাদী সরকার এইগুলিকে বরদাস্ত করে না। কয়েকটি সভার 
উদ্যোক্তা ও বক্তার্দের গ্রেপ্তার করিয়া! দীর্ঘকালের জন্য হাজতবাস করানে। 
হয় । সোভিয়েত বইপত্র রাখার অপরাধে জেল দেওয়া ছয়। জননাধারণের 
চাপে সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী জোটে মিলিত হইতে বাধ্য হইলেও সাত্রাজ্য- 
বাদী ব্রিটেন যে পরাধীন ভারতের জনপাধারণের মনে সোডিয়েতের প্রতি 
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সমর্থনের মনোভাব গড়িয়! টিনার ভয় করে এই ঘটনাগুলি হইতে 
তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়|", ৃ 
আমাদের এই ফ্যাসিস্ট- বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি ও কর্মপন্ধতিকে জাতীয়তা- 

বাদীরা, বিশেষ করিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর. এস. পি-র মতো! বামপন্থী 
জাতীয়তাবাদীর। তীব্রভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে । তাহারা মনে করে 
যে, আমরা এই নীতি গ্রহণ করিয়া আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজযবাদকেই সাহায্য 
করিতেছি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি । স্ুয়োগ 
পাইলেই তাহারা আমাদের কমরেডদের উপরে মারাত্মক আক্রমণ চালায়। 
“১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্রচ্যোৎ্ সরকার নামে জগন্নাথ কলেজের একজন 
তরুণ ছাত্রকমরেড দিনে দুপুরে ছোরার আঘাতে নিহত হয় (২২ ফেব্রুয়ারি, 
১৯৪২ )। এই বৎ্নরই ৮ই মার্চ আমাদের কমরেডদের উদ্যোগে স্ুত্রাপুরে 
একটি ফ্যামিস্ট-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যোগ 
দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনী হইতে একদল বরেলশ্রমিক তরুণ সাহিত্যিক 
কমরেড সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে থাকেন। পথে 
লক্ষ্ীবাজারের নিকট এই শোভাযাত্রাটি ফ্যাপিবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি 
রাজনৈতিক গ্র.পের কর্মীদের দ্বারা বেলা ৩ টায় আক্রান্ত হয়। সোমেনকে 
অত্যন্ত নিষ্ঠ্রভাবে হত্যা করা! হয়। সদর রাস্তার উপরে তাহার চক্ষু দুইটি 
খুলিয়া ফেলা হয়। তাহার স্্বশরীরে ছোরার আঘাত করা হয়। এবং 
ভোজালি দিয়ে তাহার পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তারপর হত্যাকারীর দল 
তাহার দেহের উপর দাড়িয়ে পৈশাচিক জয়ের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে |... 
«“ সোমেন চন্দকে হত্যা করিবার পর এই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী কর্মীর! 
লাঠি তরবারি ভোজালি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মেলন স্থান 
আক্রমণ করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের বীবত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে তাহাবা 
সম্মেলন মণ্ডপ পর্যন্ত পৌছাতে পারে নাই। এই অবস্থার মধ্যেও সম্মেলনের 
কাজ বেশ সুচারুভাবে আশাতীত সাফলোর মৃধ্য দিয়। স্মাপ্ত হয়।”৩ 
কমিউনিস্ট নেত৷ জ্ঞান চক্রবতঁর বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় 


সম্পর্কে অবহিত হওয়া! যায় £ 


১) পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার মতে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেও 


ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । 


২) কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা তুলে 


ন৷ নেওয়া পর্যস্ত ( জুলাই, ১৯৪২) কমিউনিস্ট পার্টির মেতা ও কমীদের উপর 


( এবং সেইস্থত্রে ফ্যামিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর ) সরকারী দমনপীড়ন 


অব্যাহত থাকে। 


৩) বামপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ ( ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি. প্রভৃতি ) 
হিটলার ও ফ্যাসিবাদের উগ্র সমর্থক হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে সায্রাজ্যবাদের 
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প্রকৃতি সম্পকে কোনোরূপ ধারণা ছিল না । কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের 
ক্রোধ ও বিদ্বেষ কত প্রবল ছিল তা দোমেন চন্দ-র নৃশংম ও অমান্থধিক হত্যা- 
কাণ্ডের বিবরণ শুনলেই বোবা যায় । 

৪) অত্যন্ত সংখ্যাল্প হলেও একদিকে সরকারী দমননীতি, অপরদিকে 
ফ্যাসিবাদের সমর্থক উগ্র জাতীয়তাবাদীদের ঘ্িমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও 
কমিউনিস্টর৷ সাহসের সঙ্গে জাতীয় অন্ভূতির সম্পূর্ণ বিপরীত স্ত্রোতে ফীড়িয়ে 
ফ্যানিম্ত-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য একট। দিক 
হলে! শ্রমিকশ্রেণীর মধো ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চেতনার ক্রমগ্রসার | 

৫) ঢাকাতে নিহত ছাত্র গ্রচ্ঠোৎ সরকারই ছিলেন বাঙলার ফ্যামিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনের প্রথম শহীদ । দ্বিতীয় শহীদ হলেন মোমেন চন্দ । যদিও বনু গ্রন্থে 
লোমেন চন্দকেই ফ্যালিম্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্ধাদ! প্রদান করা 
হয়েছে। 

যাহোক, সম্ভাবনাময় তপণণ লেখক পোমেনের মৃত্যুতে বাঙলার্দেশের প্রগতিশীল 
মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন স্থটি হয়। ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিক্জীবীদের 
প্রগতিশীল গণপসংগঠনগুলি এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 
বিভিন্ন সভা-সমবেশে ধ্বনিত হয় তাদের প্রতিবাদের ভাষা । তৎকালের প্রগতিশীল 
সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রগুলিতে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদও প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশের প্রগতিশীল দল ও সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ 
তীব্রকণ্ঠে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানা্ন। মোমেনের মৃত্যুর পরেই বাঙলায় 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন দ্বিগুণ বেগে প্রসারিত হতে থাকে । যে সমস্ত শুভ- 
ুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তি ও সংগঠন পূর্বে এই আন্দোলনের বাইরে ছিলেন, এই হত্যাকাণ্ড 
তাদেরও অনেকের চোখ খুলে দেয় । সক্রিয়ভাবে তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন ফ্যাপিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলনে । 

'নিখিল ভারত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হীরেন যুখাজি, 
“বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'"এর সাধারণ সম্পাদক স্ুধীন্দ্র প্রামাণিক, 
ভারতীয় লেবার পার্টির সম্পাদক নন্দলাল বন্থ, “নিখিল ভারত কিষাণ সভার 
সম্পাদক গোপাল হালদার এবং “বঙ্গীয় প্রার্দেশিক ছাক্র ফেডারেশন'-এর সম্পাদক 
অরুণ ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে মোমেন চন্দ-র এই 
কাপুক্রষোচিত ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বল! হয় £ 

“*****ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে সমন্ত ফ্যামিস্ট-বিরোধীগণের আজ এক্য- 

বদ্ধ হওয়া কর্তব্য । বর্তমান ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলতার দিনে ফ্যাপিস্ট- 

বিরোধীগণ এবং বাহার! সুনিশ্চিতভাবে ফ্যাসিস্ট, তাহার! যখন প্রকাশ্রেই 
কাধ শুরু করিয়াছেন, তখন সম্মুখে যে দুর্দিন সমাগত তাহার ভয়াবহ 
রূপই এই ঘটনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফ্যাসিস্টপন্থী জাপানীগণ য্থন 
আমাদের প্রিয় জন্মভূমির নিকটবর্তী হইতেছে, সেই সময় শ্রমিক ও শ্রমিক 
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প্রতিষ্ঠান সমূহের শক্রগণ ও ন্বাধীনত! ধাহারা৷ ভালবাসেন, ধাহারা জাপানীদের 
নিকট দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিবেন না, নিজেদের সভাতা ও সংস্কৃতি হীহারা 
প্রিয় বলিয়া মনে করেন এবং যাহারা উহা! প্রতিক্রিঘ্াশীল ফ্যানিস্টদের নিকট 
বিদর্জন দিতে চাহেন না, তাছাদ্দের সকলেরই আজ এরক্যবন্ধ হওয়ার দিন 
আসিয়াছে । মোমেনের রক্ত আজ আমাদের যে বন্ধনে আবন্ধ করিয়াছে উহ 
কখনই ছিন্ন হইবে ন1। ধাহারা ভদ্র নিফলুষ রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে 
চাহেন, আমাদের বিশ্বাস, অন্ততপক্ষে তীহার! নিশ্চয়ই এরপ ফ্যাসিস্ট 
অপকৌশল ও জুলুমের বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ হইবেন ।”৪ 
এই বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসংগঠনগুলি 
এই সহ্য সর্থস্তরের মানুষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক একা গঠনের 
উপরেই বেশি জোর দিয়েছিল, এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও সেই “যুক্তক্রণ্ট”-এ 
ছিল হ্বাগত। বস্তত, এরই ফলশ্রতি স্বরূপ ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ বাঙলাদেশের 
কয়েকজন খাতনাম! সাহিত্যিক সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে 
সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ; সবশ্ী প্রমথ 
চৌধুরী, অতুলচন্ত্র গুণ্ড, আবু সয়ীদ আইযুব, প্রমথ বিশী, স্থবোধ ঘোষ, জ্যোতির্যয় 
ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশস্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবছুল 
কার্দের, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্াল, স্বভাষ মুখাজি, সমর 
দেন* বিনয় ঘোষ, ন্বর্ণকমল ভট্াচার্য, অরুণ মিজ্ব, অমিয় চক্রবর্তা, সরোজ দত্ত, 
ৃদ্ধদের বন্থ, অজিত দত্ত, বিষ দে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। বিবৃতিটি অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । এই বিবৃতির মাধ্যমে বল! হয় £ 
“সশ্রতি ঢাকা হইতে এক মর্মান্তিক সংবাদ আমাদের নিকট আলিয়া 
পৌছিয়াছে। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ যখন শ্রশ্নিকদিগের একটি শোভা- 
যাত্রা লইয়! ফ্যাসিস্ট- বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন 
তাহাকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে । আমর! জানি যে, 
শ্রীযুক্ত চন্দ মার্কনবাদী আন্দোলন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেম। লেখক হিসাবে স্তায়তঃ স্বভাবতঃ তিনি 
যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী হইবেন তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। যে সমস্ত 
সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে বোঝা যায় যে তিনি এবং তাহার সহকর্মীর! 
তাহাদের রাজনৈতিক বিপক্ষদলের বিরাজতাজন হুইয়াছিলেন। একথা 
নিশ্চিত সত্য যে, পূর্ব হইতে চিস্তা৷ করিয়া ও সম্পূর্ণ অকারণে তাহাকে হত্যা 
করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাহার বিপক্ষদলই এই কার্ধ করিয়াছে । বাঙলার 
রাজনৈতিক জটিলত! আমাদের নিকট ছুর্বোধ্য--বিশেষ করিয়া ঢাকায় যে 
প্রতিহিংসার বিষাক্ত বাম্প সাম্প্রদায়িক :ও রাজনৈতিক আকাশকে দুষিত 
করিয়া তুলিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতের মনোবৃত্তি অস্থধাবন করিতে 
অক্ষম। সোমেন চন্দ একজন উদীয়মান ও বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি 
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তাহার নিজের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্রন্ত রাখিয়া অনুরূপভাবে দেশের ও 
দশের সেবায় যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাহার প্রকৃতির উৎকর্ষত। 
স্থচিত হইতেছে । ফ্যাসিবাদের কুৎসিৎ মৃতি দেখিয়! প্রত্যেক দেশের 
সাহিত্যিকের ফ্যাসিবাদের প্রতি নিজেদের ঘ্বণা জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষে 
আমরা আমাদের সভ্যতার অভ্যন্তরীণ এই দুষ্ট ক্ষত সম্পর্কে তীব্রভাবে এবং 
একবাক্যে নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছি । আমাদের কৰি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর অপেক্ষা এত তীব্রভাবে সম্ভবত আর 'কেহুই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা 
করেন নাই । এই ছুর্দিনে দেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দল মংগঠন করিতে 
মোমেন চন্দ যে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আশ্চর্ষের কিছুই থাকিতে পারে ন1। 
মাত্র এই কারণেই এবং এই অভিযোগেই গ্রপ্তঘাতকের হস্তে তাহাকে 
আত্মবলি দিতে হইয়াছে । আমাদের একজন নিতাঁক সহকর্মীর মৃত্যুতে 
আমর! সন্তপ্তচিত্তে দেশের জনসাধারণের নিকটে এই রক্তলিপ্সা এবং বিষ- 
কলুষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে একবাক্যে তীব্র ঘ্বণা জ্ঞাপন করিতে আবেদন 
জানাইতে ছি 1৮৫ 
বাঙলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের এই বিবৃতি ছাড়াও সোমেন চন্দ-র হত্যা- 
কাণ্ডের প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়। রূপে অসংখ্য রিপোর্ট, নিবন্ধ, গ্রতিবাদ-পত্র, বিবৃতি, 
কবিতা, সাহিত্যিক রচন! ও স্মৃতিকথ। বাঙলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। এগুলি প্রকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল-_ আনন্দবাজার 
পত্রিক1”, 'অরণি” সাপ্তাহিক পত্রিকা, “পরিচয়” মানিক পত্রিকা, প্রতিরোধ" সাহিত্য 
পত্র প্রভৃতি । এছাড়। “সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র আহ্বানে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় 
সোমেন চন্দ-র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভ। ও স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত 
হতে থাকে । বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশনের নির্দেশক্রমে ঢাকা জেলা 
ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৭ই মার্চ ( ১৯৪২ )১ সোমেনকে হত্য। করার সপ্ত।হ 
কালের মধ্যেই, ঢাকায় “নিথিল বঙ্গ সোষেন দিবস' পালন করা হয়। সংবাদপত্রের 
প্রতিবেদন অন্নুদারে এই সভা বসে--৪১ নং জোড়পুলস্থিত ছাত্র ফেডারেশনের 
অফিসে । “জিল| ছাত্র ফেডারেশনের অস্থাধী সভাপতি কমরেড অমূল্য চন্দ 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড অজিত 
রায় এবং অগ্সান্ত কয়েকজন বক্তা সোমেন চন্দ-র রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক 
জীবনের বিভিন্ন দিক উদঘাটন করিয়া বক্তৃতা করেন ।”৬ 
মোমেন চন্দ-র নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে বাঙলার ফ্যাপিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনে এক তাৎপর্যপূর্ণ এবং দিকনিদেশক ঘটনা । একদিকে ভারতের 
পূর্ব-সীমাস্তে জাপানী ফ্যাসিম্তদ্দের আক্রমণ, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে 
বোধবুদ্ধিহীন উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশীয় ফ্যাসিম্তদের তাগ্ডবলীল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মাচ্ছষদের চোখ খুলে দেয় । পোমেনের মৃত্যু সাধারণ মাঙ্গযের চেতনায় হানে 
তীব্র কখাঘাত। তাই দেখা যায়, সোমেন চন্দ-র মৃত্যুর পরবর্তী সময় থেকেই 
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কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ-সংক্রাস্ত নীতি ও বক্তব্য জানবার জন্ত সাধারণ মান্য তথা 
সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই আগ্রহ ক্রমশ বুদ্ধি পাচ্ছে। ফ্যাসিম্তা" 
বিরোধী সভা-সন্মেলনের ব্যাপকতাও এই সময় থেকে অনেক পরিমাণে বুদ্ধি পায়। 
অন্য যে-বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হলো-_এই সৰ প্রচারাভিধান নগরকেন্দ্রিক ছিল 
না। “অরণি", 'জনযুদ্ধ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত “আন্দোলনের খবর” থেকে 
দেখা যায় যে, সদর গ্রামেগঞ্জেও বিপুল উৎ্সাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
ফ্যাসিবিরোধী সতা-সম্মেলন। এগুপিতে জনতার স্বতংস্ফৃত অংশগ্রহণ খুবই 
লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। 


২. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জেখক ও শিল্পী সংঘে-র প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম £ 


“ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র জন্মগ্রপঙ্গে ওই সময়কার প্রগতি-সংস্কৃতি 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক চিন্মোহন পেহানবীশ বলেছেন : 
“...১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এই বাংল। প্রদেশে গ্রগতি লেখক সংঘ 'ফ্যাসিন্ট- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে" রূপান্তরিত হয়। এ শুধু নতুন নামকরণ বা 
বহ্রিঙ্ষের রূপান্তর মাত্র নয় । যে সংগঠন ছিল তা আরও ব্যাপক ও ব্যাপ্ত 
হুল লেখক শিল্পী সংগঠনে । সংগঠনের আঙ্গিনা। আরও বড় হয়। সেদিন 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সারা পৃথিবীতে 
তার শরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি পরিস্ফুট হুল সংগঠনের নতুন নামের মধ্য 
দিয়ে। এর এক বছর বাদে ১৯৪৩ সালে বোশ্বাইয়ে 'সারা ভারত গণনাট্য 
সংঘ, টঙরি হয়। “ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ” এবং গঁণনাটা সংঘ 
সহোদর হিসাবে কাজ করতে শুরু করে । .. 
“প্রসঙ্গত বলি, তখনকার পূর্ব বাঙুলায় তরুণ লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নিস্ট 
সোমেন চন্দ-র নিষ্টুর হত্যার ঘটন| সেদিন সমস্ত স্তরের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের 
বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল । এই হত্যার ঘটনার ২* দিন বাছে 
আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ।”৮ 
বস্ততই সোমেন চন্দ-র নৃশংম হত্যাকাণ্ডের ফলে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল 
লেখকের! সচকিত হয়ে ওঠেন । সোমেনের আত্মদান তাদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে বিপুল প্রেরণ। রূপে দেখা দেয়। বাঙলার প্রগতিশীল লেখক ও সাহিতাকেরা 
স্পষ্টতই উপলব্ধি করেন যে আর দেরি নয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মৌখিক 
ধিক্কার উচ্চারণই নয়---অবিলঘ্দে ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের একটি সংগঠনের মধ্যে 
এনে স্থসংহতভাবে কাজও শুরু করতে হবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে 
চেতন। জাগ্রত করার জন্ত বাস্তব কার্ষক্রমও গ্রহণ করতে হবে । আর ত! না! করতে 
পারলে সভ্যতার শক্ররা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাম করবে, বঙ্িম-্রবীন্দ্রনাথের 
রত্বাগার চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। তাই নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হিটলারের সৌভিয়েত আক্রমণ ও জাপানের 


১৪8 


ও 


তারতবর্ধ আক্রমণের প্রস্ততি পরোক্ষ প্রেরণ! হলেও, প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছি অবস্থাই 
সোমেনের আত্মদান। এএ্প্রসঙ্গে প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কতি-আন্দোলনের সংগঠক 
ও গবেষক ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন £ 
***সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাঙলার সকল দলের 
সর্বমতের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা ।-..ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে মানবি- 
কতার বিবেক, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ যেন একটা 
এঁক্যস্থত্র খুঁজে পেলেন । এই সুত্র ধরেই ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অন্ুঠিত হল ফ্যামিন্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলন 
এবং এই সম্মেলন মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাপিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘ ।”৯ 
প্রকৃতপক্ষে, বাউলাদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীব"র] কেবলমাত্র ২৩শে মার্চের 
বিকৃতি দিয়েই ( পূর্বোলিখিত )৯০ ক্ষান্ত হলেন না। ফ্যাসিস্ত"বিরোধী লেখক 
সম্মেলনের প্রস্তুতিও চলতে থাকল । এবশ্য এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করে 
“বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন” । "তাদের তরফে সংবাদপত্রে ২৮শে মার্চের 
(১৯৪২) “ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলনের ঘোষণাস্থচক একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি ইংরাজী কাগজ “অমুতবাজার'-এ ছিল নিম্নরূপ £ 
“/৮711-7৯50057 এ [২171577২900 721২75 005 
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পরদিন, অর্থাৎ ২৯শে মার্চ (১৯৪২), সংবাদপত্রে ওই দ্যাসিশত-বিরোধী 
সম্মেলনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ 

গত ২৮শে মার্চ অপরাহ্ছে ইউনিভাপিটি ইনপ্িট্যুট লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় 

প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্চোগে ফ্যামিস্ট-বিরোধী লেখকগণের এক 

সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপধ্যায় মহাশয় সন্ভাপতির, 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে 
ফ্যাসিজমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর ও লেখকগণকে, 

আপদকালীন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইতে বলেন। শ্রীযু্বৃদেব, বন্ধ 
সভাস্থলে একটি কালোপযোগী শ্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক 


১৪৬ 


অমিয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় অধ্যাপক স্থরেজনাথ গোস্বামী, 
শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, কৰি আব কাদের, 
ও ছাত্রকর্মী দেব বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও 
ছাত্রসম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ হইয়া একযোগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতক্রণ্ট 
গঠন করিতে আহ্বান করেন । শ্রীযুক্তা স্থজাতা মুখোপাধ্যায় ববীন্দ্রনাথের 
একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্র ফেডারেশনের 
ছাত্রবৃন্দের ছুইটি গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। উপসংহারে শ্রীযুক্ত 
অতুল গুপ্ত মহাশয় লেখক ও বৃদ্ধিজীবীগণকে বর্তমান সংকট সম্পকে সচেতন 
হইতে অন্থরোধ করেন। সভাস্থলে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং জনযুদ্ধের 
প্রয়োজনীয়াত। জ্ঞাপক বহু স্ন্দর সুন্দর প্রচারপত্র প্রদশিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত 
অতুল গুপ্ত, গোপাল হালদার, স্রেন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্ভাষ মুখোপাধ্যায় ও 
বিষণ দে-কে (আহ্বায়ক ) লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়। ঢাকার 
তরুণ লেখক ও শ্রমিক কর্মী সোমেন চন্দের শোচনীয় মৃতাতে শোক প্রকাশ 
করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ।”১২ 
এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই ফ্যাসিস্টশবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" গঠনের 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি সাংগঠনিক প্রস্ততি কমিটি গঠিত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে “সম্মেলন” বলে বিজ্ঞাপিত হলেও একথা বল। যায়, এটি ছিল প্রধানত 
একটি 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা', যা সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতেই 
সংগঠিত হয়েছিল ।৯৩ এপপ্রসঙ্গে সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায় হীরেন মুখাজি 
লিখিত এক প্রতিবেদন থেকে, যেটি 432122%1 01081558156 9/110918 £60008 
(06086 107 009 [৯৩০০1৮--শিরোনামে 4৯600198 ভ/৪: ( কমিউনিস্ট 
পার্টির তত্কালীন মুখপত্র )-এ প্রকাশিত হয়। 'প্রতিবেদনটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ £ 
“.*২৮শে মার্চ তারিখে ভারতীয় সাংবাদিকতার শিরোমণি রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় একটি জনবহুল সভায় সভাপতিত্ব করেন৷ স্থপরিচিত সাহিত্য- 
যোদ্ধারা এই সভায় ফ্যাসিবাদের নারকীয় দিকগুলো নিয়ে এবং ফ্যাপিবাদের 
বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তোলেন । ফ্যাসিক্- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা 
হয়। কমিটিতে অন্ত্তুক্ত ছিল এমনি সব তাৎপর্যপূর্ণ নাম £ যামিনী রায়, 
অতুল গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইফুব, সত্যেন মন্জুযদার, হিরণকুমার সান্যাল, 
সজনীকান্ত দাস, নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বুদ্ধদেব বস্থ, অমিয় চক্রবতী+ বিষ্ণু দে, স্থভাষ মুখোপাধ্যায় ও 


অন্ান্য কবিরা 1”১৪ 
[ ইংরাজী থেকে অনুদিত ] 
হীরেন সুখা্জি লিখিত এ প্রতিবেদন থেকেই জান! যায় যে, উক্ত,স্ভা৷ থেরে 
যে সাংগঠনিক কমিটি ( ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ) গঠিত হয় তার 
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গতাপতি হয়েছিলেন শ্রীঅতৃলচন্ত্র গুপ্ত এবং যুগ্ম-সম্পাদক হন বিষণ দে ও সথতাষ 
সুখোপাধ্যায়। বন্তত, তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা ও নবীন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই 
ছিলেন এই সভার অন্যতম প্রধান আহ্বায়ক । 

ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র সাংগঠনিক কমিটি গঠনের পরে 
কলকাতার কালিঘাটের কাছে ১/১০ প্রিন্ন গোলাম মহম্যর্দ রোডে সংঘের অফিস 
স্থাপিত হয়। বস্তত, ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চে প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক 
কর্মীদের স্থসংহত করার জন্য এই সংঘ বাস্তব কার্ষক্রম গ্রহণ করে ও শিল্প-সাহিত্যের 
মাধ্যমে ফ্যানিবিরোধী প্রচারাভিযানকে ব্যাপকতর করে তোলে । সংবাদপত্রে, 
প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এর কিছু নজির পাওয়া যাবে । বিজ্ঞপ্তিটি নিয়প্রকার £ 


লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আবেদন 


“ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে বিপন্ন স্বদেশের রক্ষাকার্ধে যে সকল বাঙালী লেখক 
ও শিল্পী তাহাদের স্জনশক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রাহান্বিত আমর 
তাহাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেছি। তাঁহার যেন ফ্যামিস্ট- 
বিরোধী গল্প, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ, ছবি, কার্ট্রন প্রভৃতি নিয়লিখিত ঠিকানায় 
প্রেরণ করিয়া সংগঠনগত আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন 
জেলার প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকা, সাহিত্য সংঘ প্রভৃতিকেও আমরা সক্রিয় 
সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছি ; প্রেরিত রচনার্দির মনোনয়ন ও 
প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করিতেছি । 
সম্পাদক, ফ্যাসিস্ট-বিবোধী লেখক ও শিল্পী নংঘ । 
১১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কালিঘাট। কলিকাতা 1৮৯৫ 
১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-র 
অফিস স্থানাস্তরিত হয় ৪৬ন্‌ং ধর্মতলা' স্ট্রটে । সেই সঙ্গে ৪৬ নম্বরে উঠে আসে 
“সোভিয়েত স্থহদ সমিতি'রও অফিস । ভারতীয় গণনাট্য সংঘ" এবং “পরিচয়” 
মাসিক পত্রিকার অফিস বূপেও ব্যবহৃত হয় এই ৪৬ নম্বর ঠিকানা টি। বস্তত, এরপর 
থেকেই ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রাটের বাড়িটি হয়ে ওঠে চল্লিশের দশকে বাঙলার 
প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লেখক ও শিল্পীদের 
সত্যিকার মিলনক্ষেত্র। এই এঁতিহামিক বাড়ির প্রসঙ্গেই চিন্মোহন মেহানবীশ রচনা 
করেন একটি অনবদ্য পুস্তিকা--:৪৬ নং ।৯৬ 
অতিশয়োক্তি না করেই বল! যায়, ফ্যালিস্ত-বিরোৌধী লেখক ও শিল্পী সংঘের 
আন্দোলনে এই বাড়িটির ভূমিকা ছিল এঁতিহাসিক। ৪৬ নম্বরে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্োগে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য"বৈঠকের আয়োজন করা 
হতে]| প্রতি বুধবার আয়োজিত এই বৈঠকে শুধু সাহিত্য নয়, আলোচিত হতো! 
অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ব ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গও । নবীন ও প্রবীণ কৰি 
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এবং গল্প-লেখকেরা! এই বৈঠকে তাদের রচনার্দি পাঠ করতেন। তারাশধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্তাল। 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষুঃ দেঃ 
বুদ্ধদেব বন্থ্‌, রাধারমণ মিত্র, অরুণ মিত্র, দ্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, গোপাল 
হালদার, পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, স্ুকাস্ত ভষ্টাচাধ, সরোজ দত্বঃ 
বিজন তট্টাচার্য, অনিল কাষ্জিলাল, তুলদী লাহিড়ী, দিগিন্ররচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শস্ভৃ 
মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দ,স, 
ননী ভৌমিক, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, স্থশীল জানা, 
নীহার দাশগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অবস্তী সান্তাল গ্রস্খ বহু প্রবীণ ও নবীন 
লেখককে প্রায়ই ৪৬ নম্বর ধর্মতল। স্ত্রটে দেখতে পাওয়া যেত। এদের সঙ্গেই 
আবার মাঝে মাঝে মিলিত হতেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাহুল সাংকত্যায়ন, 
ডঃ মহম্মদ আম্রফ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুকুমার সেন, স্থুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী প্রমুখ 
পণ্ডিতদের । ভিন্ন ভাষাভাষী প্রগতিশীল লেখকেরাও আসতেন এখানে, যেমন 
এসেছেন--উ্ু সাহিত্যিক জোশ মালিহাবাদী, সাগর নিজামী, পারভেজ শাহেদ, 
কাইফি আজমী, সজ্জাদ জহীর, পঞ্জাবী সাহিত্যিক গুকুবক্ঝ সিং প্রমুখ । মুমলিম 
সাহিত্যিক আবুল মনস্থুর আমেদ, হুবিবুল্লাহ বাহার, আহসান হাবীব, শওকত 
ওসমীন এখং ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনীসও মাঝে মাঝে ৪৬ নম্বরে আসতেন, তারা! 
বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন অথবা শ্বরচিত রচনাও পাঠ করতেন ।৯+ 

৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের এই আড্ড। এবং আলোচনা সভাগুলি জমজমাট হয়ে 
ওঠে প্রধানত ১৯৪৩ নাল থেকেই, অর্থাৎ 'ফ্যানিস্ত-বিরোষধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘে'-র প্রথম সম্মেলনের (ডিসেম্বর, ১৯৪২) পরবর্তী কালে । 


৩. ফ্যাজিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন £ 


যতদুর জানা যায়, ১৯৪২ সালের ৪ঠা৷ অক্টোবর একটি ঘরোয়। সভায় মিলিত হয়ে 
(আহ্বায়ক ছিলেন বিষণ দে ও সুভাষ মুখাজি) লেখক ও শিল্পীরা স্থির করেন যে, 
ডিসেম্বরেই তীর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করবেন। এই সভায় মুঘলিম লেখকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য ॥ 
ঘেমন, উপস্থিত হয়েছিলেন কাজী আব্.ল ওছুদ, আবু রুশদ, আয়মূল খাঁ, আব্.ল 
কাদির, আবুল হোষেন, গোলাম কুদ্দ.স প্রমুখ অনেকেই । প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি 
ভারতভূষণ আগরওয়ালও সভায় উপস্থিত ছিলেন।১৮ 

ইতিমধ্যে জুলাই মাসে (১৯৪২) ভারতের কমিউনিস্ট পাটির উপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন আরো 
ক্লুত বিস্তার লাভ করতে থাকে । নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ 
থেকে রজনী পাম দত্ত ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে একথান! পল প্রেরণ 
করেন। এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙলার কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজ্ঞ-বিরোধী 


১৪৪৯ 


নান! গণসংগঠন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই পত্রের অংশবিশেষ নীচে. 

উদ্ধীত হলো : 

". £** "আপনারা এক গভীর সংকটের সম্মুখীন । আপনাদের উপর বিরাট, 
দায়িত্ব পড়েছে। এমন দিনে আপনার! আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 
আপনাদের খুব সামান্য সংবাদই আমরা পাই । তবু তারই উপর নির্ভর করে 
খুব মনোযোগ 'ও সহানুভূতির সঙ্গে আপনাদের সংগ্রাম লক্ষ্য করছি। 
আমাদের ধারণা আপনার সঠিক পথ বুঝতে পেরেছেন । বর্তমান শাসকদের 
উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ভারতের জনসাধারণের মূল স্বার্থেই সম্মিলিত 
জাতিসমূহের যুদ্ধে কার্ধকরী সাহায্য করার প্রয়োজনীয় নীতি আপনার! 
গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান বছরের প্রথম দিকে নিখিল ভারত 
ছাত্র সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাস করা হয়েছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেন 
কমিটিতে আপনার! যে নীতি নিয়েছিলেন তার ছোট্ট সংবাদ পেয়ে আমাদের 
বেশ ভালো ধারণাই জন্মেছে । “"ক্রীপস্‌ আলোচনার সময় আমর! বিলাতে 
কংগ্রেসের সাধারণ দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করেছি। ভারতে কোয়ালিশন সরকার 
চাই। একজনের পর একজন আলাদাভাবে ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করার ফলে 
ভুল বোঝাবুঝি বাড়ছে ।"**যাইহোক আমরা জোর দিয়েছি--ভারতে জাতীয় 
গভর্নমেপ্ট দাও যাতে সম্মিলিত জাতিসমূহের সঙ্গে একযোগে ভারতবাসীরা 
ভারতরক্ষা করতে পারে ।-"ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বৃহত্তম সমাবেশ, রাজনীতিক 
'মতনিধিশেষে সমস্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধীদের সঙ্গে কা্বক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা 
বর্তমান শাকদল যতদিন ফ্যাসিজম্কে রুখবে এবং যুক্তফরণ্টে থাকবে 
ততদিন এদের কোনো! কাজই আমাদের এই পথ থেকে বিচ্যুত করবে নাঁ। 
কারণ এই পথ শুধু বিশ্বস্রণ্টের জনগণের স্বার্থেই নয়, ভারতের জনগণের 
স্বার্থেও। বিশ্বক্রন্টের জনগণের ভাগ্য ও ভারতবাসীর ভাগ্য আলাদা নয় । 
ভারতের স্বাধীনতার পথ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কার্ধকর'ভাবে লড়বার ভিতর 
দিয়েই চলবে। আজ এই মহাসক্কটের সামনে, আক্রমণ বা রাজনীতিক 
বিচ্ছিন্নতার ঝৌকের মুখে, আপনার! অগ্রণী রাজনীতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হতে পারেন; জনপ্রতিরোধের শক্তিকে সমবেত করতে পারেন? মিলিত 
জাতীয় গ্রতিরোধ ও গণসংঠনে অগ্রণী হতে পারেন । এই গণসংগ্রামে নকল 
দেশের কমরেডদের আদর্শ আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে ।”৯৯... 
বস্তত, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে রজনী পাম দত্তই কমিউনিস্ট আস্তর্জাতি- 

কের সঙ্গে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ রক্ষ। করে চলতেন। 

এক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রজনী পাম দত্ত-র পরোক্ষ প্রভাবের কথা 
অনম্বীকার্ধ। তার এ পত্র পাওয়ার পরেই বাঙলার কমিউনিস্টরা বিভিন্ন প্রকার 
ফ্যাপিস্ত-বিরোধী গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং 

থেকেও সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল ৰলে সরোছ ুখাজির শুতিকথা থেকে 


5৫৬ 


জানা যায়।২০ 
_. এই পটভূমিকাতেই অস্ষিত হয়েছিল 'ফ্যাসিম্ত-বিবোধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘে'-র প্রথম সম্মেলন | হীরেন মুখার্জি লিখিত %২৪11$ 7181 ৪০1৪8 2. 
891881,5 7365 ভ/12163 ৪00 /১:00559 [0010৩২১ ও 'ফ্যাঈিগম্কে কধিতে__ 
হাতুড়ি, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে তুলি-লেখনীর স্থান*২২ শীর্ষক প্রতিবেদন ছুটি 
থেকে এই সম্মেলন ( ১৯-২*শে ডিসেম্বর”৪২ ) সম্পর্কে বিস্তারিত : তথা জানা যায়। 
১৯শে ও ২*শে ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভাপিটি ইনপগিটাাট হলে লেখক, 
সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও .বিপুল জনসমাবেশের মধ্যেই এই প্রথম সশ্মেগনটি 
অহিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় £ 
“**্রীযুক্ত ভারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ( মূল সভাপতি ), মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার, 
মিঃ আবু সয়ীদ আইঘুব শ্রী বুদ্ধদেব বন্থ ও শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়_ 
এই পাঁচজনকে লইয়া সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। লম্মেলন উদ্বোধন করেন 
শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত । শ্রী হিরণকুমার সান্যাল অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতির 
অভিভাষণ পাঠ করেন । মহাপগ্ডিত শ্রী। রাছুল সাংকত্যায়ন, শিল্পী শ্রী যামিনী 
রায়, কমরেড সঙ্জাদ জহীর, বিখ্যাত “এশিয়া” পত্রিকার ভারতীয় সম্পার্িব কা 
রীযুক্তা গারট্রংড এমারসন্‌ সেন, খ্যাতনামা তেলেওড কবি ও নাট্যকার অধ্যাপক 
শ্রী আবুরি রামারুষ্ণ রাও, যুক্তপ্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা শ্রী প্রকাশচন্তর গুপ্ত ও বেনারসের “ছুনিয়া' পক্জিকাঁর সপা্টিক 
শ্রীন্দলাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়! বাণী প্রেরণ করেন। টাব 
নদীয়া, ময়মনস্ংহ, বহরমপুর, বীকুড়া, খুলনা প্রস্তুতি জেলা হইতে এমনকি 
বিহার, উড়িস্।, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্ধাব হইতেও প্রতিমিধিবৃন্দ ন্মেলনে যোগদান 
করেন: ***ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ” ও অন্যান্ লেখক: 
সংঘ, কষক, মজুর ও ছাত্রদের তরফ হইতে সম্মেলনকে অভিননান জান 
হুয়।""'প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম ও জঘন্া রূপ-ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রবি 
নিয়োগ করিতে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান করিয়। মূল প্রস্তাবটি রটিত 


'ফ্যাপিস্ত-বিরোধা লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র এই প্রথম সম্মেলনে প্রদতত বিভিন্ন 
বক্তার বক্তৃতার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ নিয়কপ £ 
“সম্মেলনের মূল স্থুরটি সভাপতি শ্্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তার 
পরিস্ফুট ৷ ফ্যাসিজমের শক্রত! যে কয়েকটি উবর মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র' নয়ই 
সত্যকার দেশপ্রেমের সহিত যে ইহার নাড়ীর যোগ আছে তারার 
ব্াক্তিগত জীবনের পৃষ্ঠপটে তাহ! প্রমাণ করেন । বুদ্ধদেব বন্ধ মহাশয় সারিকা 
ক্ষীর জন্তই ফ্যাপিস্ট 'নাগপাশের বিরুদ্ধে লেখকমান্ত্রেরই বিদ্বেষ ৫ 
করেন। নিঃ হবিবুজ্লাহ বাহার ট্টগ্রামে ও আদামে, প্রশান্ত মহাসাগরে নু 
ৰ ক মহীসাগরে যে সব বাঙালী ফ্যাদিবাদের হাত হইতে যানব- 


শাক ৪1৭5) ৮০ 
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সভ্যতাকে রক্ষা! করিতে গিয়। বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুঃখবেদনা। 

হাপিকাঙ্সা, আমাদের গল্প, উপন্তাস, কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই” 

বলিয়া ছুংখ প্রকাশ করেন। এবং আশা করেন যে, “নতুন করিয়া বাংল! মাহিত্য 

গড়িয়। উঠিবে।, ষুগাস্তর সম্পাদক ও কবি শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 

তাহার অভিভাষণে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাষ্ট ও সমাজের অন্তর্গত এই মনযাত্ 

যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং পদদলিত হয় তখন মনুষ্যত্বের উত্তরসাধক যারা, 

সেই শিল্পী ও সাহিতা সেবকগণ কোন্‌ যুক্তিতে আপন আপন গৃহকক্ষে 

উদাসীন জড়ত্বের মধ্যে দিন যাপন করিবেন ?”২৪ 

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝ! যাচ্ছে যে, এই সংঘের মধ্যে দলমত- 
নিধিশেষে সকল লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে টেনে আনতে উদ্যোক্তার! যথেষ্ট সফল 
হয়েছিলেন । যদিগও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সেল (যা প্রথম 
তিনজন সদণ্য ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান ও বিনয় রায়) ২৫ এই 
সংঘের অধিকাংশ কার্ধকলাপ তত্বাবধান করত তবু এটা লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত 
সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদশ্যও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মূল 
সভাপতি তারাশঙ্কর তো ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কংগ্রেসকর্মী। পরবর্তী- 
কালে তিনি অবশ্ঠ 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং প্রগতি লেখক 
সংঘ পরিত্যাগ করে “কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে' যোগ দেন এবং উৎকট কমিউনিস্ট 
বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। [ত্র “তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার 
উৎস সন্ধানে / সুধী প্রধান 1২৬ 

পরবর্তাকালে যাই ঘটুক না কেন, একথা আজ নিথিধায় বলা যায়, অস্তভ 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলন চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে অগ্রসর হয়নি কিংবা! কেবলমাত্র কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদের নিয়েই 
তাদের সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলেনি। বরঞ্চ দেখ। যাচ্ছে, “ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র ধারা প্রধান ব্যক্তিত্ব, তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক 
মতামতের দিক থেকে ছিলেন কমিউনিজম্বিরোধী। তবুও কিছুই আটকায় নি। 
এখানেই ছিলি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কৃতিত্ব ও উদারতা । এই .অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন চিন্সোহন সেহানবীশও ।২৭ 

যাহোক, এই সম্মে্মলনে অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন “পরিচগ্ক” 
পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল এবং উদ্বোধক ছিলেন অতুলচন্জ 
গুপ্ত (রাহুল সাংকত্যায়নের অন্ুপস্থিতিতে)। সভাপতির আপন থেকে তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এতিহাসিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ভাষণে প্রকারাস্তরে কমিউনিস্ট 
পার্টির 'জনযুদ্ধ” নীতিকেই সমর্থন জানান । তারাশস্বরের লিখিত অভিভাষণের 
অংশবিশেষ ছিল নিয়ন্ূপ £ 

“ভারতবর্ষের জনশক্তি, তার নেতৃবৃন্দ, তার বুদ্ধিজীবীগণ, তার সংবাদপজ্জ 

কোনোদিনই তার সত্য কর্তব্য করতে বিশ্বাত হয়নি । তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় 
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প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিবাদের উল্তবকাল থেকেই ওই আদর্শকে হীন বলে ঘোষণা 
করে এসেছে। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ফ্যাদিবিরোধী নীতি এবং আদর্শকে 
জনসাধারণের মধ্যে আস্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করে এসেছেন। ভারতের জন- 
সাধারণ, তার শ্রেষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার 
মনীধীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্ানীকেঃ জাপানকে অথবা ইটালিকে। 
কিন্ত তবু আমাদের সম্মুখে এক অস্ভুত সমস্ঠ| । ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, 
ভেদ্দনীতি, কূটনীতি ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জন্শক্তির উদ্যত 
হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, 
নেতার বন্দী । উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে-_ 
তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে 1... 
“ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্ত আর একটা শিকল পরতে 
চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি 
হয়েছে । সে-তুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমর। করব না । 
একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে--আমরা তো গোলামী 
করতে আছিই, গোলামী আমর! করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি 
বলিক্লীব। এইক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক । এদেরই সমগোত্রীয় 
একদল স্ৃবিধান্বেধী কৌশলতান্ত্রিক আছে, তারা বলে ষাড়ের শক্র বাধে 
মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো। এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়- 
বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড বৌকামির ফাক রয়েছে, সেটা তার! বুঝতেই পারে না। 
ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে যণাড় আশ্বস্ত হয় কোন্‌ আনন্দে 
কোন্‌ আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু যাড়ের আর কে আছে? 
এই ফ্যামিবাদের ত্বূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না ।""" 
“এ বিষয়ে আমি এই সাহিতাক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি। 
আপনাদের কঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণম্বর মিশিয়ে দেব। 
ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে-_এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, 
সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম 1৮২৮ 
সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সু হলেও 'ফ্যাপিস্ত-বিরোধী লেখক 
ও শিল্পী সংঘ কিন্তু তখনও পর্যন্ত সাংগঠনিক দিক থেকে ছিল বেশ ছূর্বল। সেই 
-স্ময়কার অন্যতম প্রধান সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশের মতে- শিল্পীদের কাছ 
থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব যথেষ্টই 
ছিল। অবশ্থ শহরের বুদ্ধিজীবী পরিবেষ্টিত আবহাওয়া ও স্বতংক্ষ-ত্ি থেকে সংঘকে 
জনমুখী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করে 1২৯ 
“ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র প্রথম লম্মেলনে তাই দেখ! যায় বাকুড়া, 
ঢাকা, মুপিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেল! থেকে প্রতিনিধিগণ 
যোগদান করেছেন। তাছাড়! নৈহাটি, রঙপুর, দিনাজপুর, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে 
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ও জেলায় সংঘের শাখা স্থাপনের জঙ্ন প্রস্ততি শুরু হয়ে যায় ১৯৪৩ সালের 
প্রারস্তেই। চিন্মোহন সেহানবীশের লিখিত রিপোর্ট থেকে আরে! জানা যায় 
যে, “গান ও অভিনয়ের ছুটি স্থায়ী দল দ্রুত গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে আগামী 
প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগর্দানের জন্য প্রায় পনেরে। জন প্রতিনিধি যাবেন । 
&ঁ সম্মেলনে সভাপতিযমগ্ুলীর জন্য সংঘ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম মনোনীত হয়েছে ।”৩০ 


৪, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রন্থমাল ও প্রচার-সাহিত্য : 

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের কিছুকাল পূর্ব থেকেই ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করার এবং আক্রান্ত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য “সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (৪*5.0)-র 
পক্ষ থেকে '্রচার-সাহিত্য* রচনার ও প্রকাশনার কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু 
'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" গঠন ও সত্যেন্্রমাথ মজুমদার সম্পাদিত 
'অরণি' পত্রিক। গ্রকাশের পরই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রন্থমালা ও প্রচার-পুস্তিকা 
প্রকাশনার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে । ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যেই আমরা 
এইসব কাজগ্ুলি বাস্তবায়িত হতে দেখি। 

“সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (7.5.00)-র উদ্যোগে সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার 
কিছু পরেই “সোভিয়েত সিরিজের” চারটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর একটির 
লেখিকা ছিলেন বিপ্লবী বীণা দাস (সোভিয়েত নারী?) এবং অপর তিনটির লেখক 
হলেন গোপাল হালদার [ ১. সোভিয়েত যুদ্ধের তিনমাস ; ২* সোভিয়েত যুদ্ধ ও 
ভারতবর্ষ; ৩. সোভিয়েত কী লড়াই ওর হামারা কর্তব্য (হিন্দী )] এছাড়াও 
17৪. প্রকাশ করে সোভিয়েতের এগারোটি বিষয়-নম্বলিত এগারোজন ৰাঙালী 
লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ-_“সোভিয়েট দেশ? (বাংল!) এবং 1৩ 180৫ ০£ 
9০%1618 (ইংরাজী)। | 
_ *অরণি"র প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 
'আস্তর্জাতিক গ্রন্থমালা” ( ১লা৷ জুন, ১৯৪২) | এই পর্যায়ে প্রকাশিত হয় চারটি 
পুস্তিকা । সেগুলি হলো : ১) জাপানীসমাজ ও শাসন / বিনয় ঘোষ » ২) জাপানের 
স্বাক্ষর / হিরণকুমার সান্যাল; ৩) ভারত ও চীন | বিনয় ঘোষ এবং ৪) জাপ 
সাআাজাবাদের স্বরূপ / স্থৃধী প্রধান। 

_ পরবর্তীকালে আত্তর্জাতিক গ্রস্থমালার পঞ্চম ও ষ্ঠ পুস্তিকা প্রকাশিত হব 
“ফ্যাসিবিরোধী জনসংঘ* নামক গণসংগঠনের উদ্যোগে । এই ছুটি পুস্তিক। হলো £ 
৫) স্বাধীনতার শক্র জাপান / হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও *) জাপানী মেয়েরা 
ণিকুস্তলা সেন। ্ 
এছাড়াও “ফ্যাসিবিরোধী জনসংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত আরো তিনটি উল্লেখ- 
যোগ্য প্রচার-পুস্তিক! ছিল : ১) দ্েশরক্্ী বাহিনী/মনোরঞ্জন রায় । ২) আঞ্জকের 
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কর্তব্য / নেহা আচাধ ; ৩) ০ /৯ 0/এএ৭ 0 / লতা 010/001561 
' ক্ষ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র অন্থান্ত প্রচার-পুস্তিকাগুলি হলো £ 
১) জাপানী শাসনের আমল বূপ / বিজন রায় (অধ্যাপক স্থুশোভন সবুকারের 
ছল্সনাম ); ২) সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্‌ / বুদ্ধদেব বন্ধ; ৩) ফ্যাসিজম্‌ ও নারী / 
প্রতিভা বনু ; ৪) সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি/বুদ্ধদেব বনু ; ৫) ছুএ০০৩, 
£5811056 1716151 | ৪২১, 10901. 

এইসব পুস্তিকার বিজ্ঞাপনীতে "জানানো হয় যে, বিক্রয়লন্ধ অথ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাহায্যার্থে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারকার্ধে ব্যয়িত হবে। 
সাধারণত এই সব প্রচার-পুস্তিকার মূল্য ধার্য হতো৷ এক আন! থেকে চার আনার 
মধ্যেই । পুস্তিকাগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল খুবই ভালো । কোনো কোনে 
পুস্তিকার একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকবর্গ অত্যন্ত আগ্রহভরে 
(শহরের শিক্ষিতসম্প্রদায়ই তার মধ্যে সর্বাধিক ) এইসব পুস্তিক। পাঠ করে আস্ত- 
তিক পরিস্থিতি জানবার চেষ্টা করতেন । অবস্ঠ এই প্রচার-সাহিত্যেব প্রধান 
পাঠক ছিলেন ফ্যাপিস্ত-বিরোধা আন্দোলনের কমী' ও নেতৃবুন্দ। কারণ, এই সব 
বচন। থেকেই তারা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেন 1৩১ 

এই প্রসঙ্ষেই উল্লেখ করা যায় 8. 5, . প্রকাশিত “সোভিয়েত দেশ' এবং 
প্যা0৩ 17800 069০9%150 নামক গ্রন্থ ছুটির কথা । সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত 
হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সপ্প্রতিষ্িত “সোভিয়েত হৃদ সমিতি, গোপালহালদার . 
ও স্থকুমার মিত্র সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন 'সোভিয়েট দেশ' প্রকাশ করে। সম্ভবত 
এই গ্রস্থই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শুধুমাত্র বাঙল। ভাষায় নয়, যে-কোনো 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ সংকলন । বস্ততই বিষয়-বিন্তাস, লেখক- 
নির্বাচন ও রচনার গুণগত উৎকষে “সোভিয়েট দেশ" ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন 
লেখক সোভিয়েতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংকলনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন । লেখকদের 
মধ্যে ছিলেন : হীরেন মুখাজি, স্থকুমার মিত্র, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, 
সরোজকুমার দত্ত, ্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মধনীথ সান্যাল, বিষুঃ দে, শিবশস্কর মিত্র, 
অরুণ মিত্র । মোভিয়েট দেশ*-এর প্রকাশকাল ভাত্র, ১:৪৮, (সেপ্টেম্ব-অক্টোবর, 
১৯৪১)। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সগ্ঠ-লোকান্তরিত "রবীন্দ্রনাথের পুণ্য স্থৃতির 
উদ্দেশে? | উৎসর্গলিপির নিচেই ছিল রবীন্দ্রনাথের “নাগিনীরা চারিপিকে-"প্রস্তত 
হুতেছে ঘরে ঘরে'_-কবিতাংশরটির উদ্ধৃতি। বইয়ের চতুর্থ কভারে “সোভিয়েত 
ু্ধ সমিতি? প্রকাশিত “দি ল্যাও অফ সোভিয়েটস” গ্রস্থের ইংরার্জি ও বাংলা 
বিজ্ঞাপন ুক্রিত হয়েছিল। সবশেষে ছিল এই আবেদনটি : “সোভিয়েট সুহান 
লমিতিতে যোগদান করুন_মাস্থষের নবজন্টোর মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর হউন।” 
প্রচ্ছছপটে ছিল “লাল ফৌজের 'সৈনিক'-এর একটি 'চমৎকার ছবি ( এক বিখ্যাত 
এ তাক্র্ষ)। বইটির দাম ছিল-দেড় টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা_-৮+১২৭। 
৮. পৃ0৩ 15500 ০6 5০515) নাতীয় প্রবন্ধ সংকলনটিও প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, 
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১৯৪১ সালে । সম্পাদক ছিলেন হীরেন মুখাজি ও শ্রেছাংস্ত আচার্য । লেখকদের 
মধ্যে ছিলেন £ গোপাল হালদার, জ্যোতি বন্ধু, স্টেলা ব্রাউন, অনিল ব্যানার্জী, 
এলা সেন, এস. উপাধ্যায়, এস. কে. আচার্ষ, স্ুরেন্ত্রনাথ গোম্বামী, চিত্রা সেন, 
মণিকুন্তলা! দেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্গি। সংকলনের শেষে চুয়াত্তর জন বুদ্ধি্গীবীনর 
স্বাক্ষরসহ একটি বিবৃতিও ছিল। 
বস্তত, এই দুটি প্রবন্ধ সংকলন থেকেই সর্বপ্রথম বাঙলা তথা ভারতবর্ষের 
সাধারণ শিক্ষিত মান্থুষ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি-সংক্রাস্ত 
প্রকৃত সংবাদ ও তথা জানতে পারে । তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব এবং সজনীকাস্ত-র 
মতে। কমিউনিজম্‌ বিবোধীর্দের পরবর্তীকালে “ফ্যাপিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্প" 
সংঘে' সামিল করার ক্ষেত্রেও এই ছুটি সংকলন হয়তো৷ কিছুটা ভূমিকা পালন 
করেছিল । ৃ 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার-পুস্তিকার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা 
হলো" বুদ্ধদেব বন্থ-রচিত “সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' । এটিরও অন্য এক তাৎপর্য 
রয়েছে। কারণ, রাজনীতির শত যোজন দূরে ধার অবস্থান, বিশুদ্ধ সাহিত্যের 
যিনি উপাসক, সেই উন্নাসিক ও অভিজাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বস্থ কিতাৰে 
নিঃসঙ্গতার গজদস্তমিনার থেকে অস্তত-কিছুদিনের জন্যেও নেমে এসে ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী এঁতিহাসিক এক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এই রচনাটি তারই সাক্ষ্য 
বহন করে চলেছে । এই চাঞ্চল্য স্থা্টকারী প্রচার-পুস্তিকায় সেদিন বৃদ্ধদেববাবু 
লিখেছিলেন £ 
“রাজনীতি আমার জীবনে কখনে!। আলোচ্য বিষয় ছিল না। বাল্যকাল 
থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু খাটি তা 
রচনাচর্চাতেই একান্তে গ্রয়োগ করেছি ।**" 
“একদিকে জার্মানি ইটালিতে মনুস্াত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ, অন্তু- 
দিকে রাশিয়াতে মন্যাত্বের পূর্ণ মর্ধাদ! দান ও সভ্যতার পুর্ণ বিকাশের সাধন।। 
এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়রকমের একটা অর্থ মনে 
ধরা দিল। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু আযাসেমব্রি হলের বন্তৃতা নয়, মাছ 
ও পাউরুটি বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ সয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, 
ব্যক্তিগত সথখ-ছুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় 
আমাদের সকলেরই প্রয়োজন । শাস্তির সময়, স্থখের সময় নিলিপ্ত থাঁকা 
সম্ভব, হয়তো সে অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন 
অশাস্তির আগ্তন লেলিহান হয়ে জলে ওঠে তখন কবি বলো৷ শিল্পী বলে৷ ভাবুক 
বলো! কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশাস্তি অঙ্ুপ্ন রাখা আর সম্ভব হুয় না, যার 
প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে ।*** 
“বর্ববতার বিরুদ্ধাচরণ মন্ুষবধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ . একটু 
'তাৎপর্ধ আছে । পশ্ুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের 
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অস্তিত্বই ষে থাকে না। জার্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে একে বিভাড়িত 
হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ধণে চীনের বিশ্ববিদ্ালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত 
হতে লাগল, তখন ঘ্বণায় শিহরিত হয়ে এ"কথাই তাবলুম যে ছু'দিন পরে 
এইরকম কোনে৷ পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্ভত 
করে তাহলে আমর! যারা কৰি শিল্পী বিছ্যান্রাগী আমর! আমাদের 
স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো ""'যা-ন। থাকলে আমাদের 
জীবনের কোনো মানে থাকে না মব একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। শ্যানিশ 
যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই 
প্রথম দীক্ষা] 
“তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধল। বর্বরতার শেষ সুক্ষ মুখোস খ'সে পড়ল, 
ভগ্ডামির ভক্্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইল না । জলে-স্থলে-আকাশে 
হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধহতা। নয়, নাবীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার 
সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা ।-". 
“এরই নাম ফ্যাপিজম্‌। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজম্রে 
ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না” আমি দেখতে পাচ্ছি এট। সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত 
শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এএকটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ৷ দেইজন্তে আমরা 
যারা সংস্কৃতিতে বিশ্বমানবের এতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর 
বিরুদ্ধে দাড়াতেই হবে ।”৩২ 
প্রকৃতপক্ষে, শুধু তারাশঙ্কর বা! বুদ্ধদেব বন্থই নন, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও. 
শিল্পী সংঘের কর্মযজ্জঞে সামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্র-পরবতাঁ যুগের আরও অনেক 
প্রধান লেখক-কবি ও সাহিত্যিক । এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় । একদা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে আসক্ত মানিকবাবু সংঘের প্রভাবে 
শুধু কমিউনিস্ট মতাদর্শই গ্রহণ করেননি, একজন সক্রিয় ও উদ্যোগী ক্মীরূপে 
প্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং প্রগতি লেখক সংঘ'কেও দীর্ঘদিন 
নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন । হিরণকুমার সান্তাল ও স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
এই সময় প্রগতিশীল লেখকদের জবানবন্দীরূপে “কেন লিখি ? শিরোনামে একটি 
বই প্রকাশিত হয় (সংঘের পক্ষে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত, এবং 
তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্রঃ জীবনানন্দ, অন্সদাশহ্কর, বিষুঃ দে প্রমুখ ১৫ জন লেখকের 
লেখ৷ সম্বলিত )। এতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন £ 
“কলমপেষার পেশ! নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে ছুঃখ নেই, এখনো মাঝে 
মাঝে অন্যমনক্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ হলে আপশোধ জাগে যে 
খাটি লেখক কবে হুব।৮৩৩ 
নামী লেখক হয়েও মানিকবাবুর এই বিনয় প্রকাশ সেই সময়কার সংঘ- 
আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। মানিকবাবু ব৷ স্থধীন্দ্রনাথ ধত্ত-র 
পাশাপাশি সাময়িকভাবে হলেও বিমলচন্ত্র সিংহ, সজনীকাস্ত দাস, বুদ্ধদেব বন্ধ, 
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অমিয় চক্রবর্তী, প্রতিভা বন্থ প্রমুখের নামও সংঘের সভ্যতালিকাতৃক্ত হয়েছিল। 
এছাড়াও পরিচয়-গোরষ্ঠী-র নীরেন্দ্রনাথ রায় চল্লিশের দশকের প্রারস্তেই মার্কস- 
বাদকেই তার জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করলেন । অধ্যাপক স্থশোভন সরকার, 
হিরণকুমার সান্যাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীগণও সহযোগিতা 
করতে এগিয়ে এলেন 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-দংঘের আন্দোলনকে । 
মোটকথা, এই সময় ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে পূর্বোক্ত লেখকদের সঙ্গে ক্রমশ মিলিত 
হতে থাকেন আরও অনেক খ্যাতিমীন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিক এবং 
সাংস্কৃতিক কর্মী 1৩৪ এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র নাম । ১৯৪৩ সালের প্রথম 
থেকেই স্থকান্ত ৪৬ নম্বরে” আস।-যাওয়। শুর করেন। এ সম্পর্কে চিন্মোহন 
সেহানবীশ তার স্মতিচারণে বলেছেন : 
“মনে পড়ে আমাদের সেই বিখ্যাত ৪৬ নম্বর ধম্মতলা স্্রটের আসরে একজন 
প্রধান লেখকের গল্প পাঠের পরই নুকান্তর সেই নরম, কাপা কাপা গলায় 
তার সগ্যরচিত কবিতা পাঠ-_ 
'এখনে। তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি 
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব ভ্রাকুটি। 
আমার বসন্ত কাটে খাছোের সারিতে প্রতীক্ষায় 
আমার বিনিদ্র রাতেসতর্কসাইরেন ডেকে যায় ।, 
'ভারাশঙ্করবাবুই সেদিন তার লেখা পড়েছিলেন কিনা, মনে নেই । কিন্তু 
স্পষ্ট মনে আছে তিনি আসরে উপস্থিত ছিলেন আর সুকান্তর কবিতাপাঠ 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন 1৩৫ 
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ( মে, ১৯৪৩ ), বোশ্বাই সম্মেলনের পরে, 
১৯৪৪ সালেন্র জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অন্ন্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও 
শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় রাজা সম্মেলন। ইতিমধ্যে 'ভারত-ছাড়ো আন্দোলন”, যুদ্ধাতস্কঃ 
দেশজোড়া মন্বন্তর, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং ফ্যাসিম্ত সমর্থক দলগুলির 
কমিউনিস্ট-বিছ্বেষ-_এর সবকিছুই সেদিন দঢভাবে মৌকাবিলা করেছিলেন মার্কল- 
বাদী শিল্পী-সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীবা | গবেষক শ্রী ধনঞ্জয় দাশ উল্লেখ করেছেন 
যে, একমাত্র পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. মি. যোশীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ 
ছাড়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোনে। ফ্রাকশান ব! কেন্দ্রীয় স্লে তৈরি করেননি । 
১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম 'কংগ্রেদের সময় 
কমিউনিস্ট নেতাদের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট সম্পর্কে মনৌভাবের কথা উল্লেখ করে 
রা দাশ লিখেছেন £ 
"**পার্টি-কংগ্রেসে আগত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃরুন্দ এই. সম 
নাতে উপস্থিত থেকেও প্রগতি লেখক এবং গণনাটা সংঘ-র সম্মেলনের 
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বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেও পার্টির প্রথম 

কংগ্রেসের সুদীর্ঘ অধিবেশন চলাকালে তাদের কেউ-ই কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 

সম্পকে কোনো আলোচনা করলেন ন। কিংবা সাংস্কৃতিক স্ত্রণ্ট পরিচালনার 

জন্ব কোনো নির্দেশক প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না ।”৩৬ 

এর ফলেই কেন্দ্রীয় স্তরে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন কিংব! ফ্যাদিস্ত-বিরোধী 
লেখক ও শিল্পী আন্দোলন বাঙলার মতো অত সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি । 
কেন্দ্রীয় পার্টি-নেতৃত্বের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির বাঁঙল] কমিটির নেতৃত্ব, বিশেষ 
করে ভবানী মেন, সোমনাথ লাহিড়ী ও বঙ্ধিম মুখাজি এ বিষয়ে অনেক সক্রিয় 
ও যোগ্যতর ভূমিক। পালন করেছিলেন । বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির শিল্পী ও সাহিত্যিক 
বুদ্ধিজীবী সাস্যদের নিয়ে এই সময় গঠিত হয় গণনাট্য সেল, লেখক ও সাংবাদিক 
মেল, 'পরিচয়” সেল প্রভৃতি । এতগুলি মেলের মধ্যে যোগাযোগ আর সমস্বয়- 
সাধন এবং সাধারণভাবে আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি 
সাংস্কৃতিক ফ্রাকশানও সেইসময় গঠন কর। হয়েছিল 1৩৭ 

এইভাবে বাঙলায় ফ্যাপিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ওলাংস্কিতক আন্দোলনের প্রনার 
যেমন একদিকে ঘটতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি পূর্ববর্তীকালে সামিল হওয়৷ বেশ 
কয়েকজন লেখকও সংঘ পরিত্যাগ করে চলে যান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বন্থু, সজনীকান্ত দাস ও সুবোধ 
ঘোষ । প্রধানত সংঘের আরোপিত নিয়ম ও অনুশাসন মেনে চলায় অক্ষমতা, 
নিজেদের বাক্তিস্বাতন্ত্াবোধ ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকত। এবং প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট- 
বিরোধী ধ্যান-ধারণাই ছিল এই সব সাহিত্যিকদের সংঘ পরিত্যাগের মূল কারণ। 
অবশ্ট খ্যাতিমান সাহিত্যিকবুন্দের একাংশ যেমন প্রগতি-সংস্কৃতির ফ্রুট ত্যাগ 
করেছিলেন, তেমনি তীদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও 
মানবপ্রেমিক প্রবীণ এবং নবীন শিল্পী-সাহিত্যিকরা এসে হাত মিলিয়েছিলেন 
প্রগতি-সংস্কৃতির হুষ্টিমুখর কমযজ্ঞে | 

এরি প্রতিফলন দেখা গেল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে"র দ্বিতীয় 
সম্মেলনে ( ১৫-১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৪ )। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্্র মিত্র এবং সভাপতিমগ্ডলীর সদশ্রব্ূপে সম্মে- 
লনের কার্ধস্থচী পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অতুল বন্থ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনস্থুর আহমদ, গোপাল হালদার ও 
শচীন দেববর্মন-এর মতো! বাঙলার. সাংস্কৃতিক জগতের অগ্রগণ্য প্রতিনিধিবৃন্দ। 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । এই সম্মেলন 
থেকেই প্রেমেন্ত্র মিত্রকে সভাপতি এবং জ্যোতিরিন্্র মৈত্র ও গোলাম কুদ্দ,সকে 
ুগ্-সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠিত হয় সংঘের নতুন কমিটি । 'জনযুদ্ধ'-তে প্রকাশিত 
“এই সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয় : 


১৫৪ 


“...১৫ই জানুয়ারি ইপ্ডিয়ান এ্যাসোপিয়েশন হলে সম্মেলন আরম্ভ হুইল ।" 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণ্ে- 
বললেন, আমরা মানবজাতির পক্ষে । যেশ্ক্তি মাচষকে পদানত করার 
জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তারই বিরুদ্ধে । 

আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্োর মধ্যে স্বাধীনতার আকাক্ষ৷ নানাভাবে ভাষা 

পাইয়াছে--দেশের এই সংকটেও বাংল। সাহিতাকে যথেষ্ট নাড়া! দিয়াছে। 

আমর! ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অব্নহীন 

ও বন্তরহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তখন অনেকগুলি দেশী 

মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম ট্যান্ত 

নিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক 

কর্তব্য পালন করিব আব এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্মীকে 

সান্তনা, আশ] ও নূতন জীবনের ভরণ। শুনাইৰ। অনাগত মুক্তির বাণী বহন 

করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সংঘ। 

“যুক্ত প্রদেশ প্রগতি লেখক সংঘের শিবদাস সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি 

লেখক সংঘের যুক্ত সম্পাদক বিষণ, দে* বঙ্গীয় প্রার্দিশিক কৃষক সভার 

আবদুল্লাহ রহ্থুল সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান । ইহার পর সংঘের বিদায়ী 
সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ৩৮ গত বছরের ফাজের বিবরণী পাঠ করেন ।*** 

“মূল সভাপতি প্রেমেন্্র মির তার অভিভাষণে বলেন, অন্য সাহিত্য সভাগুলি 
হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যিকেরা জনগণের সম্পর্কে 
আসেন, দেশের সমন্যার সঙ্গে পরিচিত হুন, তাহাদের কি কর্তব্য আছে, 
কি তাহার দিতে পারে তাহাই জানিয়! যান। এই জন্যই তিনি এই সভায় 
আসিয়াছেন। যুগে যুগে মাছষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্ধ 
ভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহ! বাধ। দিয়াছে। আজ সেই শক্তি 
নতুন নাম নিয়াছে তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নতুন নামে অভিযান 
ঘোষিত হইবে । ফ্যাসিস্ত-বিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে । ফ্যাসিজম 
মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শক্র। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে 

আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শ্রিল্লীদেরও কাজ করিবার আ্বাছে। ইহ! 

স্মরণ করিয়াই এই সংঘবদ্ধতাঁ। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া 
সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ষ |". 

“আবুল মনম্ৃর আহম্মদ বলেন, লেখক ও শিল্পী আকাশচারী হইতে পারে না, 

দেশবাপীর চিন্তা ও কল্যাণবোধই শিল্পীর চিন্তাধারাকে রপায়িত করিয়া 
তোলে । ভারতের হিন্দু ও মুপলমানের জীবনাদর্শের এবং এভিহাসিক শিক্ষা 

ফ্যামিজমের বিরোধী । কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাপিস্ট- 
বিরোধিত। একট। নেতিবাচক ভাববিলামিত। নহে । ইহার মধো আমাদের 
জীবনের যোগ আছে । 


১৩০ 


“সভায় শ্রীযুক্ত প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সোভিফ্বেট। চীন ও অপরাপর 
ফ্যানিন্ট পদানত দেশগুলির নির্ধাতিত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অতিননান- 
জানাইয় প্রস্তাৰ আনেন । অধ্যাপক শ্রী নীরেন্দ্রনাথ রায় ও চীন-প্রত্যাগত 
ডা: বিজয়কুষ্ণ বন্থু এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। অপর একটি প্রস্তাবে 
সিনেমা, থিয়েটার রেডিও প্রভৃতির ভিতর দিয়! একটি প্রগতিমূগক ভাঁবধার। 
প্রচারের দাবি জানাইয়া অধ্যাপক নীহার সরকার একটি প্রস্তাব আনেন, 
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। 
“তারপর দেশের মধ্যে অচল অবস্থা অবসানের জন্য দেশের মধ্যে বিরাট এঁকা 
গড়িয়া তোলার কাজে লেখক ও শিল্পীদের অহ্বান জানাইয়! মূল প্রস্তাব 
উদ্যাপন করেন হিরণকুমার সান্যাল । সমর্থক ; হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 
সবশেষে সাংগঠনিক প্রস্তাবটি তোলেন ঢাকার বণেশ দাশগুপ্ত | সমথনে বলেন 
মুশিদাবাদের সুশান্ত পাঠক ।৮৩৯ 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের এই দ্বিতীয় সন্মেলনের সব থেকে 
উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও মিনার্ভা থিয়েটারে 
কলকাতার নাগরিকপমাজ এই প্রথম এত ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধশালী লোকসংস্কতির 
সঙ্গে পরিচিত হন। এই প্রসঙ্গটি পরবর্তা' অধ্যায়ে আলোচিত হবে। কিন্তু 
সম্মেলনের ব্যাপক সাফল্য সত্বেও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এক 
উল্লেখযোগ্য অংশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি, যা 'অবণি' পত্রিকায় শ্র্থ- 
কমল ভট্টাচার্যের লেখায় অতান্ত ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে 1৪9 বস্তত, তখন 
থেকেই সাহিতো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও বিশ্তুদ্ধ সাহিত্য স্থতি এবং মার্কসবাদী 
ও কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি-সংক্ান্ত বিতর্কের সুচনা হতে থাকে । একদল 
অকমিউনিস্ট সাহিত্যিকও নানা কারণে প্রগতি লেখক সংঘ (যার বাঙল! শাখা 
ছিল “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী দংঘ') থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন। 
এদের অনেকেরই উপজীব্য ছিল অবশ্য অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ । এমনকি 'ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র বিরোধী সাহিত্য সংঘও তারা গঠন করেছিলেন। 
এপ্রসঙ্গে প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনের গবেষক ধনঞ্রয় দাশ লিখেছেন : 
«...১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পর যে উগ্র জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত মধ্য- 
বিস্তেদ একাংশকে কমিউনিস্ট-বিদ্বেধী করে তোলে সেই জাতীয়তাবাদই জন্ম 
দেয় এক ধরনের বিকৃত সাহিত্যের । এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল 
প্রধানত সেদিনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং লজনীকাস্ত দাস 
, পরিচালিত ও সম্পাদিত “শনিবারের চিঠি” । হুমাুন কবীর-এর “চতুরঙ্গ 
এবং সপ্তয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা” পত্রিকার কিছু পৃষ্টাও এই বিরৃতিন 
ফসল সানন্দে ধারণ করে আছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেছিন 
মার্কদবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে কিংবা কমিউনিস্ট-চরিত্রকে হীন এবং 
স্বশ্যভাবে আকবার জন্ত বাওলাদেশের প্রধা ন এবং খ্যাতিমান শিল্পী-নাহিতাক 
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বুদ্ধিজীবীদের যধ্যে তেমদ বেশি পাড়া মেলেনি। কাংগ্রেম নেতা কিরণলন্বর 
রায়-এর প্রষ্ঈপোযকতায়ঃ সজনীকাতস্ত দাস-এর অধিনায়কত্তে এবং নিষ্ঠাবান 
কংগ্রেসকমী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে, সম্ভবত 
১৯৪৪ সালে গড়ে ওঠে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ" । হৃজনশীল সাহিত্যিকদের 
মধ্যে বনফুল আর স্থাবোধ ঘোষ এ সময় কিংবা এর কিছু আগে-পরে বুচন। 
করেন কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ তাদের সেই কুৎ্সামূলক 
প্রচারধর্মী উপন্যাস “অগ্রি” ও “তিলাঞ্জলি, । মোহিতলাল ও ভ. বটরুঞ্চ ঘোষ- 
এব মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতকেও সজনীকাস্ত এই সময় ব্যবহার করেন 
মার্কনবাদ 'ও মার্কশীয় সাহিত্যের অস্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের কাজে ।”৪১ 
৫. কল্পেকটি ফ্যাসিন্ত-বিরোধী প্রকাশনা ও কাব্যসংকলন £ 
যাহোক, সজনীকাস্ত দাস তথা “কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী উগ্র 
জাতীয়তাবাদী প্রচার '্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সজীব ক 
প্রচেষ্টাকে সেদিন একটুও শ্লান করতে পারেনি | এই সময়পবে ফ্যাসিজমের তয়ঙ্কর 
বীভৎ্সতা৷ সম্পর্কে দেশবাসীকে মচেতন করার জন্য বিনর ঘোষ"এর কলম থেকে 
বেরিয়ে একুলা--সংগ্কৃতির দুদিন", প্রকাশিত হলে। গোপাল হালদারের “সংস্কৃতির 
রূপান্তর; লেখক সংঘের উদ্যোগে 'জনযুদ্ধের গান? , দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র 
ফেঁভাবরেশনের উদ্যোগে প্রাচীর? কাব্যসংকলন ( সোমেন চন্দ-কে উৎ্গাঁকুত ); 
বিষু দে-র কাব্যপুস্তিক! “বাইশে জুন' ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দ.স-এর 
সম্পাদনায় “একস্ুঞ্জে কাব্যসংকলন ; হিরণকুমার সান্যাল ও স্থভাষ মুখোপাধ্যাক্গ 
সম্পাদিত প্রগতিশীল লেখকদের জবানবন্দী “কেন লিখি”, স্থ্ধী প্রধান সম্পার্দিত 
কয়েকজন লোককবি; সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল'; এবং বিজন 
ভট্টাচার্য লিখিত দুটি যুগান্তকারী নাটক জবানবন্দী ও 'নবান (“অরণি-তে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত )। এর মধা থেকে কয়েকটি বই সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক 
তথ্য অতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। হলো : 


“প্রাচীর' ( কাব্যসংকলন ) £ 


'প্রাটীর” ছিল শহীদ-কমরেড সোমেন চন্দরকে নিবেদিত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রথ 
কাব্যসংকলন। এটি প্রকাশিত হয় ২৮নে মার্চ (১৯৪২ )-এ ফ্যাপিবিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সন্মেকনের ঠিক প্রান্মুহ্তে। অবশ্য অন্ত একটি তথ্য থেকে 
জান! যাচ্ছে যে, এটি প্রকাশিত হয় ২-৩ এপ্রিল নাগাদ 15২ দক্ষিণ কলকাত। 
জেন্কা ছাত্র ফেডারেশন প্রকাশিত এই কাব্যনংকলনটিতে আলাময়ী কয়েকটি 
কবিতা রচন| করেন কবি অয় চক্রবর্তী, জ্োতিরিজ্্র মৈত্র, থিষুঃ দে বৃদ্ধদেব 
বস্থ, সমর সেন প্রমুখ কবিরা । স্থভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত সম্পাদকীয় (নো 
পাষারন ) পরব্ভীকালে “একটি বুলেট : একটি ফ্যাসিন্ট' রূপে জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে । জানা যায়, কৰি অমিয় চক্রবভী প্রাচীর” কাব্যসংকঙগনের আধিক দবায়- 
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দাস্গিত্ব পালন করা থেকে প্রুফ. দেখা পর্বস্ত সমস্ত কাজই হাসিমুখে ও উৎসাছভরে 
কষে দেন। যদিও এই কান্যসংকলনে সম্পাদকরূপে মিহির বস্থ ও অজয় 
দাঁশপ্ত-র নাম মুদ্রিত ছিল, কিন্তু প্রন্কাতপক্ষে এটি সম্পাদন! করেন ছাত্র-ফেডা* 
রেশনের সংস্কৃতি-সম্পাদক কবি স্ৃভাষ মুখোপাপ্যায়।৪৩ সুভাষ সুখোপাধ্যায়ের 
সেই স্বাক্ষরবিহীন ভূমিক! “নো পাসারন'-এর অংশবিশেষ ছিল নিম্বন্ধপ : 
“সোভিয়েটের রক্তিম ভূগোলে ফ্যাসিস্টদের উন্নন্ত চীৎকার শোনা গেল। 
কিন্ধ আহুত সে ঢেউ দগ্ধ মেদিনীর চিহ্ন নিয়ে ফিরে গেল। যুক্ত জনপদগুলি 
নাৎসীদের কঙ্কালে স্ুপীরৃত হয়ে থাকলে! । বিশ্বমুক্তির দুর্গ বিপক্গস্-দেশে 
দেশে মুক্তিকামীর দল শপথ নিলো £ “একটি বুলেট, একটি ফ্যাসিস্ট 1, 
“ভারতবর্ষে সেই প্রতিরোধের প্রাচীর উঠছে। তার তলায় খোঁড়া হচ্ছে 
বিশ্বশৃঙ্খলের কবর । মিছিলে, প্রাচীরপত্রে ধ্বনিত হচ্ছে বিপক্ন ভারতের 
আকাজ্ষা £ “হাতিয়ার চাই” ।” 
প্রাচীর" কাব্যসংকলন প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা নিয়ে এক 
আলোড়ন স্ট্টি হয়। কবি-সাছিত্যিক বুদ্ধদেব বন্থু তার সম্পাছিত “কবিতা” 
পঞ্জিকায় (আবাঁট, ১৩৪৯) এক সম্পার্কীয়তে লেখেন £ 
“.*“সম্প্রতি ছাত্রসমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাদের শ্রন্ধ! ও হত্যাকারীত় 
প্রতি তাদের দ্বণী প্রকাশ করেছেন প্রাচীর" নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন 
চন্দের স্থতিতে উৎসর্গ করে । এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ 
“প্রাচী'র বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 
থে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শক্র। আমরা আশা করি ঢাক থেকে 
সোমেন চন্দের বন্ধুরা তীর সম্বন্ধে একটি স্থৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করবেন, তাতে তার 
নিজের কিছু কিছু রচন। ও তার স্থৃতির উদ্দেশে বন্ধুদের প্রীতিতর্পন 
সংগৃহীত হতে পারে | বইটি আকারে ষদি ক্ষুদ্র হয় তবু আজকের দিনে তার 
মূল্য হবে গ্রচুর |” 


জনযুদ্ধের গান (গীতি-সংকলন) £ 


'জনযুদ্ধের গান” ছিল “ফ্যাসিস্ত“বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ” কর্তৃক প্রকাশিত 
সব থেকে জনপ্রিয় ফ্যাসিবাদশ্বিরোধী গানের একটি অসামান্য সংকলন। ১৯৪২-এর 
জুলাই মাসে প্রকাশিত এই সংকলনটির দু'হাজার কপি শেষ যায় মাত্র দু'মাসের 
মধ্যে। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ । মে, ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হয় 
গীতি-সংকলনটির তৃতীয় সংস্করণ । 

প্রথম সংস্করণে মোট ১২টি গান অন্ততভূক্তি ছিল। যার মধ্যে মোহিত 
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত “সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীত? ( সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব শ্রমিক- 
প্রিয় ) ও “কমিউনিস্ট আস্তর্জীতিক-সঙ্গীত' (জাগে! জাগে! সর্বহার1 ) ছাড় বাকি 
১০টি গানই ছিল জাপবিরোধী ৷ তার মধ্যে সবচেয়ে দবনগ্রিয় হয় এবং লেই 
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সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে ছুটি গান। একটি হলদরজী রচিত ভোজপুরী 
গান “কেকরা কেকর! নাম বাতাও। জগমে বড়া লুটেরা! কৌন এবং সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় রচিত “বজ্রকষ্ঠে তোল আওয়াজ / রুখবে দস্থ্দলকে আজ / দেবে না 
জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুড়ে স্বরাজ ।, এছাড়া অন্ত গানগুলির রচ্টিতা 
ছিলেন মূলত বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রভাত বন্ধ প্রমুখ শিল্পীরা । 
দ্বিতীয় সংস্করণে ও তৃতীয় সংস্করণে আরো কয়েকটি গান অন্ততূক্তি করা হয়। 
এগুলির রচয়িতা ছিলেন-_জলি কাউল, ভারতভূষণ আগর ওয়াল, বিষু দে, হুরীন্দ্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়, স্থুকাস্ত ভট্টাচার্ধ, মণীন্দ্র রায়, অবস্তী সান্যাল ও হ্যাঙ্গ বিশ্বাস । 
টমৈমনসিংহ-র কূুষক-কবি নিবারণ পণ্ডিত ও ট্রাম-শ্রমিক রহমানের রচিত লোক- 
গীতি ও কাওয়ালি গানও এই সংকলনে অস্তরূক্ত হয়েছিল। 
১৯৪৩-এর মে মাসে “জনযৃদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 
মূল্য ছিল তিন আনা । পৃষ্টা! সংখ্যা ২+৩৪। মলাটের জন্য আলাদা কভার 
পেপার আছে কিন্তু কোনে! ব্লক ছাপা হয় নি। প্রথম ও চতুর্থ কভারে “এক 
স্থত্রে বাধা আছি সহম্রটি মন” (তৃলভাবে উদ্ধৃত) গানটির কয়েক স্তবক উদ্ধৃত এবং 
দ্বিতীয় কভারে রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি উদ্ধৃতি হে মোর চিত্ত-**-.." | তৃতীয় 
কভারটি সাদা । বিনয় রায়ের দু'পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় সংস্করণটি সমৃদ্ধ। তাছাড়া 
এই তৃতীয় সংস্করণে পূর্ববর্তা অনেকগুলি গান বজিত ও বেশ কয়েকটি নতুন গান 
গৃহীত হয়েছে । কোনো কোনো গানের মাথায় স্থরনির্দেশ (যেমন, “হ্থর ভাটিয়ালী 
জেরালে! ঝৌক” কিংবা “বাউল স্থর” ইত্যাদি) বা কৌতৃহলোদ্ধীপক পরিচিতি 
আছে, যেমন “বস্ত্রকষ্ঠে তোলে! আওয়াজ” গানটির ওপর লেখা হয়েছে 'প্রথ্ 
জাপ-বিরোধী গান” কিংবা চাষী গ্যে্রিলার গান'-এর ওপর লেখ! হয়েছে গত 
বনর ডোমার (রংপূর জেলা) প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে গাওয়া হয় ইত্যাদি । 
“জনযুদ্ধের গান-এর তৃতীয় সংস্করণে ( মে, ১৯৪৩) বিনয় রায় যে-মূল্যবান 
ভূমিকাটি লেখেন তার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন : 
“জনযুদ্ধের গান-এর ছু'হাজার কপি অল্প কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার 
পর বাঙলাদেশের চারদিক থেকে তাগিদ আপতে থাকে নতুন গানের বইয়ের 
জন্ত। এর মধ্যে অনেক নতুন গান রচিত হয়েছে! সেগুলি যোগ করে আর 
আগের কিছু গান বাদ দিয়ে তৃতীয় সংস্করণ বের কর! গেল । 
“দ্বিতীয় সংস্করণের সময় প্রায় সবকটাই ছিল জাপ-বিরোধী গান । হলদরজীর 
'কেকরা কেকরা” ছাড়! বাঁকি সবই ছিল শ্রধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকদের রচনা । 
সে গানগুলোর সহজ আবেদন, সহজ অথচ জোরালে! স্ব, হাজার হাজার 
মান্ষকে অনুপ্রাণিত করে । সভায়, মিছিলে, হাটে, গঞ্জে সর্বস্ই লোকের 
মুখে মুখে এই গানগুলো ফেরে । জাপবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি 
এইভাবে জনযুদ্ধের গানের আন্দোলনও বেড়ে উঠতে থাকে । ফলে অগ্িক, 
ক্কষক ও জনসাধারণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আমেন নতুন নতুন গায়ক ও গান 
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রচয়িতা । তারা গান লেখা শুক করেন তাদের সুখ-ছুঃখ, অভাব-অভিযোগ 

ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে। বিভিন্ন জেলায় নিজ নিজ ভাষাতেও 

গান লেখ। শুরু হয় এর ফলে। এই গানগুলোর মধ্য দিয়ে লোকে পায় 

তাদের হতাশ ও ছূ্দশাগ্রস্ত জীবনে আশা ও আলোর সন্ধান । নৃতন উৎসাহে 

তারা এই গানগুলোকে গ্রহণ করে, মনে ফিরে পায় বল--জনযুদ্ধের গান 

সত্যিকারের জনসঙ্গীতের পথে কয়েক ধাপ এগোয় । তৃতীয় সংস্করণে এই 

জাতীয় কিছু গান যোগ করা হল।” 

একন্্‌ত্রে ( কাব্যসংকলন ) £ 

“ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-র প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে স্থভাষ 
মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দ,স সম্পাদিত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কাব্যসংকলন “এক- 
সুত্রে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সংঘের নতুন কার্যালয় ৪৬নং 
ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে হৃভাষ মুখোপাধ্যায় এই সংকলন প্রকাশ করেন । একম্ঘে'র 
দাম ছিল এক টাকা । এইটিই ছিল সংঘের সর্বাধিক মূল্যের প্রকাশন | সংকলন- 
টির পৃ সংখ্যা মোট ৭২। প্রচ্ছদ সবুজ রঙের | সংকলন ও সংগঠনের নাম ছুটি 
প্রেস টাইপে ছাপা। টাইটেলের প্রথম পৃষ্ঠায় “একজে বাধিয়াছি সহ 
জীবন / এককাজে ঈপিয়াছি সহম্রটি মন...” রবীন্দ্রগীতির এই দুটি বিখ্যাত পংক্তি 
উদ্ধৃত হয়েছে। ৃ 

সংকলনটিতে মোট ৫৫ জন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। 
কবিদের নামের বর্ণানক্রম অনুযায়ী সংকলনে প্রথম কবি অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত ও 
শেষ কবি হুরপ্রসাদ মিত্র । এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যেসব কবির কবিতা সংকলিত 
হয়েছিল তীরা হলেন £ অন্্দাশঙ্কর রায়, অজয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, অবস্তী 
সান্তাল, অশোকবিজয় রাহা, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দ,স, দক্ষিণারঞ্জন বন্ধ, 
দিনেশ দাশ, দেবীপ্রসাদ চট্োপাধ্যায়, প্রেমেন্ত্র মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 
শুদ্ধদত্ব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ সুখোপাধ্যা়, 
হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ মিত্র, বিষু দে, অমিয় চক্রবতী, নীহার দাশগুপ্ত, মবেন্দু রায়, 
(ছদ্বনামে অনিল কান্রিলাল ), স্থকাস্ত ভট্টাচার্য, কিরণশঙ্কর সেনগণ, শান্তিরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনুখ । 

গোলাম কুদ্দ.স লিখিত 'একনুত্রে+র ছিতীয় ভূমিকাটির অংশবিশেষ উদ্ভূত 
করা হলো! £ 

“বিদেশী আক্রমণ, বোমাবর্ষণ এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের ভয় একট। জিনিস স্পই 

করেছে, নিষ্ছিয় এবং পক্ষপাতশূন্ত থাকাই নিরাপদ নয় ।--'জীবন যখন এতই 

অনিশ্চিত তখন বাচতে হয় তো৷ মানুষের মতো বীচা উচিত। মৃত্যু যদি 

এতই অনিবার্ধ তাহলে একটা! আদর্শের জন্থ মৃত্যুবরণ করাই বুদ্ধিমানের 

কাজ। কে জানে হয়তো সেই মৃত্যুর মধ্যেই জীবন প্রচ্ছন্ধ আছে। এমনি 


” ১৫ 


করেই চরম বিপদের দিমে নিজীব জাতির বাক ম্বেরুদণ্ডটা সোজ। হয়ে 
আসে। সাম্প্রতিক কাব্যে এই সুস্থ জীবনতঙ্গিমার লক্ষণ সুস্পষ্ট 195 --.% 


৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সামস্জিক পত্র-পন্তিক! £ 


চল্লিশের দশকের স্চনাকাল থেকে এবং 'পোভিয়েত স্থৃহদ্‌ সমিতি গঠিত হবার 
পরেই বাঙলার জেলায় জেলায় বনু পত্র-পত্রিকা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চরিত্র নিযে 
উপস্থিত হয়। এর অনেকগুলিই একদিকে যেমন ছিল সাহিত্যপত্র, তেমনি 
অপরদিকে সেগুলি ফ্যানিস্ত-বিরোধী সংবাদ-দর্পণ রূপে দায়িত্ব পালন করেছে। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বীকুড়ার “জাগরণ” বরিশালের “সগুক", কুমিল্লার 
'নবধুগ”, শ্রাহট্টরের “বলাকা” ও “সংহতি”, হাওড়ার “অভিবাদন? প্রভৃতি ৪৫ পত্র- 
পত্রিক। । ফ্যামিবাদ-বিরোধী অন্যান্য কয়েকটি প্রধান সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
কথাও এই প্রসঙ্গে নীচে তুলে ধর। হচ্ছে । 
পরিচয় £ 
কলকাত। থেকে প্রকাশিত পরিচয়” পত্রিকাটি যদিও বন্পূর্বেই ফ্যাসিবাদ- 
বিরোধিতায় সামিল হয়েছিল, তাসত্বেও হিরণকুমার সান্ভালের সম্পাদপায় :ও 
বিশেষ করে মার্কসবার্দা বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনাধানে আসার পর পরিচয়'-এর 
ফ্যানিস্ত-বিরোধী চরিত্র আরে! ইতিবাচক হয়ে ওঠে । সবিশেষ উল্লেখা যে, 
'পরিচয়ে"র প্রায় প্রতিটি,সংখ্যায় ছল্সনামে প্রকাশিত অধ্যাপক স্থুশোভন সরকারের 
রচনাগুলি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার তাত্বিক ভিশ্তিম্বরূপ । ১৯৪৪ পালের জুলাই- 
আগস্ট মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে উঠে' আসে এবং 
প্রায় বছর তিনেক এখান থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্তর্িক! সম্পার্নার 
ব্যাপারে তখন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন নীরেজ্নাথ রায়, গোপাল হানি ১ 
রবীন্দ্র মজুমদার | 

চিন্োহন সেহানবীশ মনে করেন যে, ৪৬ নম্বরে অধিষ্ঠান পরিচয়” পরিচালনার 
ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের স্থচন! করে । পরিচয়” আরো! বেশি কমিউনিস্ট" 
ঘেধা হয়ে ওঠে । তবে 'পরিচয়-গোষ্ঠীর শুক্রবারের আড্ডার” পুরাতন এঁভিষ্ন 
তথনও লযত্বে লালন করে চলা হতো | শধু ৪৬ নম্বরেই নয়, পরিচয়ের আঙউডা 
সবথেকে বেশি জমতে! এর আদিপর্বের চারজন বিশিষ্ট সন্ত 'সুধীন দত্ত) সহুশোতন 
সরকার, শ্যামলকু্চ ঘোষ ও গিরিজপতি তত্টাচাধের বাড়িতে । দেশী-বিদেশী 
সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে এই আড্ডা অনেক সময়েই একটা 
আন্তর্জাতিক চরিত্র পেত । ফ্যাপিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের টানা 'শরিচযের 
নাড়া গুরুত্ব অবশ্যই উল্লেখযোগ্য 1৪৬ 

পরিচয়” পত্রিকার মতো! “ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘ, চি (১৯৪০) 

প্রগ্রতিশীল সাহিত্য-দংকলন 'ক্রান্তি'ও এই সময় উল্লেখখোগ্য উন? গ্রহণ 
করেছিল । 


তবে প্রত্যক্ষ ফ্যাপিবাদ-বিরোধী ও জনহুদ্ধের নীতিতে বিশ্বামী যে-ছুটি সামরিক 
পত্র কলকাতা ও ঢাক! থেকে প্রকাশিত হতো সে ছুটি হলো যথাক্রমে সত্যেজনাখ 
মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি এবং ঢাকা! প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক রপেশ 
দাশগুপ্ত সম্পাদিত “প্রতিরোধ । এই ছুটি সাময়িক পত্রিকা ছিল দেই সময়ে 
ফ্যাপিন্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের ছুই প্রধান স্তস্ত। 


অরণি £ 
কাতিক লাহিড়ীর একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ থেকে আমর। “অবরণি' সম্পকে বেশ 
বিস্তারিত তথ্যই জানতে পারি 1৪1 এছাড়া! কিছুট। জান। যায় ধনঞ্জর দাশ-এর 
গবেষণ। থেকেও 1৪৮ 

ন্মরণি” সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয় ২২শে আগস্ট, ১৯৪১ সালে। 
প্রথ্যাত লাংবাদিক সভ্যোন্দ্রনাথ মজুমদারের কমিউনিস্টধ্মী প্রগতিশীল চিন্ত।"ভাবনা 
আনন্দবাজার” কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হওয়ার ফলে তিনি আনন্দবাজারের সম্পাদনা 
পরিত্যাগ করে 'অরণি” প্রকাশ করতে শুরু করেন । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তেই প্রগতিশীল পত্রিক। অগ্রণী" বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 
বাঙলার প্রগতিপন্থী প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে-শৃম্যতার সি হয়েছিল তা পূরণ করতে 
অগ্রসর হয় “অরণি' | প্রথম থেকেই “অরণি” একটি কমিটেড পত্রিক। রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। এমনকি বহুক্ষেত্রেই এটি কমিউনিস্ট পার্টির হুখপত্র-রূপে ও. কাজ 
করেছে। পরিচয়'-এর সঙ্গে 'অরণি'-র পার্থক্য ছিল এখানেই । “অরপি'-র 
তৃতীয় বর্ধ ৪৭ সংখ্যাব (শুক্রবার, ২৮ জুলাই, ১৯৪৪ ) সম্পাদকীয় থেকেই আমর। 
এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি £ 

“গত চার বৎসর পূর্বে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া! আমর! “অরণি প্রকাশ করি। 

প্রগতিশীল বাজনৈতিক মতবাদের দিক হইতে জাপ-জার্মান ফ্যাশিস্ত বর্বরতার 

প্রতিবাধ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং সমাজতান্ত্রিক উপায়ে 

অর্থনৈতিক বৈষম্োব প্রতিকার আম্নাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। ভীরু 

দবল মানুষের মন যখন ফাাশিস্ত ডিক্টেটরীর দাপটে প্মভিভূত ও জাচ্ছ 

মেই সময় সমহ্রি মানবের কল্যাণের দিক হইতে দেশের বুদ্ধিমান ধুষ 

সম্প্রদায়কে চিস্ত! করিবার জন্ত আমর! আহ্বান করিয়াছি । সাহিতা 

মংস্কতি ক্ষেত্রে আমরা প্রগতিশীল ভাবধারা বহন করিয়াছি 1... 

প্রক্কতপক্ষেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হওয়ার পর থেকেই 
আধা তার অলিখিত মুখপত্ররূপে কাজ করতে থাকে ৷ সত্যেন্দ্রনাথ মঙ্জুমদণাগের 
সঙ্গে 'অরণি+ পত্রিকার সম্পাদনার কাজে প্রথম থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন স্বগকদ 
তট্টরীচার্থ, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচাধ, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাহজিলাগ 
প্রসুখ প্রগতিস্স-স্কৃতি আন্দোলনের তখকালীন প্রধান ও অগ্রগণ্য বুদ্ধিঙ্গীবীদের 
একাংশ । চিন্মোহছন সেহানবীশ এবং সুধী প্রধানও এদের সঙ্গে কোনো নাকোর্ধা 


০৯, 


ভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষ। করে চলতেন । কিছুকাল পরে সাহিত্যিক প্রভাত 
গো স্বামী, স্থশীল জান। এবং নিখিল সেনও এসে যোগ দেন “অরণি'র আসবে । 
কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র “জনযুদ্ধ' প্রকাশের আগে এই “অরণি' পত্রিক। একদিকে 
যেমন ছিল বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অঘোষিত 
মুখপত্র, অন্যদিকে তেমনি “অরণি"র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ও পরিবেশিত হতো ফ্যাসিস্তা- 
বিরোধী সাহিত্যিকদের নানা রচনা। ন্ুুকান্ত ভষ্টাচার্য-র মতো অনেক তরুণ 
সাহিত্যিক-প্রতিভাও “'অরণি'-র পৃষ্ঠাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ।৪৯ 

স্বলেখক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য “অনামী" ছদ্পনামের আড়ালে 
“কথ! প্রসঙ্গে" নামক একটি নিয়মিত “ফিচার লিখতেন অরণি” পত্রিকায় । এরই 
মাধ্যমে তিনি নিপুণভাবে এবং সরলভঙ্গিতে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের মার্কসবাদী পর্যালোচনা তুলে ধরতেন পাঠকদের সম্মুখে । 

যেসব লেখক “অরণি' পত্রিকায় ফ্যাপিবাদ-বিরোধী রচন! প্রায় নিয়মিত 
লিখতেন তাঁদের মধো উল্লেখযোগ্য হলেন £ অরুণ মিত্র, আবছুল হালিম, গোপাল 
হালদার, জ্যোতি বস্তু, চিন্মোহন সেহানবাশ, দিগিন্দ্রযন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণী 
গোম্বামী, বিনয় ঘোষ, সুধী প্রধান, মণিকুন্তন! দেন, সত্যেন্জ্নাথ মজুমদার, 
হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধায়, রাহুল সাংকত্যায়ন, স্ভাষ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্ত্র মৈত্র, অনিল কাঞ্ধিলাল, সরোজ দত্ত, বিষণ দে, ভূপেশ 
গুপ্ত প্রমুখ | 

'তাছাড়। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সম্মেলনের রিপোর্ট যেমন 'অরণি'তে 
প্রকাশিত হতে। তেমনি বিদেশী বিখ্যাত লেখকদের বহু অন্বাদও নিয়মিত “অরণি"'র 
পাতাকে সমৃদ্ধ করেছে। 

প্রতিরোধ £ 

প্রতিরোধ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই জ্যোষ্ঠ, ১৩৪৯ 
বঙ্গাবে (১৯৪২)। প্রচ্ছদে লেখ। ছিল : 'মার্কলবাদী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
সাহিত্যের পাক্ষিক পত্র ।' দ্রাম এক আনা, বাধিক সডাক দেড় টাকা । পত্রিকাটি 
ছিল ঢাক। জেলা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র । প্রথম ছু'বছর সম্পাক হয়ে- 
ছিলেন ধণেশ দাশগুপ্ত ও অজিতকুমার গ্রহ । প্রতিরোধ” পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন মুনীর চৌধুরীও। এদের প্রচেষ্টায় এবং প্রভাবে তখনকার তরুণ মুললিম 
ছাত্রসমাজ ও একদল তরুণ লেখক ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের 
শরিক হন। কিএণশস্কর সেনগুপ্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, "পূর্ববঙ্গ থেকে 
প্রকাশিত নানা পত্র-পক্জিকাগুলোর অধিকাংশই এই সময় হয় সাম্প্রধায়িক নয়তো 
স্থিতাবস্থার সমর্থক মনো ভাবের পরিচয় দিতে শুরু করেছিল | এই সময় মাথ| ঠিক 
রেখে প্রর্গতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু-মুদলিম তরুণ লেখকরাই লেখা ও 
বৃক্ততার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার প্রসার রোধে এগিয়ে এসেছিলেন ।*৫০ 


৯৬৮৮ 


প্রতিরোধ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পীদ্কীয় থেকে আমরা এই 
“পঞ্জ্িকাটি প্রকাশের উদ্দেস্ঠ এবং লক্ষ্য কিঞ্চিৎ অন্ধাবন করতে পারি। উক্ত 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে বল! হয় £ 
“স্*আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আবার 
আজকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে যুদ্ধ। ধীরে-হুস্থে লাভ-লোকসানের 
কথা বিচার করে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর দিন আজকে নয় । আজকের 
পদ্ধতি হুল 'ব্লীজক্রিগ” উৎগতি। কাজেই যখন আমরা জানলাম, জাপযুদ্ধ 
আরস্তের পরে এক এক করে তিন চারটে মাস কেটে গেল, তবু প্রকাশমান 
সাহিত্য সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে মানবতাকে পরিহার করার চেষ্টা ক্রমাগত 
বেড়েই চলেছে; সংস্কৃতিধ্বংসী জাতীয়তাবাদকে রুখবার জন্ত ন। আছে 
সত্যিকারের সময়কালীন দায়িত্ব পালনের চেষ্টা, না৷ আছে হতভম্ব বুদ্ধিজীবী 
এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা সহজ অনুপ্রেরণা সুটির পরিকল্পনা, তখন 
হঠাৎ একটা গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর আমরা কোনে! উপায়াস্তর 
দেখতে পেলাম না ।**নতুন সত্যতার জন্য অবশ্স্ভাবী যে সংগ্রাম, আমরা 
তে চিরদিনই তাকে আহ্বান করে এসেছি ।” 
প্রতিরোধ" পত্রিকার কার্যালয় ছিল ঢাকার তখনকার ২১ নং কোর্ট হাউস 
স্্টের ঠিকানায় । এটি ছিল অচ্যুত গোস্বামীর বাসা-বাড়ি। অবশ্য ঢাক! প্রগতি 
লেখক সংঘের অফিস ও 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স”-এর ঠিকানা ছিল ১নং জি, ঘোষ 
লেন, ঢাকা। 
প্রতিরোধ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সোমেন চন্দ-র গল্প 
দাঙ্গা” । এই সংখ্যায় ছুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন জঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 
ষণীন্্র রায়। এছাড়া এই সংখ্যাতেই ছিল শহীদ সোমেন চন্দকে নিবেদিত প্রাচীর 
কধিতা-সংকলনের উপর আলোচনা । কিরণশস্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন £ 
*গোড়া থেকেই 'গুতিরোধ, পত্রিকার চেষ্টা ছিল সারা বাংলাদেশের প্রবীণ 
ও নবীন লেখক সমাজকে দেশের ছুপ্িনে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন 
করে তোল । এই কারণে সম্পাদকর1 কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গেও 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন । ফলে তখনকার বিশ্তুদ্ধ শিল্পের সমর্থক 
অনেক লেখকও সমাজমুখী 'তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক রচন। 
সৃিতে উৎসাহী হয়েছিলেন ।”৫১ 
'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এই পত্রিকায় ভবিষ্যতে যার নিয্মিত 
লিখবেন সেইনব লেখকদের নামের তালিকা ঘোষণা কর] হয়েছিল । এঁ তালিকায় 
ছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধটায়, হমাযুন কবীর, বুদ্ধদেব বন্ধু, অমিয় চক্রবততা, 
'সমর সেন, জ্যোতিরিজ্্র মৈত্র, কাষাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। স্রেন্্রনাথ মৈত্র, 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায়, নির্ল ঘোষ, হীরেজ্নাথ 
সুখোপাধ্যায়। অজিত দত, রপেশ দাশগুগ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্চন বন্ধ, সখী 
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প্রধান, বিনয় ঘোষ, পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ছিরপণকুষার পান্ঠাল, স্বর্ণকমল ভষ্টাচার্য৮- 
সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখকবৃন্দ । এদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া বাকী সবাই 

প্রতিরোধ"এর কোনো-না-কোনে। সংখ্যায় লিখেছিলেন । সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল 

প্রতিরোধ" পত্রিকার ১৯৪২ সালের শারদীয় সংখ্যাটি। 

১৯৪৩*এ বাওলায় মন্বন্তর শুরু হলে প্রতিরোধ" পত্রিক। অর্থনৈতিক সংকটের 
মধ পড়েছিল। এই সময়ে যিনি প্রায় এক বছরের জন্য পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন 
মঞ্জুর করে পপ্রতিরোধ'কে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি ' হলেন 
ভারতীয় চা-সংস্থার তখনকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রত্ত গুহঠাকৃুরতা। |৫২ 

'প্রতিরোধ'-এর বিশেষ সাফল্য এই যে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তৎকালীন ছাত্রসমাজের 
অনেককেই হুজনশীল সাহিত্য-রচনায় এই পত্রিকাটি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বন্ধ করতে 
পেরেছিল। ঢাক! শহরে সেই সময়ে বিরাজিত সাম্প্রধায়িক পরিবেশেও কলেজ 
এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বেশ কয়েকজন গুণী মুসলিম ছাত্র “প্রগতি লেখক সংঘ ও 
প্রতিরোধ পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন । এদের মধ্যে সানীউল হুক্‌, 
মুনীর চৌধুরী, মহুন্মদ সফিউল্লা, ফজলুল করিম, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ ুরুদ্দীন 
প্রমুখদের নাম সত্যিই উল্লেখযোগ্য । ্‌ 

১৯৪৩-এর মে মাসে প্রতিরোধকে মাপিক পত্রিকায় রূপান্তরিত কর! হবে 
বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল । আষাঢ় মাস থেকেই প্রতিরোধ” মাসিক পঙ্তিকায় 
রূপান্তরিত হয় । শেষের দিকে প্রতিরোধ" অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । 
১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-_-মোটাম়ুটি এই ছুই বছর 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয়েছিল। 

'জনযুদ্ধ' পত্রিকা! £ 

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হলেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে 
'জনযুদ্ধ'-র ভূমিকাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ১লা এপ্রিল, ১৯৪২-এ 
পাক্ষিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও মাত্র ছুটি সংখ্যা পরে, অর্থাৎ ১ল! মে থেকেই 
'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্ত্রিক। রূপে প্রকাশিত হতে থাকে । ২৪৯ নং 
বৌবাজার স্ত্রীট থেকে প্রকাশিত ও বঙ্কিম মুখাজশ (এম, এল. এ) কর্তৃক সম্পাদিত 
( যদিও জান! যায় যে, প্ররুত সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল সোমনাথ লাহিড়ীর হাতে, 
কিন্ত আইনগত স্ৃবিধার জন্য বঙ্কিম মুখাজীর নাম ছাপা হতে। ), “জনযুদ্ধণ মে থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক নাপ্াছিক' ব্ধপে প্রকাশিত 
হয়েছে এবং তারপরই “কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র'রূপে 
গ্রকাশিত হতে থাকে (প্রথম বধ, অষ্টাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ থেকে )। 

'জনযুদ্ধ' প্রথম থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণেই শুধু সামিল 
হয় না, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে বাঙলাদেশে সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও এক 
প্রধান দায়িত্ব পালন করতে থাকে । 'জনযুদ্ধ'-র প্রথম সংখ্যায় “স্বাধীনতার যুদ্ধে 
অগ্রীসর হও লীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখ হয় : ” 
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“' “জীপানী দস্থ্যদের রখিবার জন্ত সকল বাঙালী একত্র হও, স্বাধীনতার শেষ 
বির জন্য রণসাজে সাজো |” 
'_ 'িনযুদ্ধ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অন্তান্ত যেসব রচনা/ছিল তা হলো : 'ফ্যাসি- 
জনমের বিরুদ্ধে ( হীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় )$ “চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ, 
€বিনয় ঘোষ) বন্দীদের সুক্তি চাই” (সুধী প্রধান )$ খুনাফ। না! দেশরক্ষা' 
(গোপাল হালদার ), 'মোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' (সতোন্দ্রনাথ মজ্জুমদার)। 

১ল| মে, ১৯৪২, শুক্রবার থেকে 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয় । এই 
সংখ্যাটি ছিল মে-দিবল সংখা! | এই সংখ্যায় যেসব রচনা প্রকাশিত হয় ত1 হলো! £ 
“সোভিয়েট দেশে যুদ্ধ ব্যবস্থ।', ( সিরাজুল ইসলাম ); জাপানী দস্থার বিরুদ্ধে 
পোড়ামাটির কৌশল” ( গোপাল হালদার )) “বন্দীযুক্তি' (সুধী প্রধান )) “এ 
আর-পি / বাংলাকে রেঙ্গুন হইতে দিব না” (জ্যোতি বন্থ )+ 'একত। আগে 
হাতিয়ার পরে? (বিনয় ঘোষ ) ইত্যাদি । 

বস্তত, বাঙল! সাংবার্দিকতার ইতিহাসে 'জনযুদ্ধ' নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । সংবাদপত্রে নিয়মিত “রিপোর্টাজ' রচনার রেওয়াজ এই 'জনযুদ্ধ'ই 
চালু করে। একটি সাপ্তাহিক সংবাদপন্ত্রকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে অন্ত কোনে দেশে সংগঠিত হয়েছে কিন! সে বিষয়ে 
ষথেষ্ট সঙ্গেহ আছে । পঞ্চাশের মন্বস্তরের সময় সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্ছে 
অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে 'জনযুদ্ধ' যে-ভূমিক। পালন করে তা পৃথিবীর ঘেকোনে। 
ভাষার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গর্বের বস্ত। ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনে চল্লিশের 
দশকে বাগুলার শিল্পী-সাহিতাকের! যে যুগান্তকারী ভূষ্িকা পালন করেন, কমিউ- 
নিন্ট পার্টির মুখপত্র “জনযুদ্ধ' পত্রিকাই তাকে জননীর স্সেহে এবং মমতায় লালন 
করে । সর্বোপরি জাতীয় মুক্তিআন্দোলনেও “জনযুদ্ধ'-র গৌরবোজ্জন ভূমিকা! স্বর্ণা- 
ক্ষরে লেখা থাকবে । 'জনযুদ্ধ'*র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং 
জার্তীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। লমাজমানসকে 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পক্ষে 
এবং সাম্প্রদায়িকতার মতে। অস্ত শক্তির বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ' নিরস্ত্র নিরবছিন্নভাবে 
তার দায়িত্ব পালন করেছে। 


সজনমশশীল সাহিত্য : 


ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাওলার সাময়িক পত্র-পত্কিক। এবং সংবাদপত্রের 
পাশাপাশি সজনশীল সাহিত্যিকদের রচিত নাটক-গল্প-উপন্তাসও কোনো কোনে। 
ক্ষেত্রে প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত সাম্প্রধায়িক দাঙ্গা এবং 
'পঞ্চীশের মন্বস্তরের পটভূমিকায় রচিত কথা-দাহিত্ো পরোক্ষভাবে হলেও 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার একটা ঝৌক সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । ছোট গল্লের ক্ষেত্রে 
মোমেন চন্দ* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুলীল জানা, ননী ভেঁমিক, 
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নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ, নাটকের 
ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য (“নবান্ন ও "জবানবন্দী, ), দিগিন্দরচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী 
লাহিড়ী প্রমুখ এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্বস্তর), গোপাল 
হালদার (“উনপঞ্চাশী, “পঞ্চাশের পথ', “তেরশ পঞ্চাশ”), নবেন্দু ঘোষ (ভাক দিয়ে 
যাই ) প্রমুখ লেখকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে কবিতাই ছিল 
নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সব থেকে জনপ্রিয় মাধ্যম | 
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আঅষ্ট জঙ্যায় 
জনযুদ্ধ-পর্ধায়  ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন 


আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
স্থচনা হয়েছিল “ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিট্যুট (%.০.)-এর সাংস্কৃতিক কার্ধক্রমের 
মধ্য দিয়ে। কিন্তু ব্যাপকতা ও প্রনারের দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল খুবই 
সীমাবদ্ধ এবং মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ৷ বাগুলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে “ওয়াই, সি. 
আই'-এর সাংস্কৃতিক আন্দৌলন তাই কিছুট! তরঙ্ক তুললেও, যুগান্তর স্থ্টিকারী 
কোনো! পরিবর্তন তার দ্বার ঘটেনি। প্ররুতপক্ষে, বাঙলা তথা ভারতবধের 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের স্থরি হয় গণনাট্য সংঘের সংগঠিত সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের মাধ্যমেই । ১৯৪৩ মাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাওলায় “ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘ 'ফ্যাধিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-র শাখা বূপেই মূলত 
ফ্যানিবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
সাংস্কৃতিক আন্দৌলনকে তাই ছুটি পর্যায়ে ভাগ কর! যায় £ ১) গণনাট্য সংঘের 
পূর্ববর্তী পর্যায়, ২) গণনাট্য সংঘের পর্যায় । জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পর্যালোচনায় আমর! তাই গণনাট্য সংঘের পথায়টিকেই 
প্রধান আলোচ্য কপে গ্রহণ করা কতধ্য বলে মনে করছি । 


১, ভারভীস্ব গণনাটায সংঘ গঠন (১৯৪৩) ঃ 


গণনাটা সংঘের জন্ম হয়েছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের এক উত্তাল পর্বে, 
আর ত। দানা বেধেছিল নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্ধক্রমের মাধামে__দুভিক্ষের বিরদ্ধে 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে । গণনাট্য সংঘের মুখপত্র 'লোকনাট্য'-র এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্য! ) এপ্রসঙ্গে বল! হয়েছিল : 
“-..ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিস্ট-দস্থ্য হিটলারের তাগুবলীল] চলেছে । এশিয়ায় 
তার সাকবেদ তোজোর দল স্্রী-পুরুষ, শিশু-নিবিশেষে লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
মানুষের রক্তে সান করে, একটার পর একট। দেশ গ্রাস করে বাংলার দুয়ারে 
_ উপস্থিত। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তখন দারুণ 
বিভ্রান্তি ।*-...-সেই দারুণ বিভ্রান্তির মাঝে পথ দেখালো৷ এক অভিনব বলিষ্ঠ 
সাংস্কৃতিক অভিযান | মাঠের চাষী, কলের মজুর আর বিপ্লবী ছাত্রের কণ্ঠে 
গর্জে উঠলো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের গান। সে গানের 
স্থর ও কথা লক্ষ লক্ষ নিচের তলার মানুষের একাস্ত আপনার । তাই লক্ষ 
কে সে গান ছড়িয়ে গেল কারখানা থেকে বস্তিতে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, 
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হাটে-মাঠে-বাজারে, স্কুল-কলেজে । গানের পাশে এসে জমলে! যাত্রা» 
পাঁচালী, নাটক, লোকনৃত্য আরো কত বিচিত্র সাস্কৃতিক বূপ। শ্রমিক, 
কৃষক, কবি ও শিল্পী কূপ দিলেন তাদের দৈনব্সিন জীবনকে, তাদের আশা 
আকাজ্ষ। ও সংগ্রামকে । বিভ্রান্ত দেশকে তারাই দেখালেন পথ, তীরাই 
দিলেন নতুন সংস্কৃতি, যারা ধুগ যুগ ধরে পদানত, যাদের শিল্পজান সম্বন্ধে 
অবঙ্ঞ।-মিশ্রিত করুণ! ও অবিশ্বাসই তথাকথিত সার্থক শিল্পী ও সাহিত্যিক 
মহল পোষণ করে থাকেন। সংস্কৃতিকে নিপীড়িত মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও 
মানব-মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে জন্ম নিল 
গিণনাটা সংঘ” 1৮১ 
ঘভার'তীয় গণনাট্য সংঘ+-র অন্তরাঁলবর্তী সংগঠক ও প্রাণপুরুষ নি:সন্দেহে 
ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণঠাদ যোশী। শিল্প-সংস্কৃতিকে 
গণআন্দোলনের হাতিয়ার দূপে দার্থকভাবে ব্যবহার করার কাজ তিনিই বোধহয় 
ভারতবধে সবপ্রথম শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রায় পাশা- 
পাশি প্রধানত যোশীরই উদ্যোগে বোস্বে-তে (২৫মে, ১৯৪৩) 'অল ইগ্ডিয়া পিপলস্‌ 
থিয়েটার গ্রাসো দিযেশন”-এর যে সম্মেলন হয় তার সর্বভারতীয় কমিটিতে বাঙুল! 
থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৯ জন প্রতিনিধি । এর! হলেন-_বিনয় রায় ( সর্ধ- 
ভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক), সুনীল চাটাঙ্জি, গ্নেহাংশু আচার্য, বিষ দে, শস্তু মিত্র” 
বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি ও দিলীপ রায় ।২ 
১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আই, পি.টি. এ-র সর্বভারতীয় সম্পাদক অনিল 
ডি-সিলভ। “ভারতীয় গণনাট্য সংঘে*র যে-বাঙলা কমিটি অন্গমোধন করেন তার 
নেতৃত্বে ছিলেন £ স্থধা প্রধান (সর্বক্ষণের সংগঠক), শস্ত, মিত্র (গ্রযোজনা 
সম্পাদক ), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত সম্পাদক), চিন্মোহন সেহানবীশ 
( কোষাধ্যক্ষ), চিত্তগ্রপা 'ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ।৩ 
এই সময়ই স্থির কর] হয় যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং 
ভারতীয় গণনাট্য মংঘ'-_-নিথিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বাঙলা শাখা- 
রূপেই অতঃপর কাজ করে যাবে ।৪ 
/৯11 [10018 ১601016'5 159806 000167519০5-এর ২৫শে মের (১৯৪৩) 
উক্ত অধিবেশনে (নট ও নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ষ-র অনুপস্থিতিতে 
সভাপতিত্ব করেন অদ্যাপক হীবেন মুখাঞ্জি ) যে 'খপড়। প্রস্তাব” স্বেহাংশ্ত আচার্য 
কর্তৃক উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । নিম্ন-উদ্ধত অংশ থেকে “ভারতীয় গণনাট্য সংঘে"র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও. 
কর্মস্থচী সম্পর্কে একট! ধারণ! পাওয়! যাবে £ 
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১৯৪৩ সালে “গণনাট্য সংঘ যখন তার কাজ শুরু করে তখন বাঙলাদেশে ছুই 
ধরনের সঙ্কট বিদ্যমান । প্রথমটি রাজনৈতিক । অর্থাৎ, ১৯৪২-এব “আগস্ট আন্দো” 
লনে'র রেশ তখনও কাটে নি। গ্রামে-গঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী জনতার 
এক বিরাট অংশ সে-সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনকে কার্ধত চ্যালেগ জানিয়ে 
প্রায়*্সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে । জাপান থেকে পরিচালিত স্থভাষচন্ত্রের 
আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতিও জনমানসে তীএ আলোড়ন তুলেছে । এর 
বিপরীত শ্লোতে দ্ীড়িয়ে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনের সংগঠকের। প্রতিদিনই সম্মুধীন হচ্ছিলেন জাতীয়তাবার্ধী শক্তির 
প্রচণ্ড বিরোধিতার, এমনকি শারীরিক নির্যাতন্রও শিকার হচ্ছিলেন তীর । 
দ্বিতীয় সংকটটি ছিল অর্থনৈতিক । অর্থাৎ,১৯৪৩-এর বাঙলায় মন্ুস্ুহষ্ট ভুতিক্ষ, 
যা পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেই পরিচিত, তার মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছিল ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রায় সকল কর্মী এবং বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির 
সদশ্যের। | মন্বস্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা তখন অমার্থক হয়ে 
উঠেছিল। একদিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধ্ধী আন্দোলন এবং অপর দিকে মন্বস্তর ও 
মহামারীর বিরুদ্ধে জনপাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সেব! করার যে ইতিহাস 
গড়ে তুলেছিল তৎকালীন গণনংগঠনগুলির ( কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় ) 
কমীরা, তা আজও ম্মরণীয় হয়ে আছে । বস্তত, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিক। ছিল সেই সময় অনেক বেশি 
উজ্জ্ল। এর ফলেই তৎকালীন মূল জাতীয় শোতের বিরুদ্ধে ঈড়িয়েও কমিউনিস্টরা 
আপামর জনসাধারণের অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল । 
'গণনাট্য সংঘে-র ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সীমিত 
আধিক ও অন্ান্ত ক্ষমতার মধ্যেই একদল প্রগিধীল ও গ্রাতিভাধর শিল্পী 'গণনাট্য 
সংঘে'র মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও ছুভিক্ষ-বিরোধী ভূমিকা পালন 
করে চলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই ছিল গণনাট্য সংঘে-*্র 
মূল ভিত্তি। এপ্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন : 
“"* কিন্তু মন্বস্তরের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর প্রাণপাত সংগ্রামের যে দিকটি সেঙ্গিন 
দেশের লোকের মন সব থেকে বেশী টানে সেটি হচ্ছে "গণনাট্য সংঘ" 
কাজ। গণনাট্যর উন্মেষ ও জন্মের কাহিনী আগেই বলেছি। কিদ্ধু তার 
সত্যকার স্ফুরপ হয় এই পর্ধে, মন্তস্তরের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে । ধ্ৰংসকার্িতার 
দিক থেকে বিপুল প্রাকৃতিক বিপরধয়্ের সঙ্গেই যার তুলনা, তার সঙ্গে নাচগান- 
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অভিনয়ের লড়াই হয়তে! মেশিনগানের সামনে যু'ই ফুলের গান গাইবাক. 
প্রস্তাবের মতো মনে হতে পারে । কিন্তু দেশের নেতারা যখন কারাস্তরালে, 
হতাশার পাকে পড়ে দেশবামীর অবসাদ যখন চরমে পৌঁছেছে তখন সামাজিক 
বিবেককে জাগ্রত করে, মানুষকে যথাসাধ্য কাজে নামানোর চেষ্টার মূল্য 
ছিল অপরিসীম । «গণনাট্য সংঘ সেই দেশপ্রেমিক কাজেই কোমর বেঁষে- 
ছিলেন নির্ভীকভাবে। তাদের কাজের ফলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে” 
এই সহজ অথচ প্রবল অনুভূতি সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রত্যেকটি 
কর্মীকেই। তাই তারা অজন্র গান বেঁধেছেন, পালা লিখেছেন, আর তাই 
নিয়ে জল-কাদা ভেঙে যৎ্সামান্ত সাজসরঞ্জাম ঘাড়ে করে দেশের লোককে 
গান শুনিয়েছেন, নাচ ও অভিনয় দেখিয়েছেন মাঠেমাঠে, পথে-ঘাটে, হাটে” 
বাজারে-_শুধু বাংলাদেশে নয় সুদুর পাঞ্জাব থেকেও এ গণনাট্যর দল সেদিন 
ভুলে আনে লক্ষ টাকা । সে গান ব! নাটক প্রত্যেকটিই খুব উচুদরের হয়নি 
নিশ্চয়ই, তবু তাদের বক্তব্য ছিল সহজ অথচ প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। তাইসে 
আবেদন স্পর্শ করেছে মাসষের মনকে, গণনাট্য সংঘকে ও তার কমীদের তারা 
স্বান দিয়েছেন অন্তরে । আর ছোট বড় শিল্পীরাও মানবতা ও গণসংস্কৃতির এই 
আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেননি- তারাও সেদিন গণনাট্য সংঘ-র দিকে 
ঝুঁকেছেন দলে দলে ।”৬ 

স্থতরাং সুম্পষ্টভাবেই বল। চলে'যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 


সঙ্গে সেদিন 'গণনাট্য সংঘে-*র সাংস্কৃতিক কর্মসুচী কার্যত সম্পূর্ণভাবে একত্রিত 
সয়ে গিয়েছিল। আর, একথা বলাই বাহুল্য যে, ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িটিই 
স্থয়ে উঠেছিল সেই সময় এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র ও 
কর্মমুখর জমজমাটি এক দপ্তর । 


২ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গালের ধার। £ গণনাট্যের যুগ 


“জনযুদ্ধের গান, সংকলনে সংকলিত গানগুলিই ছিল বাঙলায় ফ্যামিস্ত-বিরোধী 
গানের আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন । কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গানের অংশবিশেষ 
নীচে উদ্ধৃত হলো : 


১)  “ম্বাধীনত! সংগ্রাম নয় আর একলার 
দেশে দেশে জনগণ ধরে আজ হাতিয়ার 
কমরেড? ধরো আজ হাতিয়ার । 
বিপ্লবী সোভিয়েট, বীর চীন 
সাথী আজ ইংরাজ, মাকিন 
করে! পণ, আছে প্রাণ ষতদদিন-_ 
ভারতকে, বিশ্বকে বীচাবার গুরুভার 
নিতে আছি প্রত্বত, মরতেও তৈয়ার 1”**, 
[সুভাষ মুখোপাধ্যায়) 
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২) বন্ত্রক্ঠে তোলে। আওয়াজ 
রুখবে দস্যদলকে আজ 
দেবে ন! জাপানী উড়োজাহাজ 
ভারতে ছুড়ে স্বরাজ |”. 
[স্থভাষ বুখোপাধ্যাক্ক) 
৩) হোই হোই হোই 
জাপান এ 
আসো বুৰি 
হামার টারীত্‌ 
ব্যারাও গাওয়ের 
গেরিল্লা জুয়ান ।৮'"' 
[ বিনয় রাষ ] 
৪) প্জাপানকে ভয় করবো না গে 
ঘরের কাছে শত্রু এলে! 
ও দেশবাসী এবার জাগো 1৮১, 
[ রামপ্রসাী ] 
৫) “রইবে। না আর ঘরের কোণে ওরে ও চাষী ভাই, 
আয়রে ছুটে আজ লড়ায়ে যাই। 
জাপানীর! বিষম ডাকাত, তুলনা তার কোথাও নাই»*... 
| [ভাটিয়ালি] 
৬) “"' এক হয়ে আজ দাড়াও দেখি মজুর কিষাণ__ 
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ পালাবে জাপান রে 
কাস্তেটারে দিও জোরে শান।” 
[ হেমাঙ্গ বিশ্বাস ] 
৭) “**'দন্থ্য রুখবার তরে 
দস্তা রুখবার তরে, ঘরে ঘরে কৃষক সম্তান 
এঁক্যবদ্ধ হইতেছিল রুখিতে জাপান 1”... 
[জনযুদ্ধের ডাক, নিবারণ পণ্ডিত] 
৮) “কেকৃরা কেকৃর! নাম বরতাউ 
ইস্‌ জগমে বড়া লুটেরবা হো! ॥*" 
মালিক ওর মহাঁজন লুটে--ওঁর লুটে ঘুষখোরবা হো। 
মিলওয়াঁলা লুটে জমিদার লুটে-_মর গিয়া কিষাণ মজদুরবা। ছো॥".' 
জাপান লুটে, চীননে রোকা 
রোকে হিন্দকে জনতা! হো ॥” 
_ [স্থর : ভোজপুরী, রচয়িতা : হলধরজী ] 
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৯) “অব কোমর ব্ধ,.তৈয়ার হো 
লাখ কোটি ভাইয়ে 
হাম ভূখ.সে মরনেবালে, কেয়। মত সে ডরনেবালে 
আজাদী] ডঙ্ক! বাজাও 
উঠাও অগ্নিধ্বজ! (৮. 
[ বিখ্যাত ফরাসী “ল! মাসাই” গানটির হবে 
হিন্দী ভাষাস্তর : হুরীন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ] 
উপরোক্ত গানগুলির প্রত্যেকটিই সেই সময় দারুণ জনপ্রিয়তা অর্ধন করেছিল । 
'লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, গানগুলির স্থর ও ভাষা অনেক বেশি পরিমাণে 
লৌকিক ও জনবোধা ৷ ওয়াই. সি. আই.-এর সময়কার গানের সঙ্গে গণনা্্য 
আন্দোলনকালীন এই সকল গানের একটা স্ম্পষ্ট পার্থক্য বিষ্কমান ছিল। বাঙলার 
লোক্সঙ্গীতের ধারাতেই স্থ্রারোৌপিত হয়েছিল অধিকাংশ গান। এপপ্রসঙ্গে 
“জনযুদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বিনয় রায় লিখেছিলেন : 
“.,বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রগতি আনবার চেষ্টা চলছিল গত একযুগ ধরে। 
কিন্ত সেই আন্দোলনের সঙ্গে গণজীবনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল নাঃ ফলে 
প্রচেষ্টা! ক্রমে স্তিমিত হয়ে আমে । আজকের গানের আন্দোলন সংস্কৃতিকে 
সেই ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে 
এবং অনেকাংশে সমর্থ হয়েছে । 
“মানতেই হবে ভাষা ও স্থরের ক্ষেত্রে এ গানগুলোর অধিকাংশই ওত্তাদের 
আসরে স্থান পাবে না; কিন্তু সংস্কৃতিতে প্রগতি অর্থে যদি জনসাধানরণের 
সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও ধারণ! বৃদ্ধি বোঝায় তবে জনযুদ্ধের গান নিঃসন্দেহে সে 
কাজে অনেক সাহায্য করেছে ও করছে ।'" 
“কিস্ত এ শুধু “ম্বদেশী” আমলের স্বার্দেশিকতার পুনরুজ্জীবন নয় । বলিষ্ঠ দেশ- 
প্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজমকে কুখবার হুর্জয় 
সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মঞ্জুর-কিষাণের জীবন ও সংগ্রামের 
কথা।-**তাই এই গানের সহজ ও ধারালো কথার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা 
যাচ্ছে ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।” 
.. কিনয় রায়ের এই বক্তব্য ফ্যাসিম্ত-বিরোধী গানের ধারার মর্মবস্ত অনুধাবনের 
পক্ষে সহায়ক | “গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষট্যই ছিল £ 
১) সম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা এবং একই সঙ্গে দেশীয় জোতদার, 
জমিদার ও একচেটিয়া পুজিপতির বিরোধিতা । 
২) সংঘবদ্ধ, সংগঠিত ও উদ্দেশ্টমূলক সঙ্গীত । 
৩) বাঙলার বিভিন্ন লোকগোষীর, বিচির ভূখণ্ডে ছড়ানো ও বিবিধ 
সাঙ্গীতিক আঙ্গিকে সক্রিয় এবং কৃষকশ্রেপীর গভীরে প্রোথিত দেশীয় 
চেতনার প্রতিবাদী শিল্পরপ। 
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বন্তত, পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের নামের সঙ্গে সংযুক্ত স্থর-বাণী ও গায়ন- 
রীতি সমন্থিত যে সম্মেলক সঙ্গীতের ধারা বাঙলার সংস্কৃতির এক নিজস্ব সম্প্ে 
পরিণত হয়েছে, তার সথচনাপর্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিনষ রায়ের বক্তব্য ছিল খুবই 
স্থনিদিষ্ট ও সুম্পষ্ট। 
৩, বিনয় রামের নেতৃত্ব ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গাস্মকগোষ্ঠী ঃ 
জনযুদ্ধের গান ও অন্ন্যি ফ্যাসিম্ত-বিরোধী গানের প্রধান সঙ্গীত-পরিগালক 
ছিলেন বিনয় রায় । প্রধানত তারই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টাতেই জনযুদ্ধের যুগে এক 
নতুন সঙ্গীত-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এপ্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের লেখ! একটি 
নিবন্ধ থেকে এই আন্দোলন ও বিনয় রায়ের ভূমিক! সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জান! 
যায়। দেবেশ রায় লিখেছেন £ 
«গানের ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব দেন বিনয় রায় । তিনি প্রচলিত অর্থে গায়ক 
ছিলেন না, কিন্তু গান গাইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তার ছিল, আর ছিল 
অসামান্ত কঠসম্পদ। চল্লিশের দশকের গোড়ায় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন 
করতেন। শ্রমিক সভায় গানও গাইতেন। নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে 
বিনয় রায়ের ডাক পড়ল। তাঁকে নিয়ে তখনকার দিনের ট্রেড ইউনিয়ন 
এবং লেখক ও শিল্পী সংঘের ভেতর বেশ কিছুদিন টানাটানি হয়। শেষে 
পাকাপাকি তিনি সংঘে যোগ দেন । 
“এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রধানত বিনয় রায়ের নেতৃত্বগ্তণেই মংঘ্থের 
পানের দল স্বাতন্ত্র পেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে, সংঘের ভেতরই এই গানের 
দল ও নাটকের দলের স্বাধীন বিকাশ ঘটতে থাকে । 
“বিনয় রায়ের টানে আর ফ্যাসিম্তবিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে বাদল খা 
“ভীম্ম্দেবের ঘরান! এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গীতাদর থেকে সংশ্ষে 
এনে পৌছে যান জ্যোতিরিক্দ্র মৈত্র বিশ্ববিদ্ভালয্ের ভালো ছাত্র, কৰি। 
আর সংঘে এসে তিনি হয়ে উঠলেন প্রধান গীতিকার, প্রধান সুরকার, প্রধান 
গায়ক । “নবজীবনের গান" রচনার প্রস্ততি শুরু হয়ে গেল। 
“এলেন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। শুধুমাত্র নতুন নতুন গণসক্ীতই নক্, রবীন্জ- 
সঙ্গীতেরও নতুন গায়ন আবিষ্ধার করলেন এই শিল্পীরা । ব্হুসংখ্যক গাষকের 
উদাত্ত কোরাসে কোরাসে কোথায় উবে গেল শাস্তিনিকিতন আর ক্ত্রাঙ্ছ- 
সমাজের অচলায়তনের নীরক্ত রবীন্দ্রনাথ, মিছিলে-মিটিভে-গঞজে-ময়ঘানে অন্গ 
নিল লড়াইয়ের, বিদ্রোহের, ভাঙনের রবীন্দ্রনাথ । আর ববীন্দ্রনাথের গান 
নতুন গীতিকারদের গানের সঙ্গে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের 
গানের সঙ্গে মিশে এক নতুন আয়তন পেয়ে গেল। 
“মিলেট থেকে গান আর হ্থরের ঝাঁপি নিষ্বে এলেন হেমাক্ষ বিশ্বাম, বাশলার 
গণসঙ্গীত আন্দোলনের ইতিহাসে ধার অব্দানও অবিস্বরণীয় । শচীন ঘেব- 
বর্মন, জ্ঞানগ্রকাশ ঘোব, পন্জকুমার মল্লিক, নস্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষিত 
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প্রবীণ এমে সংঘের কেন্জ ৪৬ নং ধর্মতলার সতরঞ্চিতে বিনয় রায়, জ্যোতিরিজ 
মৈজ্, হেমাঙ্ক বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, হে্যস্ত মুখোপাধ্যায় সুজাতা ও 
সথপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার, সাধন। রায়চৌধুরী, ভূপতি ও ন্থরপতি 
নন্দী, দিলীপ বায় প্রমুখের পাশে বসলেন । আর শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও মহম্মদ 
আলি পার্কে এসে পৌঁছলেন নানা আঞ্চলিক স্কোয়াড এবং টগর অধিকারী, 
রমেশ শীল ও শেখ গোমানি প্রমুখ । 
“বাঙলা গানের এঁতিহ, নতুন রচিত গান ও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত 
--বাংলাদেশের আন্দোলনের গানের এই তিনটি হচ্ছে প্রধান উপাদান । 
এই গান গাইবার ও শোনার আসরেও এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে 
গিয়েছিল । গান কোনে। ম্বতন্ত্র অবসরের বিষয় নয়-গান (রোজকার 
জীবনের অঙ্গ । গান কোনো অবসরভোষগ্নী শ্রেণীর উপভোগের বিষয় নয়__ 
যারা খাটে, গড়ে, বানায় তাদের শ্রমের ক্ফৃতি, তাদের লড়াইয়ের আবেগ ও 
হাতিয়ার 1৮৭ 
বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্যের সঙ্গীত-গোষ্ঠী জনযুদ্ধের যুগে এইভাবেই 
গানকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করতে পেরেছিলেন । 
এ-প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ 
“চঞ্সিশের দশকে লোকসংস্কতি বিকাশের ক্ষেত্রে কমরেড বিনয় রায়ের অবদান 
অবিশ্মরণীয়। ভার সহজ স্থরে গাওয়া অতি সাধারণ কথার গানগুলিও 
খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠত। আর পার্টি ও গণ-সংগঠনের নেতা ও কমীরদের 
নাচগানের আসরে তিনি বেশ নামাতেও পারতেন । এই সময় নান! 
আন্দোলন উপলক্ষে আমি বেশ কয়েকট! ছড়! গান লিখে তাকে দিয়েছিলাষ 
( 'ঘেশরক্ষার ভাক' নামে ১৯৪৩ সালে ম্তাশনাল বুক এজেন্দী ত৷ প্রকাশ 
করে। দাম : দশ পয়সা । ভূমিক! লিখেছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ভবানী 
পেন ও বিনয় রায় ।- লেখক )। 
*প্রকবার মনে পড়ে করপোরেশনের ধাঙড়দের (বোধহয় ধর্যবট উপলক্ষে ) 
কলকাতা টাউন হলে একটা মিটিং হয় । সেই মিটিং-এর জন্যও গান বেঁধে 
ধিতে হল। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে করপোরেশনের কাউদ্গিলর কমরেড 
দ্বীরেন ধর ও কলকাতা জেলার অন্তান্ত নেত ও কর্মীরা ধাঙ্গড়দের একটা 
মঞ্ুলা ঠেলার গাড়ী স্টেজের উপর ঠেলে নিয়ে সকলে গোল হয়ে নেচে গান 
করেছিলেন । .."মহিল। সমিতির জ্ন্ত তো অনেকেই অনেক গান নাটক 
তৈরি করেছিলাম আমরা! । রিলিফের কাজের জন্য ও ফ্যাসিস্তবিরোধী 
প্রচার-আন্দোলনের জন্ত মহিলা] সমিতির কর্মীর] “ছুডকিড, আত্ম-রক্ষার 
ডাক' প্রভৃতি নার্টিক' অভিনয় করতেন । গ্রামে গ্রামে কুষকমেয়েদের 
মহিলা আত্মরক্ষ। সঞ্সিতিতে আনবার জন্ত নাচ গানের অনুষ্ঠান হত। যেমন 
নঙ্গিতির নেত্রী ও কর্মীরা গোল হয়ে নেচে নেচে ভাটিয়ালি স্থরে গান করতেন ঃ 
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“ওরে ও বীরের মায়ের দল 
তোর মোনার ধানে বগি এল দেখরে চাহিয়া 
আর কতকাল রইবি ঘুষে ওঠরে জাগিয়।-_-* 
[ দেশরক্ষার ডাক ] 
“১৯৪৩ সালে জুট ক্যাম্পেনের সময় চটকলের নারী শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে 
আমাদের মেয়েরা গান করত £ 
“আগে বড়ী জা মাইজী আগে বড়ী জা 
কারখানামে মজছুর নীতু, ঘরমে তু হ্যায় মা, 
এক হাতমে কারখানামে পয়দ। বাড়ানা, 
দুসরে হাতসে মাইজী তুমহার ঘরকো! সম্তালনা।” 
| দেশরক্ষার ডাক ] 
মহিলাদের মধ্যে এরকম নাচগানের জোয়ারের নেতৃত্বে ছিলেন রেবা বায় 
( রায়চৌধুরী, বিনয় রায়ের ছোট বোন) উষা দত্ত, সাধনা দেন, প্রীতি ব্যানাজীঁ 
প্রমুখ । আর বিনয় রায় ছিলেন সবারই শিক্ষক ।”” 
বিনয় রায় ছাড়াও ৪৬ নম্বরের অপর সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন 'নবজীবনের 
গান" (এগুলিও জনপ্রিয়তম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গীতিমালা, যদিও ত1 সংকলনরূপে 
প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে)-এর জ্টা! জ্যোতিরিক্দ্র মৈত্র । প্রাক-জন- 
যুদ্ধ যুগে তীর সঙ্গীত-সাধনা ছিল ভারতীয় প্রুপদ্দী সঙ্গীত ও ব্রবীন্দ্র-সঙ্গীতের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯৪২ সালে হঠাৎ তীর সঙ্গে আলাপ হলো বিনয় রায়ের । 
জ্যোতিরিন্্র মৈত্রের সঙ্গীতের ধারাটাই এরপর গেল আমূল বদলে । এই প্রসঙ্গে 
জ্যোতিরিক্র মৈত্র লিখেছেন £ 
“***আমাধ বাড়িতেই বিনয়ের আড্ড| হল। বিনয় আমাকে বলত-_আপনি 
তো প্রসিদ্ধ কবি-স্থরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্লী। রবীন্দ্রনাথের নামে এইযে 
একটা এলানো, আমায় ধরো ধরো গোছের ব্যাপার চলছে-_মানে রবীন্ত্রনাথ- 
কে বিরুত করা, অংশকেই সমগ্র বলে দেখানো--একে ঠেকানো যায় না? 
আন্বন কিছু শক্ত শক্ত জোরদার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাছি এবং তাকে পপুলার 
করি। গীতবিতান দেখে অর্গান বাজিয়ে শুরু হল সেই চেষ্টা । কয়েকটা 
গানের কথ! বড্ড মনে পড়ে £ 
“ বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে । আমি ভয় করব না ভয় করব 
না।' “বাধ ভেঙে দাও, 'একস্ত্রে বাধিয়াছি ।১.--তখন এইসব গান আমর] খুব 
গাইতাম। পার্টি মিটিঙেও গাইতাম। একদা বঙ্গভঙ্ষের সময়, বাঙলাদেশের 
মাঠেঘাটে রবীন্দ্রনাথের গান ছড়িস্থে পড়েছিল । ভারতের মাটিতে যখন 
জাপানী বোমা পড়ছে, কোছিমায় আসামে যখন জাপানী উড়োজাহাজের 
হামলা শুরু হয়েছে-- সেই অসম্ভব দ্িনগুলোয় রবীন্দ্রনাথের গাম আবার 
এদেশের মাঠেঘাটে গাওয়া হয়েছিল । অন্থান্ত গ্রীতিকারছের প্রায়-বিশ্বৃত বা 
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ক্ম্র-পরিচিত কিছু গানও আমর! এই সময় গাইতাম। “স্বাধীনতা! হীনতায় 
কে বাচিতে চায় রে**** গানটিতে আমি সর দিয়েছিলাম । 
“হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম এই সময় খুব শুনতাম, বিনয়ের মুখেই বেশি শুনতাম । 
 স্বাক্ষাৎ আলাপের আগেই হেমাঙ্গের অনেক ক'টা গান আমার মনে গেঁথে 
গিয়েছিল। তার একট। এঁ “ওরে ও চাষী ভাই তোমার কান্তেটারে জোরে 
দিও শান?" 
“একদিন বিনয় বললশ-আমাদের আড্ডা আছে বৌবাজারে আর ছেচলিশ 
ধর্মতলায় ৷ চলে! না । সেই যাতায়াত শুরু । ছেচজিশ নম্বরের চারতলা য় তখন 
ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের জমজমাট ব্যাপার । গিয়ে দেখলাম 
এক মহাসঙ্গমে গিয়ে হাজির হয়েছি ।*.*ছেচলিশ নম্বর তখন প্রকৃত অর্থেই 
কমিটমেন্টে বিশ্বাসী শিল্প-সাহিত্যের মহাযজ্ঞ ও কর্মশালা । 
“গানে ছিল বিনয়, হেমাঙ্গ, জর্জ (দেবব্রত বিশ্বাস ), হেমস্ত, স্ৃজাতা-ম্ুপ্রিয়া 
--সুচিত্রার ছুই দিদি । তৃপ্তি আর সাধনাও তখন গান গাইত। মাঝো 
মাঝে শচীনদেব বর্মন এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আসতেন ।**, 
“আমাদের কাজকর্মে আকুষ্ট হয়ে হরীন্দ্রনাথ (চট্টোপাধ্যায়) মাঝে মাঝে 
কলকাতায় আসতেন, ছেচর্লিশের আড্ডায় বসে সকলকে গান শেখাতেন। 

“স্থরিয় অন্ত, হো গয়া/গগন মস্ত, হো গয়1-*, 

“অব নভমে পতাকা/নাচত হায় নাচত হ্যায় ***” 
এসব গান তীরই কাছে শিখেছি । জর্জ আর হেমস্তর দেলতে একসময় 
মানুষ তে “স্ুুরিয় অন্তু হো গয়া” গানটি পথেঘাটে গেয়ে বেড়াত |. 
“আর ছিল-ইণ্টারন্যাশনাল। যোহিত ব্যানাজির বাল! তরজমা -জাগে। 
জাগে! জাগো! সর্বহারা” হুরীনদার হিন্দী অন্থবাদ উঠো জাগো তৃখে 
রন্দী অব খেচো লাল তল্ওয়ার+, উদ্চুতে “কেয়! খাক্‌ হায় তেরি জিনোগানী 
উঠ এয় গৰ্বিব বেনোয়া”'"'হুরীনদার কাছে শেখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের এই অচ্বাদগ্ডলি আমর গাইতাম সভায়, স্্রীট কর্নারে, 
এমনকি দল বেঁধে উঠলে ট্রামে বাসে ট্রেনে । গাইতাম ছেচল্িশ নম্বরে 1*"" 
“জাপান কোহিমা আক্রমণ করলে আমি একটা কাব্য ও গান লিখি যার 
ধুয়াটা ছিল--“আর দেবে। না আর দেবো! না সোনার মণিপুর 1” এই সময়ই 
মিনার্ড। স্টেজে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল । তখন হেমাঙ্ত আমার অস্তরঙ্গদের 
একজন । মনে পড়ে তার-_ 

“কি শুনি কি শুনি সই লে//কি শুনি কি শুনি 

হরিতে রমনী মন/আইলে! জাপানী সই/আইলে! জাপানী ।, 
গানটি ধামাইলের সুরে সাধনা গাইছে আর হেমাঙ্গ, আমি, রোগ! ভিগড়িগ্নে 
নির্মলেনু চৌধুরী এবং ভূপতি কি'হ্ুরপতি খালি গায়ে কোমরে গামছা! বেধে 
নেচে নেচে সাধনার সঙ্গে গল মেলাচ্ছি।*". 
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“আমার গানের কতকগুলো হ্ঠিভূমি ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে সত্য্ত্রনাথ 
মজুমদারের কথা । আমাদের গ্রেট নত্োন দ1। তার বাড়ির তেতল]। 
সেখানে তখন অরুণ মিত্রও থাকত । - 

সউগ উতাঠ এ্গাগরিিনী তার হারমোনিয়াম এবং তার 
সাহচর্য 'নবজীবনের গান+কে পূর্ণ রূপ দিতে অনেক সাহায্য করেছে। জর্জকে 
সহযোগী হিসেবে পেয়ে নিজেকে বহু সময়ই ধন্য মনে হয়েছে। তাছাড়া, 
ছেচল্লিশ নম্বরকে প্রায় লাবরেটরির মতো ব্যবহার কর! হত |... 
“রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে গান মনে আসত । এক-একদিন ছুটো-তিনটে গানও 
আসত । যার বাড়ি হোক গিয়ে শোনাতাম, হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঠিকমতে। 
তুলে নিতাম । আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ পড়ত। প্রকৃতপক্ষে, গোটা 
তেরশো পঞ্চাশ সাল জুড়েই 'নবজীবনের গান” সৃষ্টির পালা চলেছিল ।**" 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা জন “নবজীবনের গান” গেয়েছেন। আমরা 
তো! ছিলামই-_হেমাঙ্গ, জর্জ, সুচিত্রা, হেমন্ত প্রমুখও নানা সময়ে এ গান 
গেয়েছেন। নিবজীবনের গান, গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকায় বল! হয়েছিল £ 
“এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত (জ্ঞানপ্রকাশ) ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ গণনাট্য সংঘের পক্ষ 
থেকে জানাই । তার মত গুণীব্যক্তি যেরকম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ 
অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করেছেন তাতে আমাদের আন্দোলনের প্রতি তার 
অপরিশীম স্েহ প্রকাশ পেয়েছে । তাছাড়৷ শ্রীযুক্ত পন্বজকুমার মল্লিক, 
সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমস্ত সুখাজি ও দেবব্রত বিশ্বীসের কাছে যথেষ্ট সাহায্য 
পেয়েছি ।”৯ 


৪. পঞ্চাশের মর্মান্তিক মন্বস্তর মোকাবিলাম্্ গণনাট্য সম্ভঘ ঃ 


ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের ভূমিকা যখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, 
তখন ১৯৪৩ সালে বাঙলায় দেখ! দিল ভয়াবহ মহা মনবস্তর | মনুত্তস্থই এই মন্বত্তর 
ছিল যুদ্ধেরই অনিবার্ধ পরিণতি । কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নকল গণসংগঠন একসঙ্কে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছুভিক্ষ-প্রতিরোধে । ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম আর মন্বন্তর-প্রতি 
বোধের লড়াই তখন সত্যিই সমার্থক হয়ে উঠেছিল । এই সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দো- 
লনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথহ 
পার্টিগতভাবে কিছুটা সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রার্দেশিক 
সাংস্কৃতিক ইউনিট । এই ইউনিটে ছিলেন বিনয় রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, স্থুধী 
প্রধান, অনিল কাঞিলাল ও স্থভাষ মুখোপাধ্যায় ।১০ পরবতীকালে ১৯৪৩ সালে 
পার্টির সাংস্কৃতিক সেলে ষোল-সতের জন সাশ্য ছিলেন। পূর্বোক্তার৷ ছাড়াও 
ছিলেন ন্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, রবীন মন্জুমদার, বিজন ভট্টাচার্য, শু মিজ, 
জ্যোতিরিক্ত্র মৈত্র, মণি বায়, অনিল সিংহ প্রমুখ ।১৯ 

মন্বস্তর-এর বিরুদ্ধে ছুতিক্ষ-পীড়িত, ক্ষুধার্ত বাগুলাকে বীচাবার জন্ত সেদিন 
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অন্কান্ গণসংগঠনগুলির মতো সাংস্কৃতিক সেলের কর্মীরাও যোগ্য ভূমিকা পালন 
করেছিলেন। “নবজীবনের গান'-এর মতো সঙ্গীত, 'নবার'র মতো নাটক, 
ভূথা হায় বঙ্গাল বা 19118 01 [00$8+-র মতো ব্যালে নৃত্যের অবিশ্মরণীয় উৎস 
ছিল এই মন্বস্তরের যন্ত্রণা । জ্যোতিরিজ্্র মৈত্র এপপ্রসঙ্গে তীর এঁতিহাসিক স্বতি- 
চারণায় বলেছেন £ 
“***তারপর এল ১৯৪৩ সাল, বাঙলায় ১৩৫০ । গোটা বাওলাদেশ জুড়ে 
বিশেষ করে কলকাতায়, মহামবস্তরের করাল ছায়া চাবর্দিক অন্ধকার করে 
দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ড। ও রিহার্সাল 
ছেড়ে আমর! সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম । চরম বিপর্ধয় ও বীভৎস মৃত্যুর 
সুখোষুখি দাড়ালাম । 
“রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালিঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ 
“ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্ট-_-শত সহম 
কঙ্কাল ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে । পেটের জালায় গ্রাষ 
উৎখাত করে শহুরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধান্ত্রী কষাণী দু-মুঠো অব 
ভিক্ষা! চাইতেও সাহস পায় না_বলে ফ্যান দাও। 
“মনুষ্যত্বের কী অবমাননা ! গোরু ছাগলের খাগ্য নিয়ে মানুষে মান্ষে- 
কাড়াকাড়ি । ডাস্টবিনের পচা এটোঁকাট। নিয়ে কুকুরে-মান্থষে মারামারি । 
আর দেখলাম মৃত্যু-_অমৃতের সন্তানরা মরছে যেন পোকামাকড় । একদিন 
দেখলাম ম! মরে পড়ে আছে । তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি 
করছে আর হেঁচকি তুলে কাদছে। 
“এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাপিয়ে দিল। আঙি 
চিৎকার করে ৰলে উঠলাম-_না-না-না। অস্থির পায়ে দৌড়তে দেড়তে ছেঁটে: 
চলেছি আর মনে যনে বলছি--৬৩ অ00 8110৬ ৩০91৩ 00 ৫19-. 
মা্গষের তৈরি এই ছুতিক্ষ মানবে না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব |." 
“এই হল শুরু ।"-.হুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎ্সমুখ থেকে, 
ঝর্নার মতো বেরিয়ে এল । শুরু হল 'নবজীবনের গান? £ 
নানান! 
মাশবেো না মানবো না 
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবে প্রাণপণে 
ভয়ের রাজ্ো থাকবো! না ।**, 
“রোজই রাস্তায় মরণ দেখতাম । একদিন একটি বৃদ্ধকে দেখলাম খান, 
চাইতে চাইতে সুখ থুবড়ে পড়ল, আর কথ! নেই। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশের 
লোক এসে লাঠি দিয়ে ঠেলে তাকে রাস্তার ধারে সরিয়ে দিল। 
“পথে পথে শঙ্কা 
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়-্ডস্কা । 
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ধনগোৌরবে মাখা যুদ্ধের অঙ্গ । 
আমরা তে! সৈনিক, বৃতুক্ষু দৈনিক 
আমর! কি দেবো রণে ভঙ্গ 1” 

“মনের বেন! 'ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উত্স মুখ থেকে ঝরা মতে। বেরিয়ে আসতে 

লাগল একটার পর একট! গান-- নবজীবনের গান 1৮১২ 

এই সময়কালেই রচিত জ্যোতিরিজ্্র মৈত্র-র অবিস্মরণীয় কবিতা “মধুবংশীর 
গলি” শত্তু মিত্রর কঠে বারংবার আবৃত্ত হুতে৷ শত শত সভা-সমাবেশে, হাটে” 
বাজারে সর্বত্র | "স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে/স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়/টিউ নিষিয়ায়, 
মহাচীনে | মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে / ছুর্মনীয় ঝড় উঠেছে স্যষ্ির ঈশান 
কোণে । এই সব পংক্তি আজ ইতিহাস। 

১৯৪৩-৪৪ সালে মশ্বস্তর-বিরোধী কর্ষোগ্যোগ ও ফ্যাসিন্ত-বিরোধী আন্দোলন 
এবং সংগ্রাম গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একযোগেই পরিচালন! করতে শুরু 
করেন। একদিকে দুিক্ষগীড়িত মানুষের জন্য আধিক সাহায্য সংগ্রহ, অন্তদিকে 
মন্বস্তর হুষ্টিকারী জোতদার-জমিদার ও ব্যব্রসায়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্ত 
আতাতের মুখোশ উন্মোচন, এই উভয়বিধ উদ্দেশ্টসাধনের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা 
গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। 

যাহোক, বাঙল। থেকে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড প্রথম বন্ধে পৌছায় ১৯৪৩সালের 
এপ্রিল মাসে । িয়েস অফ বেঙ্গল” নামেই তা বন্বেতে সংবাদ-মাধ্যমগ্লির কল্যাণে 
সব থেকে বেশি মাত্রায় পব্বিচিত হয়ে উঠেছিল । বাঙল! থেকে এই সাংস্কৃতিক 
টিমকে বোশ্ে প্রেরণ করার পশ্চাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন 
সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর উদ্যোগ ও ন্ুদৃরপ্রসারী পরিকল্পনা'কে 
জ্যোতিরিক্্র মৈত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, ১০ যদ্দিও ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর 
আনুষ্ঠানিক নেত৷ ছিলেন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়। 

সবথেকে অ'শ্চষের বিষয়, যে-সাংস্কৃতিক টিম অনুষ্ঠান করে বাঙলার দুভিক্ষ- 
পীড়িত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বম্বে গেল তাতে একমাজ শল্ভু মিত্র ছাড়া 
সম্ভবত আর কোনো পেশাদার শিল্পীই ছিলেন ন|। তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাছুড়ি) সেই 
সময় সদ্য টিমে এসেছেন । কেব্জমাত্র রাজশাহী থেকে প্রীত সরকার ( পরে 
ব্যানাজি)কে আনা হয়েছিল তার অসম্ভব মিষ্টি কণ্চশ্বরের কথা শ্রনে। এছাড। 
উত্তর ভারত সফরের জন্য অবাঙলাতাষী কয়েকজনকেও টিমে অন্তরক্ত কর! হয় । 
এদের মধ্যে ছিলেন ঢোলকবাদক ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল, প্রেম ধাওয়ান, নেমী 
চাদ ও রেখা জৈন প্রহ্খ । তাছাড়া পুরনো আর পূর্বোন্লিখিত শিল্পী ও সংস্কৃতি- 
কর্মীরা তো ছিলেন । 

বোশ্বেতে ও পরধতকালে উত্তর ভারতে 'ভদ্বেঘ অফ বেম্বল' যে সমস্ত অনুষ্ঠান 
পরিবেশন করেন তার মধ্যে বিশেষ উদ্লেখফোগ্য বিনয় ,রায়-এর একান্ক হিন্দী নাটিক। 
“ম্যায় ভুখা হু” পান্তু পাল-এর “মহামারী, নৃত্যু এবং ভারতের মর্মবাণী” ব| “স্পিরিট 
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অফ ইত্ডিয়।” নামক সঙ্গীতনৃত্য আলেখ্য (ব্যালে) প্রভৃতি। এছাড়া ছিল 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও দুভিক্ষ-বিরোধী সম্মেলক সঙ্গীত । 

বাঙলার ছুতিক্ষের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের 
জনসাধারণ প্রায় অনবহিতই ছিলেন। তাই “ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান 
বোম্বে ও পঞ্জাবসহ উত্তর ভারতে বিশেষভাবে সাড়। জাগায় । তাছাড়া! নাটক- 
গান-নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমের এক নতুন ধরনের গণভিত্তিক 
আঙ্গিকের সঙ্গে উত্তব ভারতের বুদ্ধিজীৰী শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ 
পরিচিত হন। বিষয়-বৈচিত্রো,আঙ্গিক-নৈপুণ্যে,গণমাবেদন সু্টিতে ও আন্তরিকতায় 
“য়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানগুলি এক নতুন সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। 
বাঙলার এই সাংস্কৃতিক টিমের উত্তর ভারত পরিক্রমাকে ধারা কমিউনিস্ট প্রচীর- 
কৌশল মনে করতেন তারাও ভিয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হয়ে ওঠেন। ২১শে এপ্রিল বোম্বে শহরে বাঙলার শিল্পীর সর্বগ্রথম একটি “প্রেস 
শো? করেন। ১ল। মে, মে-দিবস উপলক্ষে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় । 
শ্রমিক মহল্লীগুলিতে গিয়ে “বাঙলা ট্রপ' ছয়টি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং তা 
বিপুল নাড়। জাগায় । বোম্বের কংগ্রেস-সোস্তালিস্ট পার্টির অপপ্রচার ও অসহ- 
ঘোগিত! সত্বেও ( কংগ্রেন-সোম্টালিস্ট নেতা মিনু মাসানী তখন বোদ্ধে শহরের 
মেয়র ) প্রায় "৫ হাজার বোশ্ধেবাসী "ভয়েন অফ বেঙ্গল-এর অনুষ্ঠান দেখে অন্ু- 
প্রাণিত হন। বোদ্বের অনুষ্ঠান থেকে বাঙলার অজ্ঞাত ও অখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী 
প্রায় ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে ৭ হাজার টাকা অনুষ্ঠানের 
টিকিট বিক্রী করে, বাকিট। দান হিসেবে সংগৃহীত হয় । উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহাষ্য- 
কারীদের মধ্যে ছিলেন £ পৃর্থীরাজ কাপুর, ভি শান্তররাম, মারাঠী নাট্যকার মামা 
ওয়ারেরকার, কে এল, সায়গল, সরোজিনী নাইড়ু, বিজয়ল্স্পী পণ্ডিত প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।১৯৪ সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটন। ছিল--প্রতিষ্ঠিত চলচ্িত্র- 
ভারক। কে. এল. সায়গল কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ লাখ টাকার তহরিলে সাহায্য 
সংগ্রহের জন্য “ভিক্ষাঝুলি' নিয়ে পথে নামেন । কারণ, তার মতে “কমিউনিস্ট 
পার্টর মানবহিতৈষী কাজ তাকে অনুপ্রাণিত করেছে 1১৫ 

ভয়েস অফ বেঙ্গল-এর অনুষ্ঠান বোদ্বের সংবাদপত্র মহলে উচ্ছৃসিত প্রশংসা 

অর্জন করে । বম্বে ক্রনিকল্”, বিশ্বে সেট্টিনেল্” “দি টাইমস্‌ অফ ই্ডিয়া প্রভৃতি 
ইংরাজী সংবাদপত্র বাঙলার শিল্পীগোষ্ঠীর নাটক, ব্যালে ও সঙ্গীতকে ভারতীয় 
সংস্কৃতির এক দিকনির্দেশক ধার! বলে যেমন চিহ্নিত করে তেমনি একে একটি 
বাস্তব ও শিক্ষামূলক শিল্প-প্রচেষ্টা বূপেও বর্ণনা করে। বলা হয়, এই নতুন 
ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন এবং জনসাধারণেতু 
অকু্ঠ সমর্থন এই আন্দোলনের পেছনে থাকা উচিত এমনকি যে-গুজরাটি 
সংবাদপত্রগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত থাকা যে-কোনো! কাজকে ই বয়কট করে 
এসেছে এতদিন ধরে, তারাও পর্যন্ত তাদের পত্তিকাগধ লিখেছিল £ | 
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“বাঙল৷ থেকে আগত যুবগোষ্ঠী প্রকৃত শিল্পের রূপ আমাদের সামনে ভূলে 
ধরেছেন। এই শিল্পীগোষ্ঠী হল এমন কর্মী মানুষ ধারা মানুষের মঙ্গলার্থে 
জীবনের সবকিছুই পরিত্যাগ করেছেন। এদের মধ্যে একমাত্র শু মিজ-রই 
মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে । কিন্তু যখন আমর! বিনয় রায়, উতষা দত্ত ও 
রেবা রায়কে মঞ্চে দেখি, তখনই উপলব্ধি করতে পারি যে, শিল্পের সঙ্গে 
জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"**এদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এরা 
হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন ।***এদের পরিবেশিত 
সঙ্গীত শুধু মাত্র কণ্ঠনিঃস্ছত ধ্বনি মাত্র নয়, এর উৎস হুল এক অস্থপ্রেরণার 
আগুন |” 
এইসব কথাই লেখা হয়েছিল সেদিন “জন্মভূমি” “নূতন গুজরাট” ও 
'বন্দেমাতরম্» প্রভৃতি সংবাদপত্রে ।৯৩ 
এরপর বোস্বেতে মে মাসে (১৯৪৩) আহুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় ট্রপ। পি. দি. যোশীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বোস্বের 
“রেড ফ্লাগ হল'-এ শুরু হলো গণনাট্য সংঘের সংস্কতি-কর্মীদের একত্রিত “কমিউন 
জীবন? । গণসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সচিত হলো নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ইতিমধ্যে “ভয়েস অফ বেঙ্গল ছুতিগ্ষপীড়িত বাঙলার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেস্টে 
পঞ্জাব সফর করেছে । স্থৃধী প্রধানের বিবরণ থেকে জান। যাচ্ছে ষে, ১৭ই নভেম্বর 
(১৯৪৩) থেকে ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৪৩) পর্বস্ত পঞ্জাবের ১০টি জেলা সফর করে 
'ভয়েস অফ বেঙ্গল । তাছাড়। ছুটি দেশীয় রাজ্য, নিউ দিল্লী ও আগ্রা, এই ই.প 
সফর করেছিল । প্রায় ১ লক্ষ ৭৫* জন দর্শক এদের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেনা। 
নগদ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল ৩২ হাজার ৪৭২ টাকা । এছাঁড়! গ্রামের মানুষও 
খাগ্যশন্ত এবং অলঙ্কারাদি বাঙলার এই সাংস্কৃতিক ট্রপের হাতে তুলে দেন।১: 
সমগ্র উত্তর ভারত থেকে ভয়েস অফ বেঙ্গল' সর্বমোট সংগ্রহ করে প্রায় ১ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা, যা তখনকার বিচারে ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা ।৯৮ এই পর্যায়ে 
সবথেকে জনপ্রিয় অনুষ্টান ছুটি ছিল : উষা দত্ত-র 'ভূথা নৃত্য” এবং শাস্তি বর্দনের 
“স্পিরিট অব ইত্ডিয়া” বা ভারতের মর্মবাণী” এবং 'ইমমরটাল ইতিয়া” বা “অমর 
ভারত, নামক ব্যালে। 'নবজীবনের গান*এর খানিকটা এবং গস্তীরা। ধরনের 
'গীজন, গানও ছিল এই ব্যালের অন্তভূক্ত । গাজনের শিব সাজতেন শচীনশঙ্কর 
আর পার্বতী সাজতেন রেখ! জৈন । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! গ্রয়োজন যে, আলমোড়া সেপ্টার (উদয়শস্বরের ওয়ার্ক- 
শপ) ভেঙে যেতেই প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বোদ্বে চলে আমেন। অবনত এর 
পূর্বে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৪৩) বিনয় রায় তাঁর সাংস্কাতিক ্প নিয়ে দিজীতে উ্য়- 
শস্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি “ভয়েস অফ বেঙ্গল+-এর অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা 
করেন। উদয়শস্কর বোষ্থে আসার পর জাঙ্ুয়ারির ছিভীয় সপ্তাহে প্রগতি লেখক 
স'ঘ' ও “ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র পক্ষ থেকে তকে সংবর্ধন। জানানো হয়। 
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-৩*শে জানুয়ারি উদয়শস্কর বাঙলার ছুতিক্ষে অর্থ সাহায্যের জন্ত একটি অন্থষ্ঠাননহ 
(ষার উদ্বোধন করেন বোম্বের কংগ্রেন নেতা! ভুলাভাই দেশাই) মোট ছুটি অনুষ্টান 
পরিবেশন করেন 1১৯ এরজন্য উদয়শঙ্করকে অনেক অপপ্রচারের মন্মুখীন হতে 
হলেও তিনি এই সময় গণনাটা আন্দোলনের পাশেই ছিলেন। শুধু তাই নয়, 
তিনি নিজের ট্রপের কয়েকজন শিল্পীকেও “ভয়েস অফ বেঙ্গল” এবং গণনাট্য সংঘের 
সদস্য করে দিয়েছিলেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন_ শচীনশঙ্কর, রবিশম্বর, 
অবনী দাশগুপগড (ব্যালে পরিচালক) শাস্তি বর্ধন প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা ।২০ এর মধ্য 
দিয়ে সেই সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের ব্যাপক গণভিত্তি ও অতুলনীয় জনপ্রিয়তা 
সম্পর্কে অবহিত হওয় যায় । এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভোগে (প্রধানত 
যোশীর উতৎ্মাহে )বোন্বের আন্ষেরীতে সেই সময় শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের 
যে 'কমিউন" ও “ওয়ার্কশপ” ছিল তাতেও সামিল হন রবিশঙ্কর এবং শান্তি বর্ধন। 


-&. জনযুদ্ধের যুগে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আল্দোলন £ 


প্রগতি লেখক সংঘ, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙল। ভাষায় এই সংঘের লেখকের! যে” 
সমস্ত নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সেই 
দৃষ্টিঙ্গি ছিল প্রধানত শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙলা ভাষায় সাহিত্যের অন্যান্ত 
বিভাগে বিশেষ করে কাব্য-প্রবন্ধও গল্পে এবং কিছু কিছু উপন্যাসে, সমাজতাস্ত্িক 
ভাবধারার প্রভাব প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের অনেক আগেই লক্ষ্য কর! গেছে। 
সংঘ গঠনের স্্চনাপর্বে শ্রমিক-মালিক সমন্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত 
লেখেন “ভাঙা চাকা' নাটক ( মে, ১৯৩৬ )। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে 
তিনি পরপর অনেকগুলি নাটক লিখেছেন । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “ভাঙা 
চাকা” ও “চালের দর (১৯৪৩)। সম্ভবত জ্যোতির্সয় সেনগুগুই আমাদের দেশে 
মার্কসবাদী শ্রেণীদৃ্িতে প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে হুগলীর 
দযালকুমার রচনা করেন “মুক্তির অভিযান” 'ও আলোর পথে নামক সাত্রাজাবাদ 
ও ফ্যাসিবাদ-বিরোঁধী ছুটি নাটক । হুগলী ও বর্ধমান জেলার বহু স্থানে উক্ত নাটক 
দুটি অভিনীত হয় ।২১ 

তৰে সংগঠিতভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক পরিবেশনের 
কৃতিত্ব গণনাট্য সংঘের পূর্বে অবশ্তই দাবি করতে পারে হযুথ কালচারাল 
ইনস্িট্যুট” । ১৯৪*-৪১ সালে ন্থনীল চট্টোপাধ্যায়, জলি কল ও দেবব্রত বন্থুর 
লেখা নাটকের অভিনয়ই গণনাট্য সংঘের নাট্য পরিবেশনার প্রাথমিক ভিত্তি 
রচনা করতে নিঃসন্দেহে সাহাষ্য করেছিল। এবিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই 
আলোচন। করেছি। | 

ফ্যামিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রচারমাধ্যম রূপে নাটককে বাবহার করার 
জন্ব “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 
€১৬ইমে, ১৯৪২) নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়। 
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হয়। সেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে অনেক নাটকই জম! পড়ে । ভার মধ্যে বনম্পতি 
গুপ্ত-রচিত “দেশ রক্ষার ডাক" নাটকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় । এই বনস্পতি গুপ্ত" 
গ্রক্ত পরিচয় দীর্ঘকালই অজ্ঞাত ছিল। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক 
ধনগ্রয় দাশ আমাকে জানিয়েছেন যে, এ নামটি প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেত। সোমনাথ 
লাহিড়ীরই ছন্সনাম। সত্তরেধ দশকের শেষ দিকে শ্রীলাহিড়ী একদিন শ্রীদাশকে 
তাঁর লেখা একটি কবিতা পড়তে দেন। সেই কবিতাটিতে নাম স্বাক্ষর করতে 
বলায় শ্রীসা হিড়ী “বনস্পতি গুপ্ত'-_এই ছদ্মনাম লিখে দেন। শ্রীদাশ গবেষণা স্ত্ে 
&ঁ নাটকটির কথ! জানতেন । ফলে, ধনঞ্জয় দাশ সত্য ঘটন! উদযাটনের জন্য 
শ্রী লাহিড়ীকে চেপে ধরায় এ নাটক ছদ্মনামে লেখার কথা সোমনাথ লাহিড়ী 
শ্বীকার করেন। ষাহোক, এই সময় থেকে নতুন নতুন নাট্যকারের আগমন যেমন 
ঘটতে লাগল তেমনি তার্দের রচিত নাটক গ্রাম এবং শহরেও অভিনীত হতে 
থাকল । ১৯৪২-৪৪ সালে অভিনীত যেশ্সব নাটকের সংবাদ পাওয়। যায় তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য নাটক হলো £ ১) দেশরক্ষার ডাক ( বনস্পতি গুপ্ত ); ২) পতঙ্গের 
প্রতিশোধ (এ); ৩) কর্ণফুলির ডাক (স্থবোধ ঘোষ) ৪ ) অভিযান ( দিগিন্রচন্জ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়) এই নাটকেরই পূর্ণাঙ্গূপ দীপশিখ ; ৫) একরাত্ি ( প্রভাতকুমার 
গোস্বামী; ৬) চালের দর (জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ); ৮) জাপানকে রুখতে হবে; 
৯) রাজবন্দীদের যুক্তি চাই; ১*) প্রতিরোধ; ১১) এক হও ( এইসব নাটকের 
রচয়িতার নাম পাওয়। যায়নি )।২২ 

১৯৪৩-৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে যখন বাঙল! জুড়ে এবং উত্তর 
ভারতের নানা স্থানে ছুতিক্ষপীড়িত আর্তমাচুষের সেবার জন্য সাহাধ্য সংগ্রহের 
আশায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে তখন তিনাট নাটক দর্শক 
মহলে তুমুল আলোড়ন স্থ্টি করে। সেই তিনটি নাটক হলো £ প্রখ্যাত নট ও 
নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (যিনি তৎকালীন গণনাট্য সংঘে-র 
বাঙল। শাখার সভাপতি ছিলেন এবং “মহধি” অভিধায় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন ) 
'হোমিওপ্যা্থী, এবং বিজন ভট্টাচার্ষ-রচিত “জবানবন্দী” ও নবান্ন নাটক। 
“জবানবন্দী হিন্দী ভাষায় 'অস্তিম অভিলাধ” নামে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর তারতে 
ব্যাপকভাবে অভিনাত হয়। তবে নিঃসন্দেহে বল1যায় যে, সার! দেশে চাঞ্চল্য সত 
করেছিল “নবান্ন নাটক। পঞ্চাশের মন্বস্তরের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক 
ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে এক দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলনের শেষপর্যে এই নাটক একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও 
দেশীয় দুর্নীতির (জোত্দার-জমিদার ও ব্যবসায়ীগোীর কালোবাজারী ) বিরুদ্ধে 
ছিল এক বশিষ্ট প্রতিবাদের হাতিয়ার তাই 'নবাঃ্-গ্রসঙ্গে একটু স্বতন্ত্রভাবেই 
আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে । 
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প্রসঙ্গ £ নবান্ন 


“নবান্ন নাটকটি সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়তে! তেমন সার্থক রচনা নয় 
কিন্ত এই নাটকই অত্যাধুনিক নাট্য-আন্দোলনের এবং নাট্যধারার ভিত্তি রচনা! 
করেছিল। “নবান্ন সম্পর্কে চিন্সোহন সেহানবীশ লিখেছেন £ র 

“মন্বস্তর-পর্বে গণনাট্য সংঘ-র যে কীতি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল 

মানুষের মনে (বিশেষ করে নাগরিক মানসিকতায়) সেটি হল নবান্ন” অভিনয়। 

বিজ্ঞ সমালোচকের প্রথর দৃষ্টিতে নিশ্চয় কিছু ফাক ও ক্রুটি ধরা পড়ে এ 

নাটকের । কিস্ত সেদিন তার সমস্ত দুর্বলতা ছাপিয়ে নকলের মনে গাথা 

হয়ে গিয়েছিল 'নবান্ন'-র আশ্চর্য অভভিনয়-সাফল্যের কথ । ছোট-বড় 
প্রত্যেকটি ভূমিকাতেই গণনাট্যের শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন 
সেদিন”***২৩ 

“নবান্ন” নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী 
ও প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী শোভ। সেন তার ম্থৃতিকথায় লিখেছেন £ 

“কলকাতায় একটি শক্তিশালী দল গড়ে উঠলো । শ্রযুক্ত বিজন ভষ্টাচার্য, 
শস্তু মিত্র, সুধী প্রধান এরাই ছিলেন কর্ণধার ৷ মহড়া শুরু হলে। নবান্গ'শর । 
হারিসন রোডের তিনতল। একটি বিরাট হল। পুরোদমে মাসখানেক মহড়! 
দিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ৭ দিন অভিনয় করলাম ১৯৪৪ সালের অক্টোবর 
মাসে। অনেকেই এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন । আমরাও খুব 
নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কিন্তু নতুন একট! কিছু হতে যাচ্ছে এট বুঝতে 
পেরেছিলাম । মহড়ার দিনে টিম ওয়ার্কের বা এক্যরীতির প্রয়োগ দেখে 
মাশান্বিত হলাম। সত্যিই অসাধ্য সাধন হলো। এখানে ব্ক্তিবিশেষের 
মূলা নেই।""*নবান্ন প্রথম প্রমাণ করলো একটি নাটক মঞ্চস্থ করার 
পেছনে প্রতিটি শিল্পী-কুশলী ও প্রতিটি কর্মীর আছে অপরিসীম দায়িত্ব ।*** 

“প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই নবান্-র সাফল্য সম্বদ্ধে আর কাকুর সন্দেহ 

রইল না। দর্শক বিশ্মিত, সন্ধপ্ট ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন । একবাক্যে স্বীকার. 

করে গেলেন--এ ধরনের প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য এর আগে হয়নি ।*২৪ 

'নবাস্ন' নাটক ষুগ্মভাবে পরিচালনা করেছিলেন বিজন ভট্টাচারধ ও শস্ভ, মিত্র । 
এদের সাহায্য করতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গৌর ঘোষ । শিল্পীদের মধ্যে 
ছিলেন-_বিজন ভট্টাচার্য, শড়ু মিত্র, সুধী প্রধান, চাক্ুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বন্ধ, 
সজল রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার, জলদ চট্োপাধ্যায়, শস্ু 
উষ্টাচার্য,মনোরঞ্জন বড়াল,সমর রায়চৌধুরী,নীহার দাশগুপ্ত, রণ্তিৎ্বন্, সত্যজীবন 
ভট্টাচার্য, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ.। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শোভ। দেন, তৃপ্তি 
তাছুড়ী (মিত্রী, মণিকুস্তল! সেন, বিভা সেন,ললিতা৷ বিশ্বাস, কল্যাণী মুখাজি (কুমার- 
মঙ্গলম )। উপদেষ্টা ছিলেন মনোরগ্তন ভট্টাচার্য । মঞ্কাধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন 
সম্পাদক ( গণনাট্য সংঘ ) চিত্ত ব্যানাজি। আবহসঙ্গীত পরিচালনা করতেন 
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গৌর ঘোষ, সহযোগিতা করেছিলেন স্থজিত নাথ, কমল মিত্র, বিজন দে, বরদ। 
গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীর! । 'নবান্-র অসাধারণ মঞ্চসাফল্যের ফলে পেশাদারী 
ব্যবসায়ী থিষেটারের মালিকর। এই নাটক বন্ধ করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। 
কিন্ত 'নবান্-র জনপ্রিয়তা ও গণআবেদনকে এর দ্বারা রোখা সম্ভব হ্য়নি। 
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই “নবান্ন অন্তত চক্লিশবার অভিনীত হয়।২৫ তাছাড়া 
এই নাটক অভিনীত হয়েছিল বহরমপুর, যশোহর, চন্দননগর এবং হাটগোবিন্দপুর 
( বর্ধমান ) প্রভৃতি অঞ্চলে । প্রায় পনেরে! হাজার দর্শকের সামনে “নবান্ন” 
অভিনীত হয় প্রাদেশিক রুষকসভার সম্মেলন উপলক্ষে । এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 
শোতা সেন বলেছেন £ 
“সত্যিই সে উদ্দীপন। ভূলবার নয় । যাদের নিয়ে লেখ এই নাটক সেই 
কৃষকদের সামনেই করেছি অভিনয় । ঝড়-বুটিতে মঞ্চ গেল উড়ে। কিন্ত 
ঝড় থামলো, বৃষ্টি কমে গেল আর আমরা নৃতন মঞ্চ গড়ে আমাদের অভিনয় 
করে এলাম । সেদিন গণনাট্য আন্দোলনের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলাম ।৮২৬ 
বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত “নবান্ন নাটকের দর্শক সংখ্য। ছিল প্রায় চল্লিশ 
হাজার ।২+ সবদিক থেকেই “নবান্ন ছিল সাধারণ মানুষের কাছে এক নতুন 
অভিজ্ঞতা । নাট্যাভিনয়ের পুরনো এঁতিহকে সরিয়ে দিয়ে এই নাটকের মাধামে 
কাব্য, লোকাচার, লোকজীবন এবং সামাজিক তাৎপর্য এক নতুন ধারার 
নাট্যাভিনয়ে যেন মৃত হযে উঠল। গ্রামীণ ডায়ালেকট-নির্ভর সংলাপ এই নাটকটিকে 
জীবন্ত করে তোলে । নিবান্ন' বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলেও উচ্চ প্রশংমিত 
হয়। অমৃতধাজাব পত্তিকা'র মতে £ "দীনবন্ধু মিত্র-র নীলদর্পণ নাটকের পর 
বাঙল! রঙ্গমঞ্চজে এই প্রথম একটি প্ররুত কষকজীবন নির্ভর নাটক পরিবেশিত হুল |” 
'যুগাস্তর” বলে £ "জনগণের জীবনের প্রক্কৃত চিত্র তুলে ধরেছে এই নাটক 1" 
আগন্ট-আন্দোলন, ছুভিক্ষ, মহামারীীর পশ্চাতে প্ররুত কারণ কি-_তা এই 
নাটকে প্রকাশিত ।”২৮ 
' এট! নিঃসন্দেহে বলা যায়, নবান্ন নাটক “ভারতীয় গণনাট্য সংঘে"-র মর্ধাদা ও 
সম্মান যেমন একদিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি সাধারণ মাছষেব কাছে কমিউনিস 
পার্টির জনযুদ্ধ-সংক্রান্ত বক্তবযও তুলে ধরতে যথেষ্ট সাহীষ্য করেছিল। 


৬. ফ্যাপিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার লোকসংস্কৃতি ঃ 

বাঙলায় স্ঠাসিন্ত-বিরোধী মাংস্কতিক আন্দোলনের পথিকৎ ছিল %. (০. ঘ.-এর 
যুবগোষ্ঠী। তবে তাদের সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে নগরকেন্দ্রিক | বাঙলার সমৃদ্ধ 
লোকগীতি, লোকনৃত্য, যাত্রা, পাচালী, তরজা বা কবির জড়াই-এর মতো লোক- 
সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি তাতে ছিল অন্গপস্থিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, জ্নযুদ্ধের 
যুগে, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, 
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বিশেষ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পীনংঘের নাট্যশাখারূপে গণনাটা সংঘ 
প্রতিষ্ঠার (১৯৪৩) পরেই বাঙলার অবহেলিত লোকসংস্কৃতিকেও ফ্যানিস্ত-বিরোধী' 
আন্দোলনের অন্ত তম হাতিরাররূপে ব্যবহার কর! হয়। বিনয় রায়-ই সর্বপ্রথম 
বাঙলার আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে তার গায়কী ও স্থর-কাঠীমো অবলম্বনে 
নতুন গণসঙ্গীত রচন1 এবং পরিবেশনা শুরু করেন । তাঁর লক্ষ্য ছিল-_ গানের 
মাধ্যমে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে প্রবেশ করা । বিহটা কিষাণ সম্মেলন থেকে 
তিনি কিছু হিন্দী গান সংগ্রহ করে আনেন। ভারতভূষণ আগরওয়ালের 'বড়ে 
চলো” গানও এইভাবে সংগৃহীত হয়। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েট গুহদ সংঘের 
উদ্যোগে অহ্ুষ্ঠিত লোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারস্তের বাৎশরিক অন্ষ্টানকে তিনি 
মাতিয়ে তুলেছিলেন । এই প্রমঙ্গে চিন্মোহন সেহানব'শ লিখেছেন 
“এরপরে ভোমার কিষাণ সম্মেলনে তার উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিল! 
গান হই-হই-হই” চাঁধীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার কৃষ্টি করল। মধ*স্বল 
থেকে€ গান আনতে লাগল কিছু কিছু |" গানের আন্দোলন যে মধাবিস্তের 
আওত| থেকে ক্রমেই জনসাধারণের দিকে 'গগোচ্ছে ভার আর এক প্রমাণ 
বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষার গান বচন । মৈমন্সিংহর হ।জ, নামক আদিম 
জাতির মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে গুড়িয়ে পড়েছে । তার স্্রীপুরুষ- 
শিশু একযোগে এই গান গার ও সঙ্গে সঙ্গে নাচে । মিশনারী প্রভাবাধান 
গারোদের মধ্যেও এই হরের ছোয়া লাগছে সম্ঞতি কমণেড বিনয় রায় 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ১০টি জেলায় ঘুরে ১৩টি কেন্দ্রে ৯* জশাকে গান শিথিয়ে- 
ছেন, স্থানে স্থানে গানের কেন্দ্র স্থাপন করে এসেছেন ।”৮২৯ 
এরই প্রতিফলন দেখ! গেল “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সাল)। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও 
জনযুদ্ধের নীতি যদি গ্রমে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হয়, তবে লোকসংস্কতিকেই করতে 
হবে এর অন্ত হম প্রধান বাহন --একথ! উপলব্ধি করেই “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী লেখক ৪ 
শিল্পী সংঘে'র সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পরিবেশন করার জন্য বিশেষ 
উদ্যোগ-আয্মোজন চলে । ১৫ই-১৬ই জানুয়ারি (১৯৪৪ ) সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন 
সম্পকক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় “বাংলার গণশিল্পীদের সমাবেশ? এবং “শদ্ধানন্দ পার্কে 
সংস্কৃতি উৎসব" নীর্মক যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয় : 
“সম্মেলন উপলক্ষে এবার রংপুর, জলপাইগুড়ি, শ্রহট্র, ময়মনসিংহ, ঢাকা 
মালদহ, খুলনা, যশোহর, মুশিধাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বাকুড়া, ২৪ পরগণা 
বরিশাল প্রভৃতি জেল। হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি আপিয়াছিলেন । 
প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন জেলার লেখক, সুগায়ক ও বিশিষ্ট শিল্পীদের লইয়া 
গঠিত হইয়াছিল । ময়মনসি-হ হইতে কবি নিবারণ পণ্ডিত, শ্রীহট হইতে 
গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গায়ক নির্মল চৌধুরী, রংপুর হইতে নৃত্যশিল্পী 
পান্থু ও কীর্তনীয়। নগেন সা, মালদহ হইতে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গম্ঠীর। 
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ছলঃ খুলন। হইতে হিমাংশু চক্রবর্তী, যশোহর হইতে কবিগায়ক নেপাল 
পরকার, হুগলী হইতে কবি দয়ালকুমার প্রভৃতি আরও অনেক প্রতিভাবান 
£লথক ও শিল্পী 'এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেন ।৮৩০ 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৬ই জানুয়ারি সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
'মাযোজন করা হয়েছিল, সেখানে ৬ হাজার দর্শকের সামনে বাঙলার লোক* 
সং 5৭ লুপ্তধারাটি আবার সজীব হয়ে ওঠে । জিনযুদ্ধ' পত্রিকায় লেখা হয় £ 
“ কলিকাতায় এমন উত্ব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট 
শিল্পীর দল আসিয়াছেন । তাহারা কেহই সৌখিন গায়ক ও শিল্পী নন। 
শিল্প-পদ্ধতি তীহ।দের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা, দিয়াছে । জনগণের 
চ্গাবনের সঙ্গে ইহাদের যোগ প্রত্যক্ষ । তাই ইহাদের শিল্পকৌশল ব্যর্থ 
ভয় নাই ।...এর| দেশপ্রেমে উদ্বনদ্ধ বলিয়াই ইহাদের শিল্প প্রকাশ এত 
সার্থক। দেশের সংস্কৃতি আজ উহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান 
পাইয়াছে ।৮৩১ 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে ষে বর্ণন1 “জনযুদ্ধ” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ £ 
“ কলিকাতার হরিপদ কুশীরীর মর্মম্পশী গানে উৎসব আরম্ভ হইল। ইহার 
পর শুরু হইল বিভিষ্ন জেলার গায়ক দলের গান। শ্রহট্রের নির্মল চৌধুরী 
শদলবলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কয়েকখানি গান করিলেন। প্রত্যেকটি গানে 
দর্শকর্দের মধ্যে সাড়া পড়িয়। গেল। বাংলার লোকশিল্প যে খনির মতো 
*মুদ্ব-ইহার মধ্য দিয়াই যে জনগণের মধ্যে নৃতন সাড়। জাগানো যায়, 
ম্বামর1 তার পরিচয় পাইলাম। শ্রীহটের চ। বাগানের কর্মী সুধাংশু ঘোষের 
লেখা চা-কুলির গানের সঙ্গে কলিকাতার অঙ্গ দাশগুপ্ত চা-কুলির নাচ 
দথাইলেন। ইহার পর মুশিধাবাদ, বাকুড়। 'ও চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধিদল 
গান করিলেন । খুলনার হিমাংশু চক্রবতাঁর গানে সকলেই মুগ্ধ হন। সব 
থেকে দৃষ্টি আকষণ কবিল রংপুর দলের গান নাচ। পান্থ পাল ও রেবা রায়ের 
“মহাবুতুক্ষা নৃত্য” মকলেবই প্রশংস। অর্জন করে । কলিকাতার 'দল পোর্ট 
নজুর রাজকুমার সিংহের লেখা একটি গান করে । পংঞ্াৰ প্রত্যাগত প্রচারক 
”ল বিনয় রায়ের নেতৃত্বে “ম্যায় ভূখা হু” নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন । ইহার 
পত্র সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লেখক ও শিল্পী সংঘের কাজের জন্য 
জনসাধারণের কাছে সাহাযোর আবেদন জানাইলেন। দু”্পয়সা এক পয়সা 
এমনকি আধলাও পর্ধন্ত সাহায্য আমিল 1৮৩২ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে*পঞ্চাশের মন্বস্তরের ছুঃসহ পটভূমিকায় রচিত হরিপদ 
ফুশারীর কিছু গান সেই সময় অদ্ুতপূর্ব প্রভাব ফেলেছিল । যেমন এই গানটি : 
“মরণ শিয়বে দলাদলি করে কেমনে ঝাচিবি বল 
সোনার বাঙল! হল শ্মশান একলাঁথে সব চল *** 


১৯৩৬ 


মুনাফাখোর আর বিদেশী শাসন, সাথে চাউল-চোর হল গর্দীয়ান 
আকাশে এ জাপানী বিমান, কে তারে রুখিবে বল ॥” 
নানা কারণে “ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র এই দ্বিতীয় সম্মেলন 
অত্যন্ত তাৎ্পর্যরাহী। ১৯৪৪-এর জাহুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের গৃহীত 
নীতি ও কর্মস্থচী এবং প্রস্তাবাদি অন্ুনরণ করেই পরবত্তাণ দেড় বৎসযকাল ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে 
বলা হয় ( উত্থাপক £ হীরেন মুখাজি, সমর্থক £ হিরণকুমার সান্যাল ): 
“গত এক বছরের বিপর্যয় বাঙলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে গভর 
ছর্ভোগ আনিয়াছে। ৰাঙলার ফ্যাসিস্ট-বিরোর্ধী লেখক ও শিল্পীগণ এই 
বিপধরের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য হাতিয়ার তৈরির কাজে লাগিয়াছেন 
এবং জনসাধারণের হাতে এখানে সেখানে কিছু হাতিয়ার তুলিয়াও 
দিয়াছেন ।*' 
“কারণ জনলাধারণের মধ্যে যে হতাশা বারবার ফিরিয়া আমিতেছে এবং 
তাহার প্রভাব লেখক ও শিল্পীদের মনেও পড়িয়াছে, এই সম্মেলন ইহাতে 
গভ"র আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, কারণ সম্মেলনের অভিমত এই যে, সঙ্কটের 
বিরুদ্ধে জন্গণের আত্মগ্রত্যয়েব বাধ নি্মাণ অত্যন্ত জরুরী । ছুিক্ষের সঙ্গে 
সঙ্গে আপিয়াছে মহামারখ এবং মহামারীর ক্ষতের মধ্যে মন্বম্তর জন্ম 
লইতেছে 1.*ভারতের পূর্ব সীমান্তে বিশ্ব-সাআ্রাজ্যবাদের শেষ ঠিকাদা 
ফ্যাপিস্টরা ক্ষতবিক্ষত বাঙলার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং জন- 
সাধারণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পথ করিবার জন্য মিখিচারে বোমা ফেলিতেছে । 
্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র সাম্রাজ্য বজায় রাখার রষ্ভীন স্বপ্নে ঢুলিতেছে, 
দেশের নেতাদের কারাগারে আটক রাখিয়া অচল অবস্থ! সষ্টি করিয়। 
রাখিয়াছে। এই অচল অবস্থার স্থযোগে মুষ্টিমেয় লোভী ব্যবসাদদার দ্বেশ- 
বাসীর মৃতদেহের উপর লাভের কড়ি জমাইতেছে, আর ইহার হুযোগে 
দেশত্রোহী প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিভ্রান্ত চিন্তা ও “নরাশ্ঠ ছড়াইয়। দেশকে 
গভীরতব সঙ্কটে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে ।'""এই সম্মেলন লক্ষ্য 
করিয়াছে যে, দেশের জনগণের মনে যে শিল্পীরা এই নিদারুণ লড়াইয়ের মধ্োে 
আশা ও প্রতায়ের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহার! একে একে স্তব্ধ হইয়! 
যাইতেছে; গ্র।মের গায়ক, নট, পটুয়া 'ও কারুশিল্পীর! হয় গৃহত্যাগী, নয় মৃত্যু- 
পথে। অতএব বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পী ও সাহিত্যিকর্দের এখন সচেতন 
হইবার সময় আপিয়াছে ।১৯ 
এই মূল প্রস্তাবের অংশবিশেষ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে যে, “ফ্যা পিস্ত- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘকে সেইসময় একই সঙ্গে ফ্যাপিবাদ-বিরোধা, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরো ধী,মন্বস্তর স্ষ্টিকারী কালোবাজারীবাবসাদাব-বিরোধা,।জোতদার- 
বিরোধী এবং বাঙলার লোকসংস্কৃতির রক্ষক ও প্রচারকের মিলিত ভূমিকা পালন করতে 


১৪৯৭ 


হয়েছিল। একাজ খুব সহজ ছিল না। কারণ,উগ্রজাতীয়তাবাদী ফ্যানিস্ত-সমথকেরা 
সংঘ-পরিচালিত আন্দোলনকে নানাভাবে বাধ! দেবার গুচেষ্টা চাঁলায়। কিন্ত 
কাপক গণভিত্তি ছিল বলেই সেই অপচেষ্টা সফল হতে পারেনি । ৯৪৪ সালে 
মংঘের সম্মেলন থেকেই এই গণভিত্তি আরে। প্রসারিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ 
গ্রহণ কু হয় । এহন যে সাংগঠনিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় (ডখাপক £ বণেশ 
দাশগ্রপ্ত, সমর্থক £ সুশান্ত পাঠক ) তা হলে। £ 

« **বিভিন্ন জেলার সহিত সংঘের ভালরকম যোগস্থত্র স্থাপিত হয় নাই। 

ইহার মূলে আছে সাংগঠমিক দুর্বলতা । সেই জন্য সংঘকে সজীব ও প্রাণবন্ত 

প্রত্ট্টানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্রো নিযনলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিবার 

জন্য প্রস্তাণ কর। যাইতেছে £ 

১) একটি ভ্রামামান “কালচারাল স্কোয়াড” থাকিবে এবং সেই স্কোয়াড মধ্যে 

মধ্যে জেশাগুদিতে যাইয়া ক্কোয়াডগুলিকে নির্দেশ দিবে । 

২) জনদঙ্গীত এবং অন্তান্য গণসংস্কৃতিমূলক লেখাগুলিকে প্রকাশের ব্যবস্থা 

করিতে হইবে। 

৩) দেলা সংঘকে ছুষ্পাপ্য বই ধার দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার 

গঠন করিতে হইবে । সেই পাঠীগার শাখাসমূহ হইতে উপযুক্ত জম। রাখিয়। 

নির্দিষ্ট সমযের জন্য “ই ধার দিবে। 

৪) দিচিন্ন জেলার প্রগতিশীল লেখক ও শিল্প'বুন্দকে সংস্কৃতির গতি এবং 

ধাবার সহিত প্য়াক্িহাল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও শিল্পীদের 

লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কালচারাল বারে” গঠিত হইবে £ 

(১) গোপাল হালদার '২) হবেন মুখোপাধ্যায় (৩) মনোরগ্তন ভট্টাচার্য 

(8) পিঝুর দে (৫) সুনীল বন্থু (৬) বিনয় রায় (৭) মণি রায় (৮) নীরেন 

রায় (৯) চিন্মোহন সেহানবীশ (আহ্বায়ক) । 

৫) বর্তমান অবস্থায় সংঘেব মুখপত্র হিসাবে একটি সাময়িক পত্রিকা বা 

ি. 8. টি, যেমন বুলেটিন প্রকাশ করিয়া! থাকেন এরূপ বুলেটিন প্রকাশের 

বাবস্থা কর| হইবে। 

৬) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত প্রগতিশীল রচনার সহিত যোগাযোগ 

রাখিবার জন্য একটি অনুপাদ বিভাগেন বাবস্থা করিতে হইবে 1৮৩৪ 

এই কহঃন্তগী শিয়ে অগ্রণর হপ্রার ফলে “ফ্যাসিস্ত-ধিরোধ" লেখক ও শিল্পী 
সংঘের তিশা সন্মেনে অভূতপূর্ব সাফশা পাওয়া যায। সম্মেলন উপলক্ষে 
হন্মপ মালি গাকি ৩৮২ মাচ, ১৯৪৫) যে-সাংস্কৃতিক অনষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়েছিল 15 প্রাধান্তা সোযহিল লোকসংস্কৃতিব ধাবাটিই | এই ধন্মেলনে যেমন 
এসেছিনেন ক্যাপ রমশচজ্জ শীল ( টট্টগ্রাম ১ শেখ গোমানী (মালদহ ), তেমনি 
এসেছিলেন কুমিল্লার উদাসী ফকির গ লোকশিল্পী সাহেব আলি কিংবা বংপুরের 
অদ্ধগায়ক টগর অদ্কারী। এদের কারুর কারুর জীবনকথ! স্তুধী প্রধান-রচিত 


১৪১৮ 


কিয়েকজন লোৌককবি' নামক পুস্তিকায় সেই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্যাপিত্ত- 
বিরোধী আন্দোলনে লোকশিল্পীদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে এক স্তিচারণে 
সেই সময়কার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী সাধন 
ফাশগুণ্ড লিখেছেন £ 
“ -*চট্টুগ্রামের কৃষক নেতা বঙ্কিম সেন ক্লুষক সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক 
চেতনায় সমৃদ্ধ একটি কবিয়ীল-গোষ্ী গড়ে তুলেছিলেন । এই কবিয়ালদের 
মধ্যমণি ছিলেন রমেশচন্জ্র শীল । রমেশচন্দ্র শীলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত 
প্রথম পরিচয় ঘটে কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে । সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে 
তার কবিগান গুণীজনের সাদর সংবর্ধনা লাভ করেছিল । কবিগানের আসবে 
একপক্ষে ছিলেন রমেশচন্ত্র শীল এখং তাঁর সহযোগী ফণী বড়,য়া, রাইমোহন, 
নির্মল দাস প্রমুখ শিল্পীরা । অপরপক্ষে ছিলেন শেখ গোমানী ও লন্বোর 
চত্রবতাঁ এখং অন্যান্থ । গানের লড়াইতৈ লম্বোগর চক্রব্ প্রশ্ন করলেন-- 
“কখিয়াল গোমানী আমার পিতা আর কবিয়াল রমেশচন্দ্র আমার পিতামহ। 
পিতামহ এবার বলুন বিশ্বব্যাপী এই মহ্াযুদ্ধ কেন? কেন এই মন্বস্তর ? 
সামাজ্যবাদ ও ফ্যাপিবাদের ম্বরূপ কি?” রমেশচদ্র শীল কবিগানের ভাষায় 
জবাব দিলেন--“কবি লক্বোদর, তুমি আমাকে পিতামহের সম্মান দিয়ে কৃতার্থ 
করলে । তোমার পাপ্ডিত্য অপীম। তা নাহলে এত জটিল প্রশ্নের সন্ধান 
তুমি কোথায় পেলে? তোমার প্রশ্রের জবাবে প্রথমেই বলছি--“নাতিরে 
আমার / দেগার ( দরিয়ার ) কূলে বস্ত কর তুমি না জানো সীতার ।” 
গানের মুখবদ্ধ দিয়ে প্রথমেই তিনি উপস্থিত জনতার অন্তর জয় করে নিলেন। 
তারপর, কখনও ফ্যামিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষু কশাঘাতে, 
কখন ৪ পরাধীনতার বেদনাষ নিষিক্ত হয়ে, কখনও-বা স্বাধীনত। সংগ্রামের 
উদ্দাত্ব আহ্বানে বিরাট জনসমুদ্রকে তিনি একস্থত্রে গেঁথে দিলেন। শেখ 
গোমানীও তার সঙ্গে সমানভাবে পাল্প। দিয়েছিলেন |: 
“মংঘের ভপবোত, সম্মেলনে কুমিল্লার উদাসী ফকির ও লোকশিল্পী সাহ্বে, 
আলি এসেছিলেন | রমেশচন্দ্র শলের প্রসঙ্গে বহ্িম সেনের কথাও এসে যায়। 
কণ্ঠের অধিকারী বঙ্কিম সেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান বেধেছিলেন-_ 
শোনো ওরে দেশরবামী শোনো যঙ্তেক নাবী, 
বনু ঢুঃখের শেন আন্ুয়। জীবন যায়গে। ছাড়ি ॥ 
সাঞকানিধায় আছিল্‌ যে ঘর, সোগ্নামী আছিল্‌ চাষী, 
আগ্ছিল্‌ চাউরগ] হালর বলদ গোলার ধান রাশি । 
শোনো মা ভৈনরে 0১০, 
“ঢু্তিক্ষপীডিতা 'এক কুষক-রমণীর সর্বস্ব হারানোর বেদনা এই গানটিতে প্রকাশ 
গেয়েছে 1** 


“ময়মনসিংহ জেলায় গণসংস্কৃতি সংগঠনের প্রত বূপকার ছিলেন কৃষক-নেতা 
জিতেন সেন। মার্গ সঙ্গীতেও তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। তাঁর একটি গান 
সে যুগে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল--"হাজার কণ্ঠে আওয়াজ তোলো 
দেশকে রক্ষা করতে চাই /দেশ নেতাদের যুক্তি চাই / জাগে জাগে। দেশদরদী 
ভাই ।”*-" ময়মনসিংহের নিৰারণ পণ্ডিত ছিলেন একেবারে নির্ভেজাল গণশিল্পী 
নিজে গান বাধতেন আর দোতার! বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গণসঙ্গীত 
প্রচার করতেন। জারিগানের অনুসরণে লেখ! তীর গানগুলি হিন্দু-মুসলমান 
নিধিশেষে রুধকর। দল বেঁধে নাচের তালে তালে গাইতেন ।**অবিভক্ত 
বাঙলার ময়মনমিংহ জেলার বাউল-গায়ক অখিল চক্রবততশ সে সময়ে গণনাটায 
আন্দোলনের শরিক হিসেবে গ্রামে গ্রামে বাউল গান গেয়ে বেড়াতেন, নিজেও 
গান রটনা করতেন ।-**আদিবাসী হাজংদের মধ্যে ধনেশ্বর চৌহান, চঙ্জ 
মরকার ও কাঙ্গাল দাস ময়মনসিংহ জেলায় গণনাট্যের গান গেয়ে ও নিজের! 
গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেডি লেন । 
“**সারা ভাবত কৃমকপভার নেজ্রকোণ! সম্মেলনের (মে, ১৯৪৫ ) প্রস্ততিপর্বে 
গণসঙ্গীত ছিল এক বিরাট অধলম্বন। হাজার হাজার হাজং স্বেচ্ছাসেবক 
সম্মেলনের শিবির ও মঞ্চ তৈতরি করার সময় মিলিত কণ্ে গণসঙ্গীত গাইত। 
আমার ওপর কমরেড মণি সিংয়ের হুকুম ছিল নেত্রকোণা শহর থেকে অমুক 
অমুক গ্রাম পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অমুক অমুক দিন পায়ে হেটে যেতে 
হবে। যাওয়ার পথে পল্লীতে পল্তে গান করতে হবে। টাদা তুলতে 
হবে। এবং এই প্রতিদিনের দৃবত্ব ছিল গড়ে প্রায় ১৯/২০ মাইল। আবার 
সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে ধৈঠক, যার একটি বিশিষ্ট কুচী ছিল গণসঙ্গীত ।”৩৫ 
এছাড়াও সাধন দাশগুপ্ত তার স্মতিচারণে আর যাদের কথা উল্লেখ 
করেছেন তীরা হলেন - রংপুর জেলার রুষকসভার কর্মী ও গণশিল্পী জামসেদ আলি 
চাটি, রাজশাহী জেলার গ্রীতি বন্দোপাধায় ও আলপন! গুপ্ত, রংপুরের বিখাত 
বিনয় রাষ ও তার ভগিনী বেবা রায়চৌধুরী এবং শ্রীহট্র জেলার প্রখাত গণলঙ্গীত- 
শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাপ, হ্মধুব ও দরাজগলাঁর অধিকারী গোপাল নন্দা, লোকসঙ্গীত 
শিল্পী নির্ঝলেন্দু চৌধুরা, বর্তমান চিত্রশিল্পা খালেদ চৌধুবী (তান তখন ভালো 
কাওয়ালী গাইতেন ; প্রমুখ বহু প্রতিভাধর শিল্পাদের নিযে গঠিত স্কে যাডটিও 
তখন লোকসংস্কৃতির আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকী পালন করেছিল। খুলনার 
হিমাংশু চক্রবর্তী ও ঢাকা জেলার রণেশ দাশগুপ্ত এবং সত্যেন সেনণ গণসংস্কৃতি- 
আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন । আর ছিলেন সঙ্গীত শিল্পা সাধন 
দাশগুপ্ত হ্বয়,। তিনিও গান লিখতেন, গাইতেন এবং নাটকে আভনয় করতেন। 
তাঁর লেখা গান “চাষা দে তোর লাল পেলাম তোর লাল নিশানরে” একসময় 
কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হখোছল। ঢাঞ্চাই ছাদ-পেটানো গানের 
অন্ুনরণে লেখ! তার গান, “দে দে স্ট্যালিন ভাই পায়ে পাড়ি ছাইড়া দে / আধ- 
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হিটলার মরি লাজেতে'_ সেইসময় বন্ুল প্রচারিত হয়েছিল এর্বং ঢাকার প্রতিরোধ 
পাবলিশার্স” এইসব গান প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে ফ্যামিম্ত-বিরোধী আন্দোলন 
সংগঠিত করতে এবং একই সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির অবদান ছিল সব থেকে বেশি । এ সময় বর্মার প্রাক্তন 
বিপ্লবী ও ঢাকার কষক-নেতা জিতেন ঘোষ, অগ্নিযুগের বিপ্লবী অমিক-নে্তো বিনয় 
বন্ধ ও সাধন দীশগুপ্তকে নিয়ে একটি প্রচার-ব্রিগেড ঠতবি হয়েছিল। এবর| 
গণনঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের হাতিয়ার নিয়ে একত্রে স্থদূর পল্লী অঞ্চলে ঘুরতেন 
রুষক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য | 

১৯৪৩ সালে ছাত্রফেভারেশনের যে সাংস্কৃতিক দলটি আসাম সফর করেছিলেন 
তাতে পূর্ব বাঙলার খুলনা থেকে হিমাংশু চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ থেকে মনতোষ 
ধরগুপ্ত, পরেশ সাহারায় ও একজন হাজং ছাত্র এবং ঢাকা থেকে সাধন দাশগুপ্ত 
যোগ দিয়েছিলেন । এই দলে কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন অবুণ দাশগুপ্ত ও 
অজিত রায় (যুগ্ম-দলনেতা ), সজল বাঁয়চৌধুরী, শল্তু ভট্টাচার্য ও নলিল 
চৌধুরী ।৩৬ 

এর থেকেই কোঝা। যায় যে, গণসঙ্গীত তথা! গণস্ংস্কৃতিকে গণসংগঠনগুলির 
সঙ্গে কতটা একাত্ম করে তোল! হয়েছিল । শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, সার] বাঙলা জুড়েই 
'তখন অপংখ্য গণশিল্পী ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং মন্থন্তরের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে শরিক হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির রক্তপতাকার নীচে । ফ্যাসিত্ত- 
শক্তুর আক্রমণ থেকে বাঙলা তথা ভারতবর্ধকে রক্ষ। করার জন্য, জাপ-আক্রমণকে 
প্রতিরোধের জন্য তারা সকলেই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক । আর, এই 
লড়াইয়ের অঞ্জরূপে তীরা খ্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন বাঙলার সমৃদ্ধশালী 
লোকসংস্কৃতিকে । দেশের লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে উদ্ধার করে বা পুনরুজ্জীবিত 
করে তাকে বসিয়েছিলেন জনতার মনে শ্রদ্ধার আসনে । 


৭. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চিত্রকলা ও ক্যালকাটা গ্র-প £ 


জনঘুদ্ধের যুগে ফ্যাপিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মহযোগী রূপে গড়ে 
উঠেছিল গণমুখী চিত্রকল! রচনার এক নতুন ধারা। সাহিত্যিক গায়ক ও 
অপরাপর লাংস্কৃতিক কর্মীদের মতোই মেইপময় বাঙলার 'প্রতিভাধর ও স্থজনশীগ 
চিত্রশিল্পীদের একট। অংশ “ফ্যাপিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদশ্যকূপে 
এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 

চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪০-এর দশকেই চিক্র- 
শিল্পের ক্ষেত্রটি স্ুষ্পষ্ট তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে । একাটি ধার। ব্রিটিশ 
আর্ট স্কুলগুলিকে অদ্ধভাবে অন্থদরণ করে ইউরোপের প্রথাগত এঁতিহ্যকেই বহন 
করে চলত) দ্বিতীয় ধারাটি ছিল এরই বিকল্পর্ূপে স্থল অফ ওরিয়েপ্টাপ, 
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সোসাইটি পরিচালিত প্রাচ্যধারা, যা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলীল ও তাদের শিষ্বের! 
বহন করে চলছিলেন এবং তৃতীয় ধারাটি ছিল নি:সন্দেহে লোকচিত্রকলার 
ধার।। প্রধানত যাযিনী রায় ছিলেন এই রীতির পুরোধা শিল্পী । তিনি 
বাওলার লোকশিক্প, পট ও টেরাকোটা মন্দিরের ভান্বর্ষ থেকে বিষয় এবং আঙ্গিক 
গ্রহণ করেন। অবশ্যই মেগুলি শুধুমাত্র অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, 
শিল্পী এর থেকেই একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যমও গড়ে তোলেন ।৩৭ 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইউরোপের চিত্রকলা ও তখন পৃথক ছুটি আন্দোলনের 
ধারায় প্রবাহিত হুচ্ছিল। প্রথমটি, বিমূর্ত শিল্পধারাঁ_যা ইউরোপের চিত্র- 
আঙ্গিকের পুরনো বনিয়াদকে ধ্বপিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টি, বাস্তবতা ও জীবন-সংশ্িষ্ 
শিল্পধার1--রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবত্খকালেই যার উদ্ভব । 

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে-চিত্রশিল্পীগোর্ঠী তখন আত্ম- 
প্রকাশ করেছিলেন তার! ছিলেন ভারতীয় তৃতীয় ধার! ও ইউরোপীয় দ্বিতীয় 
ধারার সংমিশ্রিত শিল্পচেতনার অন্থপারী। এই সময়কার প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন 
যামিনী রার। তিনি “ফ্যাণিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে"-র সঙ্গেও ঘুক্ত ছিলেন 
প্রথমাবধি | 

যামিনী রায়ের উত্তবশ্থরী হিসাবে গণ্য কর। যায় “ক্যালকাট। গ্র.পঃকে। 
জাতীয় কংগ্রেসের ভাবাদর্শে উদ্ব-দ্ধ “বেঙ্গল স্কুল-এর (যাঁর নে ছিলেন নন্দলাল 
বন্থ ) বিকল্পরূপে ১৯৪৩ সালেই আত্মপ্রকাশ করে “ক্যালকাটা গ্রপ” । যদিও 
শিল্পাচার্য নন্দলাল বস্থ ও জীবনের শেষ পর্যায়ে বাঙলার লেকচিত্রকলার আঙ্গিকের 
দিকেই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা “ক্যালকাট। গ্র.পে*র 
চেতনায় সপ্তীবিত ছিল তা হয়তো নন্দলালের কাঁছে ছিল সচেতনভাবেই বর্জনীয় । 

১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক কংগ্রেস, সমকালীন শিল্পেব আঙ্গিক 
নিয়ে পরীক্ষা ও বিমূর্ত শিল্পকে বর্জন করে মেহনতী মানুষের সুখ-ছু'খকে চিত্রকলায় 
প্রধান স্থান দিতে আব্দেন করেন । শিল্পে মানবিকতা ও বাস্তবতার প্রকাশকেই 
আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়। “ক্যালকাটা ঠাপের শিল্পীরা সে-সময় প্রায় 
প্রত্যেক্ই এই মাকর্সবাদী চেতনাদপ্ত পথই গ্রহণ করেন। 
ক্যালকাট। গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুভো ঠাকুবঃ রর্থান মেত্র, গোপাল ঘোষ, 
নীরদ মজুমধার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্ত, প্রাণকুষ্ণচ পাল ও পরিতোষ 
সেন। এদের সম্পর্কে ক্যালকাটা গ্র.পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শিল্প" রধীন 
টৈত্র বলেছেন £ 

“**এব] প্রত্যেকেই মিজ নিজ রীতিতে ছবি আকক্েন বা ভান্বর্ষ করতেন । 

তবে মূল বিষয় ছিল লমাজচেতন! বা সামাজিক দৃরীভঙ্গি। তখনকার শিল্পীরা 

পৌরাণিক ছবি আকছিলেন। আকতেন নাবীর নান! রূপ-বৈতিত্র্য। 

'ভাকে 016814-001958 করে একেবারে অন্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো, 

মাটির কাছাকাছি, সমকালীন চিন্তাধার। নিয়ে ছবি আক শুরু হলো। 


৩২ 


সামাজিক বাস্তবতাকে শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তোল] হলো । আরেকটা বিষয় 

ছিল তখন । 1 হলো! 'ঘুদ্ধ' | যুদ্ধের বিরুদ্ধেও আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত 

করেছিলাম ।”৩৮ 

প্রকৃতপক্ষে, তখন রথীন মৈত্রের মতো 'ক্যালকাট। গ্র“পের আরে! অনেক 
শিল্পীই ঝাপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং তারই 
সঙ্গে যুক্ত থেকেই পরবর্তাকালে মন্বন্তর-প্রতিরোধের সামগ্রিক কমসুচীতেও তারা 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

এই সময়কালেই “ক্যালকাটা গ্র,পোর সাস্যেরা স্বদেশ ও বিদেশেবিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেন। এদের কয়েকজনের ছবি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিক 'িনযুদ্ধ' 

ও “পিপলস ওয়ার”এ নিয়মিত প্রকাশিত হতো । “ক্যালকাটা গ্রপ-এর পাশা- 

পাশি জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ॥ সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীর! তাদের স্কেচ 
ও ছবির মাধ্যমে সেদিন প্রকাশ করছিলেন দুভিক্ষ ও ঘুদ্ধের ভয়াবহ দিক। এদের 
ছবিতে ক্ষুধা ও পীড়িত মানুষই হযে দাড়িয়েছিল প্রধান বিষয়বস্ত। 

জয়নুল আবেদিন ছিলেন এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী । সাওতাল 
পরগণায় চলে গিয়ে তিনি মাওতালদের জীবনযাপন পদ্ধতিগুলি স্কেচ করতে শুরু 
করেন এবং তার ছবিতে ক্রমেই মানুষের জীবনসংগ্রামই প্রাধানা পেতে থাকে । 
পরবর্তীকালে ১৯৪৩-৪৪ সালে একই আঙ্গিকে তিনি স্কেচ করেন বাঙলার ছুভিক্ষ- 
পীড়িত মানুষের । অপুষ্টি ও রোগের কবলে পিষ্ট মুমূর্যু মানু তখন কলকাতার 
রাজপথ জুড়ে পড়ে থাকত । জয়ন্ুন আবেদিন দ্রুত হাতে এই সব মাহুষের স্কেচ 
করতেন ॥। ফটোগ্রাফিক অভিব্যক্তি নয়, এর পরিবর্তে তার এই ছবিগুলি হয়ে 
উঠেছিল তেরশ? পঞ্চাশ-এর মন্বস্তরের সবচেয়ে জীবন্ত দলিল। 

আবেদিনের মতোই যুদ্ধ ও মন্ম্তরের বি্রিদ্ধে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার 
'মজির রেখেছিলেন চিত্তপ্রসাদ, মণ রায় ওসোমনাথ হোড়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
সাধারণ রিপোর্টের তুলনায় এই ছবিগুলি প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার ভয়াবহতা ব্যক্ত করে 
মানুষকে গ্রবলভাবে নাড়!। দিত এবং সচেতন করে তুলত। একই সঙ্গে থাকত 
কমিউনিস্ট-কমীদের ত্রাণের কাজের ছবিও | এইসব দেখে দর্শকেরা উদ্বদ্ধ হতেন 
সামাজিক কতব্য পালনে । এইগুলি ছিল নিঃসন্দেহে ফ্যাণিন্ত-বিরোধী প্রচার- 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম | 

পরবতীকালে আবেদিনের অনুপ্রেরণায় চিত্তপ্রসদ এবং চিত্তপ্রসাদের অন্ু- 
প্রেরণায় সোমনাথ হোড় সমকালীন ঘটনার চিত্রায়ন থেকে গড়ে তোলেন নিজস্ব 
এক আঙ্গিক । এই আঙ্গিকে চিত্বপ্রসাদ স্থ্ট করেন তার লিনোকাট সিরিজ। শাস্তি 
ও যুদ্ধ-বিরোধী মতাদর্শ থেকে চিত্তপ্রপাদ ভারতীয় শিশুদের বূপকল্পে হুপ্টি করলেন 
“যুদ্ধ-বিবোধী চিত্রকলা” । চট্টগ্রামের গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী চিত্তপ্রপাদ 
উট্রীচার্ধকে আবিষার করার কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার তৎকালীন সম্পাদক পি, 
সি. যোশী-র | তিনিই পার্টির মুখপত্র “পিপলম্‌ ওয়ার-এর অলঙ্করণ শিল্পীরূপে 


হত 


তাঁকে বোম্বাইতে নিয়ে যান । চিত্তপ্রসাদের বলিষ্ট তুলিতে অতঃপর ফ্যাসন্ত- 
বিরোধী চিত্রকলায় সংযৌজিত হয়েছিল এক নতুন মাত্রা । 
শিল্পী দোমনাথ হোড়ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সদশ্যরূপে 
জনযুদ্ধ-ীতির প্রচার কাজের অংশীদার হয়ে শুরু করেন তীর শিল্পীজীবন। তার 
প্রথম দিকের ছবি “শেখ গোমানি* ও বিমেশ শীল+ ছিল মূলত প্রতিরুতি চিত্র । 
এরা দুজনেই ছিলেন সত্যিকার ফাঁসিস্ত-বিরোধী লোকশিল্পী । মন্বষ্থরের নির্মমতা 
ও ভয়াবহতা! সৌমনাথ হোডের তুলিতে প্রচণ্ড এক ঘ্বণার রঙে ফুটে উঠেছিল । 
রত্বাবলী চট্টোপাধ্যায়-এর মতে £ 
“চিত্তপ্রপাদ ও সোমনাথ হোডের পরবত্তণকাঁলের শিল্পকর্ম লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় যে উভয় শিল্পীই ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন । 
তীর্দের কাছে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত কর! হয়েছিল 'জনযুদ্ধ” ও 'পিপলম্্‌ 
ওয়ার-এ ছাপা রুশ-শিপ্পের নিদর্শন । পোস্টার জাতীয় এই সব ছবিতে রুশ- 
বিপ্লবের ঘটনা ও মুদ্ধের বিরুদ্ধে বা প্রতিরোধের দ্ৃশ্ঠট দর্শককে উতৎ্লাহিত করত। 
এই ছবিগুলিতে নাটকীয়ভাব পরিবেশিত হতো জনসভার দৃশ্যাবলীতে__ 
লেনিন বক্তৃতা দিচ্ছেন বিশাল জনতার সামনে । উত্তোপিত লাল পতাকা 
দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ণণ করছে এবং একই সঙ্গে মানষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের, 
প্রতীক হিসাবে ছবিকে করে তুপছে বিশেষ অর্থবহ। 
“রেড আগর যুদ্ধযাত্রার ছবিগুলিত দেখা গেল অস্ত্রসজ্জিত মানুষ তাদের' 
বন্ুক উচিয়ে ধরে সামনের ঘন অদ্ধকার পটভূমি দিকে ধাবিত হচ্ছে। 
এখানে পশ্চাৎপট রচনা করছে গা নীল আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘ, 
যা স্থচিত করছে ফ্যাসিবাদের বিপদ | “জনযুদ্ধ' ও “পিপলস্‌ ওয়ার” এ মুত্রিত 
এই ছবিগুলি শুধু যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্য নয়, সমকালীন দর্শকের কাছে 
বাস্তববাদী শিল্পের আদর্শ বলে উপস্থাপিত হা 11৮৩৯ 
যাহোক, ক্যালকাটা গ্র.প" কোনে বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্ধ.দ্ধ ছিলেন 
কিংবা রাজনীতির সঙ্গে তাদের সংশ্রব ছিন কিন।--এ শিয়ে কিছুটা! ৰিতর্ক রয়েছে। 
এই বিতর্ক তুলেছেন 'গ্র,প'-এর অন্যতম প্রধান সাশ্য প্রদোষ দাশগুপ্ত । বেশ 
কয়েকটি লেখায় তিনি “ক্যালকাঁট। গ্রৎ্প”-এব বামপন্থী রাজনী তি-সচেতনতা ও 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংখের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংলগ্নতাকে অস্বীকার 
করার জন্য খুবই সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । তার নিজের বক্তবোই এপ্রনঙ্গে তীর ছিধাছচ্ছ 
প্রকাশিত হয়েছে। সেই বক্তব্য নিয়রূপ £ 
“ম্ভো, বখীন এবং আমি প্রায় সমবয়মী | রথীন ( মৈত্র ) কলকাতা সরকারি 
আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে দিল্লীর শিল্পী কানওয়াল কুষেের সঙ্গে স্ট*ডিও 
নিয়ে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিল ১৯৪*-৪১ সালে। কোনও দিক 
থেকে কোনো সৃযোগ স্থৃবিধ। ন। হওয়াতে স্টডিও ছেড়ে দয়ে ফ্যানিবিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘের সভ্য ওপরে এই সংঘের কল! বিভাগের সচিবপ্ড 
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হয়েছিল শুনেছি । কিন্তু এই কলা বিভাগের সচিব হিলেবে রথীন কতখানি 
কী করতে পেরেছিল কলাক্ষেত্রে তা আমার জান! নেই। 
“তবে এইটুকু জানি যে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে রথীনের 
দাদা জ্যোতিরিক্ত্র মৈত্র এবং আমাদের ক্যালকাটা গ্রপের উভানুধ্যায়ীদের 
মধ্যে কেউ কেউ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন-__যেমন কবি বিঞুট দে। তাই 
স্বভাবতই এরা খুবই সচেষ্ট ছিলেন আমাদের ক্যালকাটা গ্রপকে ফ্যাসি- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কলা বিভাগের শাখা হিসেবে ব্যবহার 
করতে । কিন্তু সেট। আমর! হতে দিইনি । এ বিষয়ে আমাদের মতামত 
খুব পরি্ার ছিল যে, আমর। কোনো দলে ভিড়বো না, বিশেষ করে রাজ- 
নৈতিক দলে। অবশ্য আমাদের ক্যালকাটা গ্রথ্প গড়বার প্রথম দিকে, 
অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪-৪৫ এইরকম একটা ধারণ! অনেকেরই ছিল যে আমাদের 
গ্রপের লঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
রয়েছে ।.*এট। কি করে সম্ভব হলে। ত। আমি আজও ভেবে পাই না, যদিও 
আমাদের গ্রধপের যুগ্ম সচিবের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আর অন্যজন 
ছিল র্থীন মৈত্র । রথীনকে আমরা টীদা তুলে আমাদের শিল্পকম দিয়ে 
বন্বেতে পাঠিয়েছিলাম প্রদর্শনী করার জন্য, কিন্তু রধীন মনে হয় বিষু। দে, 
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তথা ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রভাব এড়াতে 
পারেনি। তাই আমাদের গ্রধপের একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল 189 
বস্তুত, শিল্প-সমালোচক মৃণাল ঘোষ তার গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে ৪* অত্যান্ত 
সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, প্রদৌষ দাশগুপ্তের এই উক্তিতে বামপন্থী 
রাজনীতির সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রৎপের সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতার 
বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়্। গ্রথপের কিছু সদস্যের প্রবণতা ছিল বামপন্থী 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার, অধিকাংশ পরস্তেরই তা৷ ছিল না। তীর। পলাজনীতির 
দিক থেকে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন । ক্যালকাটা গ্রথপের পৃষ্ঠপোষক, 
শুভাচুধ্যায়ী ও শিল্প-সমালোচকদদের মধ্যে এরকম দুটো ভাগ ছিল। কেউ মনে 
করতেন প্রগতিশীল বাজনীতি সচেতনতাঁতেই তীর্দের যুক্তি, কেউ মনে করতেন 
এতেই তাদের বদ্ধত। | 
অর্থাৎ, স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে যে, ক্যালকাটা গ্রধপে'র সকলেই 'ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্য বা সক্কিয় কর্মী ছিলেন না। কিন্তু তাই 
বলে এই গ্রৎপের সঙ্গে লেখক ও শিল্পী দংঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের, বিষয়টি অস্বীকার 
কর] যায় না। কিন্ত প্রদৌষ দাশগুপ্ত সেই চেষ্টাই করেছেন । রর্থীন মৈত্র এক 
সাক্ষাৎকারে নুম্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাদের চিত্রকলায় সমকালীন রাজনীতির 
প্রভাব পড়েছিল এবং রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের 
মানন-চেতনাতেও পরিবর্তন ঘটেছিল। তাছাড়া ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও 
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শিল্পী সংঘের অফিস ৪৬ নম্বরে তীর অনেকেই যাতায়াত করতেন । যেমন, স্ধ 
রায়, নীরদ মন্তুমদার, স্থভো। ঠাকুর, জয়সুল আবেদিন এমনকি ইন্দ্র ছুগারও এ 
অফিসে যেতেন । তবে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, “তখনকার সাহিতাক 
সঙ্গীতকারদের ফ্রণ্ট যেভাবে সাঁড়। তুলতে পেরেছে--চিত্র ও ভাব্বর্য-শিল্পীর। তা 
পারেনি ।৮৪২ 
অবশ্ঠ এটা বলাও নিশ্চয় ভূল হবে যে, ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলন কিংবা 
'জনযুদ্ধের নীতি'র প্রগারে সংগঠিতভাবে সৌত্রাতৃত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্তেই 
এই “ক্যালকাটা গ্রথপে'র জন্ম হয়েছিল । রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক কোনে, 
শিল্পচিন্তা নয়-_ প্রধানত নৈর্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের 
প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল ক্যালকাট। গ্রথপের শিল্পীদের 
প্রধান উদ্দেশ্বা। কিন্তু নীরদ মজুমদার, ৪৩ প্রণবরঞজন রায়৪৪ এবং শোতন সোম 
তাদের সাক্ষাত্কার বা রচনায় যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ্ৎ “ক্যালকাটা 
গ্রৎপ'কে প্রগতিশীল শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক*নয়'--এই 
অভিমতও মানা যায় না । কারণ, এই গ্রধপের মধ্য থেকেই আমরা নীরদ মঞ্জুমদার, 
স্থুভো। ঠাকুর, রর্থীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, প্রাণকষ্ণ পালের মতো শিল্পীদের পেয়ে- 
ছিলাম, ধার! তাদের চিত্রকল! ও শিল্প-চেতনাকে সমসাময়িক প্রগতিশীল রাজনৈতিক 
ও সামাজিক আন্দোলনের পক্ষেই সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন । না হলের 
ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিষাণ সম্মেলনের মঞ্চসজ্জার 
জন্য নীরদবাবু যাবেন কেন 1৪৫ | দ্র. বাঙালী সংস্কৃতির ব্ূপ/গোপাল হালদার ] 
এ-কথা৷ সত্য যে, এদের মধ্যে হয়তো৷ কেউ কেউ মাত্র কিছুকালের জন 
এই আন্দৌলনে সামিল হয়েছিলেন, কিন্ত ক্ষণকালের জন্য হলেও তারা ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলনে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও মগ্বস্তরের বিরুদ্ধে তাদের দায়িত্ব 
যথাপাধা পালন করে গেছেন। স্থতরাং “ক্যালকাটা গ্রপে'র একাংশের এই 
ইতিবাচক ভূমিকাকে এবং ফ্যামিম্ত-বিরোধী আন্দোলনে তাদের অব্দীনকে 
অস্বীকার করার অর্থ হলে! ইতিহাস চেতনাকেই অস্বীকার কর! । 
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১. প্রেক্ষাপট £ 
১৯৪১ সালের ২২শে স্কুন নাৎসী বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ নেমে আসে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উপর | সেই দিন থেকেই ভারতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে 
জোরদার করার জন্য “লোভিয়েত সুহৃদ সংঘ" গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়ত। দেখা 
দেয়। ১৯৪১-এর ২১শে জুলাই কলকাতার টাউন হলে “সোভিয়েত দিবস” উপলক্ষে 
শ্রমিক ও ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভ1। এ সভায় 
সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার । সভায় স্থির হয় যে, 
(সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন করতে হবে । এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি কমিটি 
গঠিত হয়। এর কর্ণধার হন ড. ভৃপেক্্নাথ দত্ত এবং যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত 
হন-_হীরেন মুখার্জি ও ম্রেহাংশুকাস্ত আচার্ধ। এ বছরের ১৬ই নভেম্বর সোভিয্লেত 
স্ম্বদ সমিতির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় । এই সময় বাগুল৷ 
কমিটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন জ্যোতি বন্থু। 

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ডিসেম্বর মাসেই গ্রহণ করে জনযুদ্ধের লাইন | ফলে, 
সোভিয়েত স্থুহদ সমিতির মধ্য দিয়েই পার্টি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ক্মান্দোলন সংগঠিত 
করার কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু করে দেয়। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাঙলা 
কমিটির সঙ্গে প্রথম দিকে নিয়মিত যেগাঘোগ স্থাপিত হয় চবিধশ পরগণা, 
হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, ঝাকুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়া- 
খালি প্রভৃতি জেলার শাখা সমিতিগুলির | যশোহর, মুশিদাবাদ, চট্টগ্রাম, 
মেদিনীপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়া! জেলাতেও অতঃপর জেল! সমিতি গঠিত 
হয়। কলকাতা! মহানগরীতে কাজের স্থবিধার জন্য গঠন কর। হয় উত্তর, দক্ষিণ, 
মধ্য ও পূর্ব এই চারটি আলা! কমিটি । সাধারণ প্রচারকার্ধ ছাড়াও ১৯৪২-এর 
প্রথম ছয়মাস ধরে জেলায় জেলায় ফ্যাসিম্ত-বিরোধী মতা! ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুতে 
থাকে । এইসব সত এবং সম্মেলনে যোগদানের অপরাধে বহু ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
কর্মীকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়, এমনকি বহুক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় ফ্যাসিস্ত- 
সমর্থক রাজনৈতিক দলের আক্রমণেরও | কিন্তু সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর 
(৮ই মার্চ, ১৯৪২ ) সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির আন্দোলন ছিগুণ বেগে প্রপাপ্গিত 
হতে থাকে । এই সময় সত্যে্জনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকার 
€ সাপ্তাহিক ) প্রতিটি সংখ্যায় থাকত ফ্যালিস্ক-বিরোধী পতা-সশেলনের বিবরণ । 


৩৪ 
১৪ 


এক্ষেত্রে উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন যে, এইসব সভা-সমিতি শুধুমাত্র নগরকেন্দ্রিক ছিল 
না। 'অরণি” 'জনযুদ্ধ' গ্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত "আন্দোলনের খবর* থেকে দেখা 
যায় সুদুর গ্রামাঞ্চলেও বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা-সম্মেলন এবং এগ্তলিতে জনতার শ্বতংক্ষ-ত অংশগ্রহণও খুবই 
লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল।১ 

সমগ্র বাঙলায় এইভাবে প্রায় এক বছর ধরে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে 
সংগঠিত করার পর ১৯৪২ সালের ২৪শে জুন কলকাতার ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউট 
হলে একটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভ। হয়। ২১শে জুন থেকেই এজন্য প্রচার-অভিযান- 
চলতে থাকে । শহরের বিভিন্ন এলাকায় সভা, ৫ধঠক ও মিছিলের আয়োজন 
কর! হয়। শ্রমিক ও ছাত্রের দল রাস্তাঘাট মুখরিত করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ধ্বনি 
দিতে থাকে । ২১শে জুন অনুষ্ঠিত শ্রন্ধানন্দ পার্কের সভায় ড* ভূপেন্ত্রনাধ দত্ত ও 
অধ্যাপক গোপাল হালদার ছিলেন প্রধান বঞ্ত । পরদিন সভ। হয় হাজর! পার্কে ।. 
সভাপতিত্ব করেন সোভিয়েত স্থহদ সমিতির বাঙল! কমিটির সম্পাদক জ্যোতি বন্থু। 
ট্রায় শ্রমিকের! ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা সেরে মিছিল করে হাজর! পার্কে সমবেত 
হন। ছাত্ররাও ব্যাপকভাবে এই সভায় মিছিল করে যোগ দেয়। ২৪শে জুন 
অনুষ্ঠিত হয় প্রধান সভাটি। বিকেল তিনটার সময় ওখানেই হয় একটি চিত্র- 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন । সোভিয়েতের অগ্রগতি এবং যুদ্ধজয়ের সংবাদচিত্র এই 
প্রদর্শনীতে দেখানো হয় । স্পেনের ফ্যাপিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের কয়েকটি পোস্টারও 
এই প্রদর্শনীতে ছিল । হলে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না । সভাপতিত্ব করেন 
বাঙলার তৎ্কাণ'ন অর্থমন্ত্রী, হিন্দ্বমহাসভার নেত৷ ভ শ্যামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় ।২ 

অবশ্য এর পূর্বেই ১৬ই মার্চ মোমবার থেকে ২১শে মার্চ শনিবার পর্ধন্ত (১৯৪২) 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রুষকসভা, বঙ্গীয় প্রাদ্দেশিক ছাত্র ফেডারেশন, বঙ্গীয় লেবার পার্টি 
প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি কলকাতায় ও বাঙলাদেশের সর্বত্র 'জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ 
সপ্তাহ" পালনের নির্দেশ দিয়েছিল এবং তা উতৎ্প/হ সহকারেই পালিত হয় ।৩ 

১৯৪২ মালের মে মাস থেকে সার! ভারতে ছয় মাসব্যাপী এক কর্মস্চীর 
ভিত্তিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও,মহিলাদের মধ্যে ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপক আন্দোলন 
ও সংগঠন.গড়ে ওঠে। শ্রমিকর। বিভিন্ন কল-কারখানায় দাবি তোলেন--নিজ নিজ 
ইউনিয়ন শক্তিশালী করে! । নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ডাক 
আসে- বন্দীদের মুক্তি চাই, জাতীয় সরকার গঠন করে যুদ্ধপ্রস্তরতির মধামে ক্যাসি- 
পাদদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন স্থনিশ্চিত করো, শ্রমিক ছাটাই চলবে না, কাজের ঘণ্ট। 
কমাও, চাকরি পাকা। হুওয়| চাই, ব্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্ুপাতে মন্ধুরি বৃদ্ধি চাই, এ, 
আর-পি* পাকা শেলট্যার চাই, প্রতি কারখানায় খাদ্ঘ মজুত রাখতে হবে, প্রত্যেক 
মহল্লা-বস্তিতে টিউবওয়েল চাই, শ্রমিকদের সঙ্গে পার্বতী কষকগ্রামের যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা! করতে হুবে। সমস্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শ্রমিক নেতা ও অগ্যান্ত জাতীয় 
কংগ্রেম নেতাদের মুক্তি চাই, মভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার উপর্ন থেকে নিষেধাজা 


কও. 


প্রত্যাহার করতে হুবে ইত্যাদি । এইসব দাবিগুলি বাঙলার চটকল মন্ত্র, টীম ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। 

সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিহারের বিহুটায় । আসাম, পঞ্জাব 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অন্ধ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাঙল প্রভৃতি প্রদেশ 
থেকে প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন । ১৯৪২ সালের ২৯শে থেকে ৩১শে 
মে এই সম্মেলনে নান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! হয়। যুদ্ধের মমস্তাসহ কৃষকদের 
বিভিন্ন সমস্তাই আলোচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে । সভাপতি ইন্দুলাল যাজ্ঞিক 
প্রতিটি কষক সমিতিকে কৃষক-ফৌজে পরিণত করার আহ্বান জানান। এই 
সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে ফ্যামিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে কৃষকদের কর্তব্য, 
জমি দাও--কাজ দাও, বকেয়! খাজন1 আদায় বন্ধ রাখে, আমাদের হাতে অস্ত্র 
দাও» অস্ত্র-আইন শিথিল করো প্রভৃতি দাবি উত্থাপিত হয় | ফ্যাসিবাদ-বিরোধা 
সন্মেলন বূপে এই কৃষক সম্মেলন ম্মরণীয় হয়ে আছে। 

এই সময়কালে ছাত্র সম্মেলন থেকেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্ৃম্পষ্ট রণধ্বণি 
তোল! হয়। ১৩ই মে কলকাতার ছাত্ররা ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউট হলে “বন্দীমুক্তি 
কনভেনশন” করেন। ১৫ই মে দিল্লীতে সর্বভারতীয় ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত 
হয়। সভামঞ্চে পঞ্জাবের এম. এল. এ. মোহন দিং জোশ, ডাঃ আম্রফ, সঙ্জাদ 
জহির, বি. পি. এল, বেদী, রজনী প্যাটেল প্রমুখ কমিউনিস্ট ও সগ্যমুক্ত ছাত্র- 
নেতার! উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের জনসাধারণকে এঁকাবদ্ধ করে বন্দীদের মুক্ত 
এবং জাতীয় সরকার গঠন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের বাধ্য করতে হবে, আর এই 
পথে ফ্যাসিজমকেও পরাস্ত করতে হবে-__এই প্রস্তাবটি দিল্লীতে ছাত্ররা একাবন্ধ- 
ভাবে গ্রহণ করেন । কমিউনিস্ট নেতা সক্দোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ “ইতিপূর্বে 
ছাত্র! পাটন। কনভেনশনে ফ্যামিজমকে পরাস্ত করার জন্য জনযুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ 
করলেও দিল্লী সম্মেলনেই সার। ভারতের ছাত্রসমাজ একট! সুনির্দিষ্ট পথ দেখতে 
পেল ।৮৪ 

একইভাবে মার! দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নারীদেরও সভা-সমিতি শুরু হুয়। 
বিশেষ করে বাঙলাদেশে নারীদের সংঘবদ্ধ করে মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতি গঠন 
করার প্রস্তাব নেওয়] হয়। প্রতিটি জেলায় অতঃপর মহিলা! আত্মরক্ষা সমিতি 
গঠিত হতে থাকে । 

এইভাবে শ্রমিক-কৃষক-মহিল1-ছাত্র-লেখক-শিল্পী গ্রভৃতি সমাজের সকল শ্রেণার 
বিভিন্ন অংশের দ্বারা আয়োজিত সভা-সমিতি ও সম্মেশন থেকে আওয়াজ ওঠে £ 
শ্রমিকদের মাইনে বাড়াতে হবে ; ছাটাই চলবে নাঃ মহার্খভাতা দিতে হবে; 
জাতীয় এঁক্য চাই; জাতীয় সরকার গঠন করে ফ্যামিবাদকে রুখতে হকে পণ্যমৃল্য 
নিয়ন্ত্রণ করো; বন্ত। ও দুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাজন। ও খণ আদায় স্থগিত রাখো ॥ 
চাষের বীজ ও সার বিনামূল্যে দিতে হবে) জনরক্ষ সমিতি গড়ে. তোলে। ; 
হিলাদের আত্মরক্ষা সমিতি চাই; সভানমিতির উপর নিষেধাজ। প্রত্যাহার 
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করে; ছাত্রছাক্রীদের এ. আর. পি শিক্ষা দিতে হবে; এ, আর. পি. ও পাকা 
শেলট্যারের ব্যবস্থা! করে৷ ; ছাত্রদের বেতন হাস করো; সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর 
যুক্তি চাই। মোট ষোল দফ] দাবির উপর ভিত্তি করে সারা ভারতে ব্যাপক 
'আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। € বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল ফ্যাসিবাদ ও 
সাম্বাজাবাদ-বিরোধী এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। 

১৯৪২ সালের ৮ই মে ( ২৫শে বৈশাখ ) রৰীন্দ্র-জন্মদিবসে বাঙলার বুকে প্রথম 
ফ্যাসিস্ত জাপানের বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়। চট্টগ্রামে সেই জাপ-বোমার আঘাতে 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে তৃতীয় শহীদে পরিণত হন ডকশ্রমিক নেতা 
গোলাম শরীফ ।৬ এরপর ২২শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহৃত হয় এবং ১ল! আগস্ট কলকাতার রাজপথে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে প্রথম 
প্রকাশে ফ্যাপিস্ত-বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হলের 
সমাবেশের পূর্বে ওয়েপিংটন স্কোয়ার উত্তোলিত লালঝাগ্ডার উদ্দেশে জানানো 
হয় রক্তিম অভিবাদন । অতঃপর এক বিশাল শোভাযাত্রা রওন! হয় টাউন হলের 
দিকে । পার্টির প্রধান ফেস্ট,নটির দুপাশে বিশাল রক্তপতাক কাধে নিয়ে মিছিল 
পরিচালন। করেন আবছুর রেজ্জাক খা ও বন্ধিম মুখাজি । কমিউনিস্ট পার্টির নামে 
অত বড় বিশাল শোভাযাত্র! দেখে কলকাতার মানুষ সত্যিই সেদিন বিশ্মিত হয়ে 
'যায়।৭ এর মাত্র সাত মাস পরেই ১৯৪৩ সালের ১৮ই থেকে ২১শে মার্চ অনুষ্ঠিত 
স্থয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্ট প্রাদেশিক সম্মেলন (তৃতীয় সম্মেলন )। 
এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেল থেকে ১৮৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
প্রাদদশিক সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন 
মুজফ ফর আহমদ, সরোজ মুখার্জি, খোকা! রায় (স্থধীন , সোমনাথ লাহিড়ী, 
রণেন সেন, নৃপেন চক্রবভশ। এই সময় বাঙলা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য 
সংখ্য। ছিল মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশি ।৮ 

১৯৪৩ সালের প্রারস্তেই সমগ্র বাঙলাদেশে শুরু হয় খাগ্ভাভাব। গ্রামে-গঞ্জে- 
শহরে সর্বত্র হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকে । নিরন্তর, অনাহারক্রিষ্ট কঙ্কালসার লক্ষ 
লক্ষ মানুষ শুধু একটু 'ফ্যান'-এর আশায় শহরের রাজপথে মুখ থুবড়ে পড়ে শুধু 
মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করে । বাঙলার সবত্রই কুকুর-বিড়ালের মতে] মরতে থাকে গ্রামীণ 
কবকসমাজ | গব্ষেকর্দের গব্ষণ। থেকে জানা। গেছে* পঞ্চাশের মন্বম্তরের সময় 
শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী বা শহরের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী অস্থবিধার সম্মুখীন 
হলেও মনুয্যহ্ট এই ভয়াবহ ছুভিক্ষের প্রধান আঘাত এসে লাগে গ্রামীণ কৃষক" 
জনতার উপর | এই মন্বস্তরে যে ৩* লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল তাদের প্রায় 
সমগ্র অংশটাই ছিল গ্রামীণ কৃষক শ্রেণীতুক্ত। 'দুতিক্ষ কমিশন+-এর সন্ত নানাবতী 

এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।৯ 

পঞ্চাশের মন্বস্তর ভারতের অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়। রূপেই 
দেখা দেয়। এই দুভিক্ষ ছিল নি:সন্দহে মনুস্যহষ্ট । আবহমানকাল ধরে তারতে 
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দুতিক্ষ হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে, খরা অথবা বন্তার ফলে। কিন্ত ১৯৪৩ সালে: 
প্রক্কতি তেমন বিরূপ ছিল ন!, চালের উৎপাদনে যেটুকু ঘাটতি ছিল তা পূরণ 
করাও একেবারে অনস্তব ছিল না। তবু বাঙলার প্রায় ৩ লক্ষ অসহায় মানুষকে 
অনাহারে প্রাণ দিতে হলো! মনুষ্য এই দুভিক্ষের নির্মম থাবায় । 

যুদ্ধকালীন চারটি বছরে ভারতে যে-বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়েছিল॥ 
তার অনিবার্য ফল হলো যুদ্রান্ফীতি এবং ভ্রব্যমূল্যবুদ্ধি। একদিকে যেমন যুদ্ধপ্রচেষ্টার 
সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণীর লোকের হাতে যথেচ্ছভাবে বিপুল পরিমাণ টাক! জমতে 
থাকল, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণাপ্রব্য মজুত করে 
বাজারে কৃত্রিম অভাব স্গ্টির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফ। সংগ্রহের প্রবণতাও 
প্রবল হয়ে উঠল । এইভাবেই কালোবাজারীদের অশুভ চক্রজালে জড়িয়ে পড়ল 
বাঙলার অলহায় মানব । 

যাহোক, খাছ্যের যোগান যতদিন মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল ততদিন সঙ্কট 
তেমন তীব্র হয়নি। কিন্তু বাঙলার কৃষিক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা ক্রমশই তার ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার জন্য খাগ্য যোগাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল । এদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
সেনাবাহিনীর ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে ঘুক্ত শ্রমিকদের জন্য খাছ্যের চাহিদা বাড়তেই 
থাকে। বিদেশ থেকে খান আমদানি করেই এই চাহিদা! কোনমতে মেটানো 
হচ্ছিল। কিন্তু ব্রন্মদেশ জাপানের হাতে চলে যাওয়ার ফলে এই আমদানিও বদ্ধ 
হয়ে যায়। শুধু ব্রহ্মদেশ নয়, চাল উৎপাদনকারী সমগ্র পূর্ব এশিয়াই চলে 
যায় জাপানের হাতে । এর ফলে বাঙলায় এক সর্বগ্রাপী আতঙ্কের স্টি হয়েছিল । 
ব্রিটিশ সরকার এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাপীন। অসামরিক জনসাধারণের জন্য 
থান্ভ সরবরাহের কোনো ব্যবস্থাই তার! অবলম্বন করেনি । 

এছাড়াও জাপ-সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য বাঙলার সরকার পূর্ব 
বাগুলায় ঘষে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে, তার প্রয়োজনীয়তার দ্িকটিও 
ভারা জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই নীতিকে সফল করার জঙ্ত 
জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা! ও সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার 
ছিল, নেই সময় পূর্ব বাঙলার নিরক্ষর কুষকদের ভিতর সেটারও খুবই 
অভাব ছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা! দরকার, কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাপিস্ত-বিরোধী 
প্রচার-আন্দোলন তখনে! গ্রামীণ কৃষক-জনতার উপর ততট। প্রভাব বিস্তার 
করে উঠতে সক্ষম হয়নি । তাই সরকার যখন সীমাস্ত-এলাকা থেকে খান্ত ও 
নৌকা সরিয়ে নিতে লাগল তখন বাঙলার মানুষ এই ব্যবস্থার অর্থ বুঝতে না পেরে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় খাদ্য মজুত করতে থাকল। দুর্নীতি- 
গ্রস্ত ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করল এই অবস্থার স্থযোগ। ফলে, দুভিক্ষের করালগ্রাসে 
বাঙলা প্রায় শ্মশামে পরিণত হলো! । এই সর্বনাশা ধাক্কায় বাঙলার গ্রাম্য অর্থনীতি 
তছনছ হয়ে যার, পারিবারিক ব্যবস্থ। ভেঙে পড়ে এবং সামাজিক নৈতকতা ও 
মূল্যবোধ অতলে তলিয়ে যান) অপরদিকে সরকারের অস্থগ্রহপুষ্ট সুিমেয় বৃহৎ 
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বযবলায়ীগোষ্ঠী ধান-চালের ম্জুতদারী ও চোরাঁকারবার করে বাঙলার লক্ষ লক্ষ 
প্রাণের বিনিময়ে গড়ে তোলে মুনাফার পাহাড়। 

ইঠিহাসের সাক্ষ্য থেকে জান! যাচ্ছে, এই ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বম্তরের সময়- 
কালেই কমিউমিস্ট পার্টিই সর্বাগ্রে বাঙলার অসহায়, অনাহারক্রিষ্ট মান্ষের পাশে 
এসে দীাড়িয়েছিল। যে-প্রতিক্রিয়ার শক্তি ( ভারতের ব্রিটিশ সরকার ও তার অনু- 
গ্রহভাজন ব্যবসায়ীসমাজ ) বাঙলার বুকে এ বিপর্যয়ের স্ষ্টি করেছিল, কমিউনিস্ট 
পার্টি একদিকে যেমন জনগণের সামনে তাদের মুখোশ খুলে দিতে ব্যাপক প্রচার 
অভিযান চালিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বাঙলার ছুভিক্ষপীড়িত মানুষের প্রাণ 
বাচাবার জন্য অর্থ, খাছ, বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পার্টির সদস্যের গ্রহণ করে- 
ছিল এক সক্রিয় ভূমিকা। সব থেকে বড় কথা, মন্বন্তর মোকাবিলার লড়াইকে 
এই সময় কমিউনিস্টর। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের ঈপ্সিত 
পথে চলতে ও সক্ষম হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে বাঙলার বুকের উপর ফ্যাসিস্ত জাপানের বোমারু বিমানের 
বোমাবর্ষণও শুরু হয়ে যায়। একদিকে ভয়াবহ মন্বন্তর, অপরদিকে জ'প-বোমা* 
বধণ--এই উভয় সম্কটে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। ২*শে ডিসেম্বর 
€ ১৯৪২) কলকাতায় প্রথম জাপ-বোমা বধিত হয় হাতীবাগান ও খিদিরপুর 
অঞ্চলে । এরপর ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে মোট ছয়বার কলকাতার বুকে জাপানীর। 
বোম! বর্ণ করে । কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির মুখপত্র “জনযুদ্ধ' পত্রিক। 
এই সময় এক উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিম্ত-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। 

১৫ই জান্চয়ারি ষষ্ঠ জাপ-আক্রমণের সময় রাড দশটায় কলকাতার উত্তরাঞ্চলে 
ছুটি বোমা শ্রমিক কোয়ার্টারের উপর পড়ে । ফলে, কয়েকজন শ্রমিক হতাহত 
হন। সরক্টীরী বিবৃতিতে জানানো হয় £ “আমাদের ( ব্রিটিশ ) জঙ্গী বিমানগুলি 
জাপ-বোমারু বিমানগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে-.'ক্ষতির পরিমাণ তুচ্ছ'*-সামান্ত 
কয়েকজন কুলী হতাহত হয়েছে” ইত্যাদি । এই পরিপ্রেক্ষিতে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বল! হয়-_বাঙলার 
মন্তুর! নতুন আঘাত রোখো!! জাপানী বোমাই হোক, আর মালিক বা অমলা- 
তন্ত্রের আক্রমণই হোক, বাঙলার বীর মজুর এমামস্ত আক্রমণ প্রতিহত করান 
শক্তি রাখে । এ দিনের 'জনযুদ্ধে'ই ছুটি সংবাদ-চিত্র প্রকাশ করে বোমাবর্ধণ- 
জনিত ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই ছুটি চিত্রের শিরোনাম ছিল “জাপানী 
বোমা গরীবের কুঁড়েই ভাঙ্গে _খড়ের গার্দায় আগুন জালায় আর আমলাতন্ত্র বলে 
সামান্ব 'কুলী” মবিয়াছে! যাহার। তাহার ঘর ভাঙ্গিয়াছে, আগুন জালিয়াছে, 
বাংলার চাষী-মজুর তাহাদের ক্ষমা]! করিবে না। চাষী-মজ্ুররাই বোমার জবাব 
দিবে। আমলাতস্ত্রের তাচ্ছিল্য চূর্ণ করিবে। মালিকদের বড়যন্তর ধবংদ করিবে ।”৯০ 

৭ই এপ্রল (১৯৪৩ )-এর এক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বাওলায় জাপ-বিমান 
আক্রমণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহর 


২১৪. 


এলাকা, কক্সবাজার ও ফেণী শহর এলাকায় এই বোমাবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছিল। অবশ্য জাপ-ফ্যাসিস্তদের এই নগ্ব আক্রমণের ফলেই বাঙলার 
জনমানসে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কমিউনিস্টদের প্রচার ক্রমশই দাগ কাটতে থাকে এবং 
সাধারণ মাহুষকে ধ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে আরও অধিক সংখ্যায় সামিল 
করা সম্ভব হয়। এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রস্ৃতি যেসব জাপ-সমর্থক রাজনৈতিক 
দল সেসময়ে বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে খডাহস্ত ছিল, তারাও বেসামরিক 
জনগণের উপর জাপানী বোমাবর্ষণে হততম্ব হয়ে পড়ে, কারণ এতদিন পর্বস্ত 
তারা প্রচার করেছিল জাপ-বিমান কখনোই ভারতীয় জনগণের উপর বোমা 
ফেলবে না, তারা ভারতীয়দের মিজ্র । 

এই সব কিছুর প্রেক্ষাপটেই বাঙুলায় সংগঠিত হয় ফ্যাসিস্ত-বিবোধী গণ- 
আন্দোলনের এক বাপক ভিত্তি। জনযুদ্ধের যুগে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিই 
ছিল এই ফ্যাপিস্ত-বিরোধী জনজাগরণের মূল উৎস। কমিউনিস্ট প্রভাবিত বিভিন্ন 
গণসংগঠনগুলি- যেমন শ্রমিক, রুষক, মহিলা, ছাত্র-যুব, এমনকি কিশোরবা হিনীকে 
পর্যন্ত জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে 
দেখা যায়। স্থাতরাং শুধুমাত্র সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ফন্টের আন্দোলন নয়, 
ফ্যাসিম্ত-বিরোধী সংগ্রামে বাঙলার সংগঠিত অন্যান্ত গণসংগঠনের ভূমিকাও কোনো 
অংশে কম ছিল ন!। 


২. সংগঠিত শ্রমিক আলোলন ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা ঃ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্দের শ্থুচনা থেকেই সার! ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেল (%.070০)- 
এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী তাদের দাব্দাওয়। সংক্রান্ত আন্দোলনকে 
জোরদার করে তোলে । বিশেষকরে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনের মূল 
ধার! ছিল ব্রিটিশ-সায্াজ্যবাদ*বিরোধী ॥ কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি 
“জনযৃছে”-র নীতি গ্রহণ করার ফলে ১৯৪২ সাল থেকেই বাঙলা তথা ভারতবধের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন মা! সংযোজিত হয়। শ্রমিকদের দাঁবি-সংক্রান্ত 
আন্দোলনের ধারা তখনও পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও যুদ্ধোপকরণ প্রস্ততির ক্ষেযে 
যাতে কোনো অচলাবস্কা স্থই না হয় তার জগ্তও কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ট্রে 
ইউনিয়নগুলি সচেষ্ট ছিল। তবে এট! অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এম, এন. 
রায় প্রভাবিত “ফেডারেশন অফ ইগ্ডিয়ান লেবর' ব্রিটিশ সরকারের অর্থামুকুল্যে 
যেভাবে শ্রমিকস্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ যুদ্প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন 
করেছে, মেই জাতীয় কাজ কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি কখনোই 
করেনি। বস্তত, রায়পন্থী 'ফেডারেশন অফ ইতিয়ান লেবর'কে ব্রিটিশ সরকার 
১৯৪২ সালে "সবচেয়ে বেশি" প্রতিনিধিত্বমূলক বলে স্বীকৃতি দেয়। ব্রিটিশ সরকারের 
আধিক সাহায্যে এবং জ্যতীয়তাবাধী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলেই 
ফেডারেশনের কলেবর ক্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ মালে বাঙলায় ২৮,৯২৭ জন যত 


৯৫ 


সম্বলিত ২৬টি ইউনিয়ন ফেডারেশনের অনুমোদন পায় । ১৯৪৩ সালে এ সংখ্যা 
দাড়ায় যথাক্রমে ৮৫,৯১৮ জন ও ৬২টি ইউনিয়ন। কিন্তু একটুও অতিরঞ্চিভ 
ম| করেই বলা যায়, শ্রমিকদের মধ্যে ফেডারেশন সম্পর্কে ধারণ! আদৌ ভালো। 
ছিল না।১৯ 
অন্র্দিক থেকে দেখা যায়, ১৯৪২ সালে যখন জনযুদ্ধে-র নীতি ঘোষিত হয়েছে 
এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (8.৮৮[00.0)-এর নেতৃত্ব যখন 
কমিউনিস্টপের হাতে, তখনও কিন্তু তার শ্রমিক আন্দোলনের নিজন্ব গতিবেগকে 
থামিয়ে দেয়নি। যুদ্ধ চলছিল বলে দরকষাকধির পাল্লাটি শ্রমিকশ্রেণীর দিকেই 
ঝুঁকেছিল একথ| সত্যি এবং এরফলে বনু স্থানেই ধর্মঘট-আন্দোলনের পথে না 
গিয়েও দাবি-দাওয়া আদায় করাটা স্থবিধাজনক হয়েছিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে 
তা সম্ভব হয় নি, সেসব ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট শ্রমিকন্তোদের নেতৃত্বেই শ্রমিকরা 
দাবি-আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। এরকম কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলন 
হলো £ 
১) ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে হেপ্টিংস জুটমিলের ৪,৪০০ শ্রমিকের ধর্মঘট | 
২) ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে এ্যাগুরু ইল মিলের ১৫,০০০ শ্রমিকের ২৫% 
বেতনবুদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট | 
৩) ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা কর্পোরেশনের ৮১০০০ শ্রমিকের 
ধর্মঘট । 
৪) ১৯৪২-এর অক্টোবরে ভাতিয়া কারখানার ১,৬** শ্রমিকের বোনাসের 
ধাবিতে ধর্মঘট। 
৫) ১৯৪২-এর ভিলেম্ববে মহার্ঘভাতার দাবিতে পোর্ট কমিশনার অফ্রিসের 
১৯০০০ কর্মচারীর ধর্মঘট । 
৬) ১৯৪২-এর মে মাসে ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট | 
এছাড়াও এই মময়কালেই অন্যান্য ধর্মঘটের মধ্যে গজলভাই জুট মিলস, লবেক্স 
জুট মিলস, হুকুমাদ জুট মিলস ও ক্যালকাটা জুট মিলের ধর্মঘট ছিল উল্লেখষোগ্য | 
যুদ্ধের সময় সংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল দ্রব্যমূলা বৃদ্ধির স্থচক 
অন্থসারে মহার্থভাতা প্রদান। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে শতকরা ৫০ ভাগ 
মহার্ঘভাতার দাবিতে বি. পি টি. ইউ. সি সারা বাগলায় শ্রমিক সমাবেশ সংগঠিত 
করে । তাদের দাবির মধ্যে কারখানায় রেশনিংব্যবস্থা চালু করার দানিও ছিল।৯২ 
চটকল, রেল প্রভৃতি অন্যান্য সংস্থার শ্রমিকদের মধ্যেও প্রবল আন্দোলন দানা 
বাধতে থাকে । ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পাচ মাস ধরে রেল শ্রমিকদের 
আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে । ২৯শে মার্চ ঢাকার বেল শ্রমিকর! আন্দোলন 
করে প্রতি মণ বারে টাকা সাত আন হারে দশ সের চাল প্রত্যেকের জন্য আদা 
করতে সক্ষম হয়। এই সময় বি, াও্ড এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্ ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক জ্যোতি বন্থ রেল মন্জুরদের কাছে আহ্বান জানান- সমস্ত শ্রমিকশ্রেদীর 
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সঙ্গে একসাথে রেলের মজ্জুরদেরও এগিয়ে আসতে হবে মহার্থভাতার দাবি, 
জাতীয় এঁক্য ও বন্দীমুক্তির দাবিকে জোরদার করার আন্দোলনে । 'জনযুদ্ধের 
পাতায় এই আবেদন প্রকাশিত হয় 1১৩ 

এই সময় যেসব কমিউনিস্ট নেতা শ্রমিক আন্দোলনকে হুদংহত, স্থসংগ্িত ও 
স্থপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্ত বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, তাদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ রণেন সেন, জ্যোতি বন্ধু, ইন্দ্রজিত ওপ্ত, নেপাল নাগ, 
মহম্মদ ইসমাইল ও আবছল মোমিন। এরা প্রয়োজন মতো! বঙ্কিম মুখাজি এবং 
সোমনাথ লাহিড়ীর সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 

শ্রেণী-ভিত্তিক নিজস্ব দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে বাঙলা র জঙ্গী শ্রমিক আন্দো- 
লনের এই উত্তাল তরঙ্গের পাশাপাশি চলছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির সচেতন 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাও। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দৌলনে কমিউনিস্টদের ভুমিকা! কি হবে এবং পরিবতিত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ- 
সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সেই বিষয়ে কানপুরে অস্থষ্ঠিত এ. আই. টি, 
ইউ. সি-র উনবিংশতিতম সম্মেলনের প্রাক্কালে অন্ষিত সাধারণ পরিষদের সভায় 
১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিম মুখাজির উত্থাপিত ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাবটিকে 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল বূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই দলিলের 
'সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয় : সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য, নিজের জন্য জনযুদ্ধে বিজয়ী 
হোন'_ শীর্ষক পরিচ্ছেদ্দে বল হয়েছিল £ 


“ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও ভারতের জনগণকে আজ পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে 
যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্কিগুলির হিটলারী ফ্যাসি- 
বাদের বিরুদ্ধে বিজয় হলে! এদেশে স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতন্ত্রের পূর্বণত্। এখন 
গ্রেট ব্রিটেনের পরাজয় সাম্রাজাবাদকে দুর্বল করবে না বরং সোভিয়েত 
ইউনিয়নেরও পরাজয় ঘটাবে, শ্বা হবে শ্রমিকশ্রেণী ও পৃথিবীর নিপীড়িত 
মানুষের উপর অচিস্তযপূর্ব ছুবিপাক। অপরপক্ষে হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিজয়ের 
অর্থ হবে গ্রেট ব্রিটেনসহ সর্বত্র চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিজয় ও 
শক্তিবৃদ্ধি, স্থতরাং তার ফলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সাংঘাতিক. 
ভাবে পিছিয়ে যাবে । সেই কারণেই ভারতীয় জনগণের ও ভারতীয় শ্রমিক- 
শ্রেণীর স্বার্থ আজ দাবি করে যে, হিটলার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় 
সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের এক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সংহত করে কার্যকরী, অবাধ 
ও স্বেচ্ছায় এই জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ কর! উচিত ।” 

“ব্রিটিশ নীতি £ মূল বাঁধা+__শীর্ষক অংশে বলা হয় £ 

“এ, আই* টি* ইউ, মি এবং তার সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলি এমন কি বর্তমান 
সরকারের এই যুদ্ধ গ্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও আর বৈরী বা অসহযোগিতা বা নির- 
পেক্গতার নীতি চালাতে পারে না। অন্তদিকে এ আই, টি, ইউ. দি জানে 
'ষে, এটা সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত । ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন এক সরকারে 
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ঘার! পরিচালিত যুদ্ধ-প্রচেষ্ট যদি হতো! তবে তারা যা করতে পারত, বর্তমান 
স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও অপ্রিয় সরকার তার এক কণাও করতে পারে না। 
হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের যুদ্ধে বিজয়কে নিশ্চিত করতে 
ষ প্রয়োজনীয় তা হলো এই যুদ্ধে ভারতের সম্পদ ও জনশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ । 
কিন্ত তার পথে প্রধান বাধ! হলো ব্রিটিশ সরকারের নীতি--ভারতের 
স্বাধীনতার অধিকার, পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও জনপ্রিয় সরকার গড়াক্স 
অধিকারের প্রত্যাখ্যান ।” 
“যুদ্ধজয়ের জন্য সংগ্রাম করুন £ দাবিসনদ* শীর্ষক অংশে বলা হলো! £ 
“*স্ৃতরাং এ আই-টি, ইউ, সি যুদ্ধের প্রতি তার নিঃশর্ত সমর্থন জানাচ্ছে 
এবং ঘোষণা করছে যে, এই যুদ্ধের ত্রুত ও পূর্ণ বিজয়ের জন্য প্রয়োজন 
ভারতের পূর্ণ, কার্ধকরী ও এঁচ্ছিক অংশগ্রহণ এবং আজ তাতে যে বাধাগুলি 
আছে তার অপসারণের জছগ্য সংগ্রাম । এজন্য এ. আই. টি. ইউ. মি তার 
অন্ততূ্তি ইউনিয়ন, শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানাচ্ছে নিগ্নধণিত ন্যুনতম 
দাবিলমূৃহ আদায়ের জন্য গণ-আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে £ 

ক) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করতে হবে। 

খ) সমস্ত রাজবন্দী ও শ্রমিক-কৃষক কর্মী ধার! শ্রমিক, কষক বা রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জন্য দণ্ডিত বা আটক আছেন তাদের সকলকে মুক্তি 
দিতে হবে। 

গ) গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্টা করতে হবে । যুদ্ধকালীন যে-সমস্ত আইনে 
বাক-স্বাধীনতার, মত প্রকাশের, সংগঠনের, আন্দোলনের, ধর্মঘটের, 
গণ-বাহিনী গড়ে তোলার অধিকার হ্রাস কর! হয়েছে-__ত1 তুলে নিতে 
হবে। 

ঘ) জনগণের বিশ্বামভাজন, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জাতীয় সরকারের 
হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা দিতে হবে এবং তাদের হাতে যুদ্ধ পরিচালন৷ 
সমেত সমস্ত সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। 

ও) প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় সরকারের পুরঃপ্রবর্তন করতে হবে । 

চ) যুদ্ধের প্রয়োজনে, জনগণের গ্রয়োজনে ও গ্রতিরক্ষার কারণে শিল্প- 
বিকাশের বাধাগুলি দূর করতে হবে।” 

এছাড়াও এই দাবি সনদে শ্রমিক ও কৃষকদের বেশ কিছু অর্থনৈতিক দাবি- 

জাওয়াও স্থান পেয়েছিল। শ্রমিকদের প্রতি আবেদন? শীর্ষক অংশে বল! হয়েছিল £ 

“এ. আই, টিং ইউ. দি তার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান 

জানাচ্ছে যে কংগ্রম বা সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করতে। 

বরং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকেই শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে এই সনদের 
প্রচার করতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবেঃ কাজে নামতে হবে এই পথকে 
ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলায়। দুভাবে ও খোলাখুলি আমাদের 
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শ্রমিকদের কাছে বলতে হুবে যে, মোভিয়েত ও ব্রিটেনের জনসাধারণের এই 
যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ। এ এমন এক যুদ্ধ, যাতে জনগণকে তাদের নিজেদের 
স্বার্থেই জিততে হবে । আমরা চাই এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে হাজার গুণ বাড়াতে । 
আর তাই আমর! এই সনদের জঙ্য লড়ছি।-.. 
“আমর! জবরদস্তি যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধী কিন্তু আমরাই উদ্যোগ নেব ক্রমবর্ধমান 
যদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিশেষত উৎপাদনে, ইউনিয়নের স্বীকৃতিতে, কারখানায় কার” 
থানায় কমিটি গুলিতে ও আমাদের জরুরী দাবিগুলিতে ! আমর শ্রমিকদের 
ুদ্ব-প্রচার সংগঠিত করব যাতে সোভিয়েতের জনগণের তুশ্নাহীন বীরত্ব, 
অধিকৃত দেশগুলির সংগ্রামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, ব্রিটেন ও 
আমেরিকার শ্রমিকরা যুদ্ধজয়ের জন্য যে উদ্যোগ নিচ্ছে তাকে হিটলারী 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত করে তুলতে জনপ্রিয় 
কর! যায়।” 
এরপর এস, এ. ডাঙ্গের সভাপতিত্বে ১৯৪৩ সালে শুরু হয় নাগপুরে 'মিখিল 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন (৩* শে এপ্রিল-৩ রা মে)। বিগত 
বছরে কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন ১৬৮ জন। কিন্তু ১৯৪৩-এ 
প্রতিনিধি এসেছিলেন মারে! অনেক বেশি । মোট শ্রমিক সদস্যের সংখ্যা দাড়িয়ে- 
ছিল তিন লক্ষেরও বেশি ৷ বল! যায়, কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্যই প্রতিষ্িত 
হয়েছিল সংগঠনে । নাগপুর অধিবেশন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান 
জানানো হয় : জাতীয় এঁক্য ও জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। *জনযুদ্ধে"র 
নীতিই এই রাজনৈতিক প্রস্তাবে বেশি প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক প্রস্তাবের 
পক্ষে ভোট পড়ে ৪২৪টি আর বিপক্ষে ১৯২ টি। তবে ট্রেড উউনিয়ন কংগ্রেমের 
নিয়মানুযায়ী রাজনৈতিক প্রস্তাব পাপ করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের 
প্রয়োজন ছিল। তাই এই রাজনৈতিক প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়! যদিও 
কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের কাছে এ আবেদনই রাখা হয় ।১৪ 
এ আই, টি. ইউ. দির সবভারতীয় নেতৃত্বের এই আহ্বানে সাড়! দেন 
বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী । ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারে, বন্দীমুক্তির আন্দোলনে ও 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দাবিতে তার সোচ্চার হয়ে ওঠেন। শ্রহঠিক-নেতা 
আব্.ল মোমিন এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে 
যে-রিপোর্ট পেশ করেন ত। খুবই তাৎপর্যব্যপ্রক। এই রিপোর্টে বলা হয় : 
“এই প্রথম আমরা শ্রথিকদের কাছে সরাসরি রাজনীতি নিয়ে যাবার স্থুযোগ 
পেলাম। যে সমস্ত ইউনিয়ন ও অঞ্চলে আমাদের প্রভাব আছে যেই 
সমস্ত স্থানে আমর সভ। করেছি, গান্ধীজীর বিনাশর্তে ও অবিলম্বে মুক্তি দ্বাবি 
করে আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। ব্ড়লাটের কাছে তার পাগিয়েছি। 
সব দলকে একভ্র করে মুক্তির দাবি করবার জন্য জিনা সাহেবকে অনুরোধ 
করেছি। এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে আমর! ধাদের পরিচালন! করতে পেক়েছি 
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তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য £ চেঙ্গাইল, ঘুঙ্থড়ি, রিষড়।» গৌরীপুর, জগদ্দল, বজবজ, 
মেটিয়া বুকুজ, কাদাপাড়া, নারকেলডাঙ্গা, ভিক্টোরিয়। ও শ্তামনগর চটকলের 
শ্রমিক, মার্টিন, পোর্ট ইঞ্রিনিয়ারিং, গার্ডেনরীচ লোহ! কারখানা, শ্রারামপুর, 
নদীয়া, ঢাকার স্থৃতাকল শ্রমিক, বি. এাণ্ড এ রেলওয়ে এবং বি, ডি, আর 
শ্রমিক (বাকুড়া), মিলেটের ইলেকট্রিক ও মিউনিমিপ্যাল শ্রমিক, কলকাতার 
পৌর-জমাদার সমিতি, ক্রকবণ্ড কারখানা, গ্যাস ও কাশীপুর ইলেকট্রিক 
শ্রমিক। ইউনিভারিটি ইনস্টিটিউট হলে যে শ্রমিক-সভা হয় তাতে আটশত 
ট্রাম শ্রমিক যোগ দেন। এই হচ্ছে সর্বপ্রথঘ আমরা সোজান্থজি আমাদের 
পার্টির রাজনীতি শ্রমিক সাধারণের কাছে হাজির করলাম । আমাদের ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠকরা সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও সাহসের সাথে মাগগী ভাতা, 
খা, এ. আর. পির দাবির সঙক্ষে রাজনীতির প্রধান জোগানগুলি শ্রমিকদের 
কাছে উপস্থিত করেছেন । সবত্র আমরা আশাতীত সাড়া পেয়েছি । প্রথম 
ট্রেড ইউনিয়ন, পরে রাজনীতি'__-এই ধারণার পরিবর্তন ঘটানো হলে । 
দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্নমেণ্ট, কংগ্রেদ-লীগ আপমস,জাতীয় এঁক্য, গান্ধাজী 
ও অন্তান্য নেতৃবর্গের মুক্তির দাবি প্রভৃতি দাবিতে জাতীয় এঁক্য সপ্তাহ 
পালনে শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপকভাবে এগিয়ে এলেন 1৮১৫ 
১৯৪৩ সালে সারা বছরব্যাপী এবং ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয়মান বাঙলার 
শ্রমিকশ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক দীবি-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনে এবং মন্বস্তরের প্রতিরোধে, দুভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে ব্যাপক 
অভিযান শুরু করে | রেল, ট্রাম, চটকল এবং কটন মিলের শ্রমিকের! এই আন্দো- 
লনেসব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এ. আই. টি. ইউ, সিশর 
উদ্যোগে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে নিজম্ব ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে লঙ্গরখান! খুলে 
অনাহারক্রি্ট মানুষদের খাদ্য সরবরাহ করে । এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল ট্রাম, 
ইঞ্জিনিয়ারিং চটকল, পরিবহণসহ প্রায় সমস্ত শিল্পের শ্রমিকবুন্দা। তাঁর! সাংস্কৃতিক 
স্কোয়াড গঠন করে ফ্যাসিন্ত-বিরোধী প্রচার ও সাহায্য-সংগ্রহ অভিযানে ঝাপিয়ে 
পড়ে। এরকম ছুটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তৈরি হয়েছিল ট্রাম এবং 
কর্পোরেশন শ্রমিকদের উদ্যোগে ৯৬ 
সেই সময় বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনে যে নতুন জোয়ার কৃষ্টি হয়েছিল তা 
কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা বুদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯৪৪ সালের 
মার্চ মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাঁতে কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রীর্থণারাই সব থেকে বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হন। শ্রমিককেন্ছে ছু'জন 
কমিউনিস্ট প্রার্থী-_-সৌমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল সর্বাধিক ২১,০০৫ ভোট 
লাভ করেন । অপরদিকে বিরোধীর! পায় মোট ৭৫৬৯টি ভোট 1১৭ এর দ্বারাই 
বোঝা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ফ্যাপিম্ত-বিরোধী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট 
পার্টির জনযুদ্ধের নীতি কতখানি পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছিল । 
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৩. “বিরোধী আন্দোলনে কৃষকসভার ভূমিকা £ 


সার! ভারত কষকসভার বাউলা কমিটিতেও কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য এবং 
নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রশ্নাতীত। সমগ্র ভারতেই কুষকসভায় বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশই 
বুদ্ধি পাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কূষকসভার নেতৃত্বে কষি-মংক্রাস্ত দাবি-দাওয়। 
নিয়ে আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই 
সারা ভারত কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অন্বপ্রদেশের পলাসায়। সভার 
এই পঞ্চম অধিবেশন বসে মার্চ, ১৯৪০-এ। এই সন্মেলনেই যুদ্ধ সম্বন্ধে কষকসভা 
তার নীতি নির্ধারণ করে। পলাসাসম্মেলন্র রাজনৈতিক প্রস্তাবে শান্তির গ্রয়োজনে 
রুষকের৷ শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে ব্রিটিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগ্রাম 
শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া সেই সঙ্গে দেশীয় রাজা, জমিদার ও মহাজনদের 
বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাই এই যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় কোনোরূপ সমর্থনই কষকসতার 
ছিল না । সর্বভারতীয় সম্মেলনের এই গাইড লাইন অস্গুসারেই প্রাদেশিক কষক 
সভার ( বাঙুল! ) চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যশোহর জেলার পাজিয়। গ্রামে । 
প্রায় বে-আইনী অবস্থায় পুলিশী দমনপীড়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অনুচিত 
এই লম্মেলনেরও মুল স্থুর ছিল সংগ্রাম কর! ও যুন্ধপ্রচেষ্টায় সামিল না হওয়া 1১৮ 
নাৎমী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই যুদ্ধের 
মোড় ঘুরে যায়। ২২শে জুন (১৯৪১) মোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হয় আন 
এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৯শে জুন “সারা ভারত কৃষক সভা”*র অস্থায়ী সাধারণ 
সম্পাদক, সাহিত্যিক গোপাল হালদার "যুদ্ধের পরিবতিত অবস্থা ও কব 
সম্পর্কে এক দীর্ঘ আব্দেনমূলক বিবৃতি প্রকাশ করেন। 'আনম্গবাজার পত্রিকায়" 
এই বিবৃতির যে বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অংশবিশেষ নিম্নরূপ £ 
“-*-২১ মাস পৰে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমরা, ভারতের কৃষাণ ও 
মন্তুরগণ, সুম্পষ্টভাবেই আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করি। যুদ্ধের প্রারস্ত হইতেই 
আমর! ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ভারতের পরিস্থিতিতেও 
তাহার স্বরূপ অত্রাস্তভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিষাণ সভার পালানা 
অধিবেশনে এবং নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে 
কিষাণ ও মজ্ুরগণ যতদুর সম্ভব সুম্পষ্টভাবেই তাহাদের মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছে । সাআজ্যবাদ-বিরোধী বলিয়। আমর! ফ্যাসিস্ত-বিরোধী, হৃতরাং 
ফ্যাসিম্তবাদ অথব। সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের মধ্যে কোনোটিরই প্রভাব বৃদ্ধিতে 
আমর! ডউদালীন থাকতে পারি ন|। 
“মহাযুদ্ধের গতি সম্প্রতি যেভাবে পরিবতিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের নীতি 
ও কর্ধস্থচী পুনরায় ঘোষণা! করার প্রয়োজন উপস্থিত হুইয়াছে। কেননা 
স্পষ্টই বোবা। যাইতেছে যে, পৃথিবীর একমাজ্ম সমাজত্ন্ত্রী রাষ্ট্রের উপর এই 
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অতফিত আক্রমণের ফলে যুদ্ধ সম্পর্কে মনোভাব পরিবতিত হুই্য়াছে।**" 

“আমর! জানি যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র । 

ইহা সমাজতন্ত্রীদের দেশ। অত্যাচারিত জাতিগুলির উদ্ধারসাধনই ইহার 

কার্ধ। কাজেই আন্তর্জাতীয় সমাজতম্ত্বাদের আশ্রয় হিসাবে ইহাই হইতেছে 

শাস্তি ও প্রগতির কেন্ত্রস্থল। সোভিয়েটকে রক্ষা করা» কৃষক ও শ্রমিকের 

পক্ষে আত্মরক্ষা রই তুল্য ।-.. 

“যুদ্ধের এতিহাঁপিক অধ্যায় শুরু হইয়াছে । এই সময় আস্তর্জাতিক শ্রমিক ও 

কৃষকের ন্যায় আমাদিগকেও পরিবতিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে ।”৯৯ 

আমর! জানি, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধের 
বিপদ ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্তে উপস্থিত হয়। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগাপুরে 
কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিল এই যুদ্ধকে ফাসিস্ত-বিবোধী যুদ্ধ এব স্বাধীনতার যুদ্ধর্ূপে 
ঘোষণা করে। এই সময় থেকেই কৃষকসভার কর্মীর কৃষকের মধ্যে ফ্যামিস্ত- 
বিরোধী প্রচারের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকেন । [ কৃষকগভার নলিতাবাড়ি 
সম্মেলনের রিপোর্ট, ১৯৪৩, দ্রষ্টব্য ]। 

এরপর থেকেই ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত “জাপানকে রুখতে হবে এই স্লোগান তুলে 
ফ্যাধিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গের 
জেলাগুলিতে ৷ সবত্র কৃষকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে দেশরক্ষার জন্য 
তাদের প্রস্তত করার চেষ্ট| চলতে থাকে । সেইজন্য কৃষক-ভলাট্টিয়ার সংগ্রহ 
করে 'জনবক্ষা বাহিনী” গঠনের কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সার! বাওলায় 
প্রায় ৩০০ জনরক্ষা কমিটি গঠন করে ৫* হাজার কৃষক-ভলান্টিয়ার সংগ্রহ কর! 
হয়। কৃষকদের মুখে নতুন রচিত দেশরক্ষার গানও শুনতে পাওয়! যায় [ হাট" 
গোবিন্দপুর সম্মেলনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য ]। 

জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯৪২ সালের ১লা মে তারিখে 
ডিনায়্যাল পলিসি ঘোষণা করে। ত্রিপুরা! এখন কুমিল্লা ) জেলার চাদপুর 
থেকে বরিশাল ও খুলনা জেলা সহ ২৪ পরগণা জেলার বনিরহাট ও ডায়মগ্ড- 
হারবার মহকুম! হয়ে মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণের সমগ্র সমুদ্র- 
উপকৃলবতী এলাকায় «শজন ও তার বেশি যাত্রী বহনের উপযোগী সমস্ত নৌকা 
সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়! হয়। বন নৌকা জলেও ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে, 
প্রয়োজনীয় খা ও অন্যান্য মাল চলাচলের কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। নৌকাগুলির মালিক ও মাঝির! এর জন্য যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেই 
ক্ষতি-পৃরণের দাবি জানিয়ে কষকনত! আন্দোপন করেছিল। *ডিনায়্যাল পলিসি' 
প্রত্যান্ৃত হয় ১৯৪৩-এর জুন মাসে ।২০ 

১৯৪৩ সালে সমগ্র খাঙল। ভয়াবহ ছুটি দুর্যোগের কবলে পড়ে । প্রথমটি মহুয়া 
পঞ্চাশের মন্বস্তর এবং দ্বিতীয়টি ১৬ই অক্টোবরের ( ১৯৪৩ ) প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক 
বিপর্ধয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গোচ্ছাস জনিত ঘটনা । 
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ওই ছুর্ধোগের কবলে প্রাণ হারায় প্রায় ১৫,০** মাছগুষ ও ছু'লক্ষ পণ্ড । মেদিনীপুর 

ও ২৪ পরগণার প্রায় ৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার ২৫ লক্ষ অধিবাসী নিদায়ণ” 
ক্ষয়ক্ষতির সম্ম,খীন হয়। চাষাবাদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, পানীয় জলের অভাবও 

শুরু হয়। অন্তান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই কৃধকসভাও “সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ' 
নাম দিয়ে একটি অদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করে এবং সাহাযোর আৰ্োেন 

জানায় । প্রাদেশিক কষকসভার সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ রস্থুলকে এই 

কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত কর। হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই কমিটিই পরের বছর 

পুনর্গঠিত হয়ে সাধারণ ও স্থায়ী রিলিফের জন্য 'পীপলস রিলিফ কমিটি' নাম গ্রন্থ 
করে। মন্বস্তর প্রতিরোধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারেও কুষকসভার হ্েচ্ছা- 

সেবকেরা সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন । ডোমার (রংপুর, ১৯৪২) এবং নলিতাবাড়ি 

( ময়মনসিংহ ), ফুলবাড়ি ( দিনাজপুর ) ও হাটগোবিন্দপুর ( বর্ধমান )--এই তিন 

সন্মেলনেই । যষ্ট, সপ্তম, অষ্টম-_-১৯৪৩--১৪৪--::৪৫ ) কৃষকদের অর্থনৈতিক দীবি- 

দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্ধ সংগঠিত করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত 

হয় । কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে প্রায় প্রতোক জেলায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে 

থাকে এবং সেখানেও উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জেলার কাজের প্রোগ্রাম নির্ধারিত 

হয়। উক্ত জেল! সম্মেলনগুলিতে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি 

অংশগ্রহণ করেন। 

১৯৪৪ সালের ১৩ ইমে থেকে ১৫ ইমে পর্বস্ত অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক 
কাউন্সিলের এক সভায় সাংগঠনিক দিকগুলি সহ আন্দোলনগত নানা বিষয়েই 
বিস্তৃত আলোচন! হয়। অতঃপর এই প্রসঙ্গে এক সাংগঠনিক পত্রে (১ লা! জুন, 
১৯৪৪ ) বল! হয় £ 

“মেডিকেল ও অন্যান্য রিলিফ, গ্রাম্য-জীবন পুম:প্রতিষ্টা, ফমল বাড়ানো, মন্জু 
বিরোধী ও খাগ্ঠ বরাদের জগ আন্দোলন, সম্মেলন, সভ্য সংগ্রহ এবং কুষক 
সমিতির সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার প্রচে্।--এই সবের ভিতর দিয়াই 
বমানে জেলায় জেলায় কৃষক আন্দোলনের কাজ চলিতেছে ।'"'জেলাগুলিতে 
বিশেষ করিয়া এই (রিলিফ ) কাজের ভিত্তিতে কৃষক সমিতি প্রসার লাভ 
করিতেছে ।”২৯ 

সংগঠিতভাবে কষক আন্দোলন পরিচালনার জন্য, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার” 
কার্য এবং ত্রাণ ও মন্তুতথাছ্ধ উদ্ধারের কাজ চালানোর জন্য এই সময় “কৃষক 
বাহিনী” গঠন সম্পর্কেও নিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। ঠিক করা হয়, কমপক্ষে ১৮ বছর 
বয়স্ক ও সপ্তাহে অন্তত একদিন কাজ করতে ইচ্ছুক যে-কোনো বাক্তি কষক- 
বাহিনীর অঙ্গীকারপত্র মেনে নিলে বাহিনীতে যোগদান করতে পারবে । প্রত্যেক 
গ্রামে অন্তত ১* জন ভলান্টিয়ার নিয়ে একটি স্কোয়াড গঠিত হবে, প্রত্যেক 
ইউনিয়নে অন্তত ৩০, মহাকুমায় অন্তত ২১০ ও জেলায় অন্তত ৫** ভলান্টিয়ার 
নিয়ে রুষক বাহিনী গঠিত হবে। প্রতোক ভলঙ্টিযারকে প্রাদেশিক অফিস থেকে 
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কান্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত ও “কৃষক বাহিনী” লিখিত ব্যাজ দেওয়া হবে। প্রত্যেক 
পরিবার থেকে অন্তত একজন কৃষককে কৃষক বাহিনীতে যোগ দেবার জগ্ঠ 
আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া প্রচারমূলক কাজে সাহায্যের জন্য 'কষকসভা"র 
নিজস্ব সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী কিষ্টি বাহিনীগড়ে তোলারও সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়েছিল। 
[ দ্র. সাংগঠনিক পত্র, ১ ল। জুন, ১৯৪৪ 11২২ 
প্ররুতপক্ষে, এই সময়ে কষকসভা-পরিচালিত আন্দোলন ও লন্মেলনগুলি 
কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যেই সীষ্বাবন্ধ ছিল না, রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও সভা! যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। “জনযুদ্ধ' পত্রিকার মাধ্যমে এই সময় 
কষকনেত৷ আবদুল্লাহ রন্থল বাঙলার কষকসমাজের কাছে এক উদাত্ত আহ্বান 
জানিয়ে বলেন £ 
প্রাজনীতিতে বাঙলার কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে। কৃষকরা জীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছেন--জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ 
একতা চাই, জাতীয় সরকার কায়েম করতে হবে । 'জনযুদ্ধের রাজনীতি 
ধীরে ধীরে কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে । কুষক সমিতির পক্ষ থেকে 
বিভিন্ন রাজনীতিক দাবিতে আন্দোলন-মিটি-মিছিল করার ফলে দারুণ সাড়। 
জাগছে গ্রামে গ্রামে। দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে আধিক 
সন্কট--ভাত-কাপড়ের সন্কট কৃষক সমাজকে জেরবার করে ফেলেছে। 
দেশময় হাহাকার ৷ লুটপাট নয়, সংগঠিত সম্মিলিত আন্দোলনের পথেই 
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সন্কট সমাধান করতে । দেশের আধিক ও 
রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানের আন্দোলনে বাঙলার কলষকর! এবার বিশেষ 
অংশগ্রহণে অগ্রসর হয়েছে । গ্রামে গ্রামে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা নেবার বাবস্থা 
করুন। কৃষকরা কিভাবে কাজ করবেন, কি আন্দোলন করবেন তার 
নির্দেশ পাবেন এই “জনযুদ্ধের মাধ্যমে--একথা সকলে স্মরণে রাখবেন ।”২৩ 
তৎকালীন প্রার্দেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে আক্্ীহ রসুল ছাড়াও অন্তান্ত 
যাঁর! ছিলেন তারা হলেন £ মনন্থ্র হবিব, খগল! গুহ, অবনী লাহিড়ী, ভবানী 
সেন, বিভূতি গুহ (দিনাজপুর ), রণধীর দাশগুণ্ড ( চট্টগ্রাম )১ শচীন ঘোষ ও 
স্বধীর মুখাজ (রংপুর ), মণি সিং ( ময়মন।সতহ ), অ।ঘা,র রেজ্জাক খা, বঙ্ধিম 
মুখাজি, মুজফফর আহমদ প্রমুখ । এই সময় নেতৃত্বের আহ্বানে জেলায় 
জেয়ায় বিভিন্ন দাবিতে কৃষক আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। জেলা 
ও মহকুমা থেকে বিভিন্ন কৃষক সম্মেলন ও আন্দোলনের বহু রিপোর্ট পার্টি ও 
প্রাদেশিক কৃষকসভার দপ্তরে আসতে থাকে । সেই রিপোর্টগুলি সংক্ষিপ্ত 
আকারে ৩ রা ও ১* ই মার্চের জনযুছ্ধে' প্রকাশিত হয়। 
কৃষকসভার উদ্যোগে যে 'কৃষক বাহিনী? ব৷ স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা হয় 
তাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অপিত হয়েছিল। রংপুর জেলার কৃষকসভা ছিল 
অত্যন্ত শক্তিশালী । এদের উদ্ভোগে গঠিত রংপুরের কষক-জনরক্ষা। স্বেচ্ছাসেবক 


২৪ 


বাহিনী ছিল গোটা বাগলার কষকদের কাছে আদর্শস্থানীয় ৷ এরা যেসব দারিত 
“পালন করত তা হলো £ | | | 
১) হাটে পাহার। দিয়ে দর-নিয়ন্ত্রণ ও ধান-রপ্তানী মিয়ন্ত্রণ করা 

২) বিমান আক্রমণের বিক্দ্ধে রক আউট ও শেলটযারশ্ব্যব্স্থা! পরিচালনা ও 
নিয়ন্ত্রণ করা। | | 

৩) মহাজনদ্দের গোপন কর লুকানো চাল উদ্ধার করে জনসাধারণের মধো 
নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় কর|। | 

8) রেশনিং-ব্যবস্থা পরিচালন। এবং খাগ্চসরবরাহ ও উতৎ্পাদন-্ব্যবস্থা বজায় 
বাখা। 

৫) ব্যাপক জাপ-বিব্বোধী প্রচার ও গেরিলা যুদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ কর1।২৪ 

আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সীমাস্তবর্তাঁ জেলাগুলিতে কৃষকসভ। 
'ম্েচ্ছাসেবকদের জন্য সশস্ত্র গেরিল৷ যুদ্ধের গ্রশিক্ষণেরও ব্যবন্থ। গ্রহণ করেছিল। 
উপরোক্ত যেসব দায়-দায়িত্ব “কৃষক বাহিনী” পালন করত, প্রত্যক্ষভাবে ন। হলেও 
তার সবগুলিই অস্তত পরোক্ষভাবে ছিল “ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম 
প্রধান সহায়ক কাজ। এর একটি উদাহরণ রংপুর জেলা থেকেই দেওয়া যায়। 
রংপুরের বহু স্থানে শিমুল গাছের কাটা তুলে তাতে “কান্তে-হাতুড়ি-তারা” ও 
“পোভিয়েত স্থৃহাদ সমিতি” কথাটি খোদাই করের নিয়ে রক তৈরি কর! হতো! এবং 
ত৷ দিয়ে কুষকদের মধ্যে কুপন ব্যবস্থায় মোভিয়েতকে সাহায্যের জন্য চাদ সংগ্রহ 
কর] হতো । কৃষককর্মীগণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই এই নব কাজ করতেন 1৫ 
এছাড়া কৃষক সম্মেলনগুলি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিকোধী সাংস্কৃতিক কর্মস্থচী প্রচার 
করারও অন্যতম প্রধান মাধ্যম । এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা! যায়, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনে কৃষকসভার ভূমিকা ছিল যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ । 


&, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দেলনে বাঙলার ছাত্রসমাজ £ 


বাওলায় ফ্যাপিন্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠিত উদ্যোগ যে-সময় থেকে শুরু হয়, 
সেই সময় থেকেই বাঙলার ছাক্রসমাজের এক অগ্রণী অংশ ছিল এই আন্দোলনের 
অংশীদ্দার। কলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের একদল প্রতিভাবান ছাত্র যেভাবে ইয়ুথ 
কালচারাল ইনস্টিট্যুট' গঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় 
অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই বৃত্তাত্ত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । একথ। সত্য, “ওয়াই, 
সি. আই-এর আন্দোলনে অনেক ক্রটি-বিচ্যতি এবং সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু 
পরবর্তীকালে বাঙলার ছাত্রদের এ সেরা অংশটিই ৪৬ নম্বর ধর্মতলা! স্ত্রীটকে কেন্্র 
করে ফ্যাপিস্ত-বিরোধী দাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তেও দ্বিধ! করেননি । 
এই পরোক্ষ ভূষ্গিকা ছাড়াও মিজন্ব সংগঠনের পতাকাতলে দীড়িয়ে বাঙলার 
ছান্্রসমাজের এক বৃহৎ অংশ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল 'পর্যস্ত ফ্যালিব্য-বিলোধী 
প্রচার, ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ-বির়োধী আন্দোলন এবং বাগলার মন্বন্তর ও মহামারী 


০৬৫ 
১৫ 


প্রতিরোধের প্রত্যক্ষ কর্মস্থচীতেও সামিল হয়েছিল। 

নিঃসংকোচে বলা যায়, এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক 
ছাত্র ফেডারেশন (8৪. ৮, 5- ঘ্)। কমিউনিস্ট মভাদর্শে পরিচালিত এই 
ছাত্র-সংগঠনটি ছিল সে-সময় বাঙলার বৃহত্বম ছাত্র-সংগঠন। কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড 
ব্লক, সোম্তালিস্ট পার্টি পরিচালিত ও সমধিত ছাত্রপমাজ যখন “ভারত-ছাড়ো, 
আন্দোলনের উগ্র জাতীয়তাবাদী জোয়ারে ভাসমান এবং ব্রিটিশের শক্র বলে 
'জাপ-ফ্যাসিম্ত' আগ্রাসনকারীদের অন্ধ সমর্থক, তখন সেই জটিল রাজনৈতিক 
ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দাড়িয়ে যুগপৎ উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণের মোকাবিলা করেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেভারেশনকে ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়েছিল । 

১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই যে- 
(সোভিয়েত সুধদ সমিতি? ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ 
করে, তার স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করতে থাকেন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীর! । 
কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে গঠে স্টি,ছেন্টস এইড টু দি সোভিয়েট কমিটি ।২৬ 
ডিসেম্বরে (১৯৪১) পাটনায় শুরু হয় ৯. [. 9. চ-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন । 
কমিউনিস্ট ছাত্রদের মেতৃত্বে পরিচালিত এ, আই, এস, এফ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে এই সম্মেলনে । ফলে, এ. আই. এস, এফ থেকে 
কমিউনিস্ট-বিরোধী সব ছাত্রনেতাই বেরিয়ে যান। 'আগস্ট-আন্দোলন'-এর 
প্রাক্কালে এই ভাঙ্গন আরে তীব্র হয় এবং এই সময় থেকেই নিখিল ভারত ছাত্র 
ফেডারেশন ( 4৯" 1 ৪৮ ৮) ছাড়াও ছাত্র কংগ্রেণ” “মুসলিম ছাত্র লীগ" প্রভৃতি 
ছাত্র*নংগঠনগুলিব উদ্ভব হয়| 

পাটনায় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বোদ্বাইয়ে ছাত্রদের জাতীয় 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে বাঙলা, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, অন্ধ, তামিল- 
নাড় কেরাল৷ প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। অন্যান্ত অনেক 
প্রর্দেশ থেকে ছাত্র-নেতার৷ বোম্বাই যেতে পারেন নি, কারণ তার] অনেকেই 
গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। সমস্ত গ্রদ্দেশ থেকে প্রাপ্ত লিখিত রিপোর্টই উক্ত 
অধিবেশনে আলোচিত হয়। এ আই. এস, এফ এই সর্বপ্রথম একট! সসংবন্ধ 
রাজনৈতিক কর্মস্থচী গ্রহণ করে। সিদ্ধাস্তগুলি সংকলিত করে সংগঠনের পক্ষ 
থেকে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ কর] হুয়।২৭ 

ছাত্র ফেডারেশনের এই “সেপ্টেপ্বর-দলিলে যেসব দাবি ঘোধিত হয়, সেগুলি 
হলো: 

১) অবিলছ্ে বিনাশতে বন্দী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। 

২) জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্ত একটি জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেস্তে কংগ্রেস 

ও লীগ নেতাদের আলোচনা চাই-সযার ভিত্তি হবে জাতিসমূহ্রে আত্ম- 


১৩০ 


নিয়ন্ত্রণের অধিকার । ূ 
৩) দেশরক্ষার ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্ত ছাত্রসমাজের মধ সাধিক 
এঁক্ চাই। 
বোদ্বাইয়ের সেপ্টেম্বর অধিবেশনের পর থেকেই গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্ধকর 
করার জন্য প্রার্দেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিটগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 
ব্যাপক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দৌলন, স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযান পরিচালন! 
করতে থাকে। কিংগ্রেদ-লীগ এক্য” ও বন্দী মুক্তি” ছিল এই সময় ছাক্স- 
ফেডারেশনের প্রধানতম আহ্বান । বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন 
কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগের একট! রেখাচিত্র পাঁওয়! যায় প্রাক্তন ছাত্রনেত। অধ্যাপক 
গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের স্বতিচারণ থেকে £ 
“-৮*১৯৪২-৪৩ বাঙলাদেশের জীবনে এক মহাসংকটের যুগ । একদিকে বুকের 
উপর সদস্ভে দমনপীড়ন করে চেপে বসে রয়েছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
আমলাশাহী, দেশের বুকে চলেছে ভয়াবহ দুভিক্ষ;) অপরদিকে সীমান্তে 
_ চট্টগ্রামে, মণিপুরে উদ্যত জাপানী ফ্যাসিবাদী বাহিনী । কলকাতা নিশ্র- 
দীপ, বোমায় ক্ষতবিক্ষত চট্টগ্রাম । তারই মধ্যে কঠিন দাঁরত্ব ছিল সমগ্র 
ছাত্রসমাঁজকে জাপানী ফ্যানিস্ট হামলা রোখার জন্য সংহত করার, সাম্রাজ্য- 
বাদী দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার ও ভয়াব্হ দুতিক্ষকে রুখে লক্ষ 
লক্ষ নিরমন দেশবানীকে বাচানোর । সাহসের সঙ্গে, এই অসম লড়াই-এর 
কঠিন দায়িত্ব কাধে তুলে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি এবং লড়াই-এর 
সবচেয়ে সামনের সারিতেই ছিল ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা । অগণিত 
শহরে ও গ্রামে রিলিফ কিচেন ব| লঙ্গরখান। খুলে হাজার হাজার বৃতুক্ষ 
মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে বাচিয়েছিল ছাত্রকমীরা। তখনকার রণর্ধঝনিষ্ 
ছিল £ যেখানে এখনও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী আছে, সেখানেই অন্তত 
একটি রিলিফ কিচেন খুলতেই হবে । ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কলকতার 
বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মাসের 
পর মাস জনসেবার কাজ চালিয়ে যান--লড়াই করেন ব্যাপক মন্বামারীর 
বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাজ্র ফেডারেশন ভারতজুড়ে ডাক দেয় 
বাঙলাকে ধাচাওঃ । সেই আহ্বানে সাড়। দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের 
মেহনতী মানুষ ও ছাত্রসম্মাজ অকাতরে অর্থ,বস্ত্র, খাগ্য ও ওঁধধ দান করেন, 
অগণিত ছান্র-রিলিফ-স্কোয়াড অগ্তান্থা প্রদেশ থেকে সাহাধ্য নিয়ে বাঙলাদেশে 
আসেন । ছাত্র-শিক্ষক্দের সম্মিলিত 'ত্রাণ কমিটির” যুগ্ম সম্পাদকঘয় ছিলেন 
কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা নুনীল মু্দী ও জাতীয়তাবাদী ছাআ জি, জি. সোয়েল, 
যিনি পরব্তীকালে লোকমভার সহ-অধাক্ষ হয়েছিলেন 1*২৮ 
ইতিমধ্যে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলনে (১৯৪৩ ) ছান্ছ 
ফেডারেশনের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অব 


১০১, 


লাহিড়ী প্রমুখ নেতারা ছাত্র-আন্দোলন থেকে সরে এসে ইতিপূর্বেই কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নব-নির্বাচিত সভাপতি লাধন গুপ্ত 
এবং সাধারণ সম্পাদক অক্সদাশঙ্কর ভট্টাচার্ধের নেতৃত্বেই সেই সময় ছাত্র ফেডারেশন 
পরিচালিত হচ্ছিল। 

এই সময়কালের কর্ম-পরিচাঁলনায় কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীর1 যে সাহস ও দৃঢ়তা 
প্রদর্শন করেছিলেন সে-কথা বল! অবশ্যই প্রয়োজন । ফ্যানিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের 
নীতি দেশবাসীকে বোঝানে! তখন ছিল খুবই কঠিন কাজ । শক্র ইংরাঁজের শক্র 
জাপান আমাদের মিত্র--এই বিপজ্জনক ভ্রান্ত চিস্তাধারায় ভেসে গিয়েছিল 
দেশপ্রেমিক ছাত্রসমাজের এক বৃহত্তর অংশ । বাঙলার তরুণমানসের অবিসংবাদী 
নায়ক সুভাষচন্দ্র বন্থু ম্বয়ং ছিলেন এই ভ্রান্ত মতাদর্শের পতাকাধারী ;» ফলে, 
বাঙলাদেশের ছাত্র ফেডারেশনের কমীদের কাজ খুবই কঠিন ছিল । কিন্তু নিন্দা- 
অপবাদ বা দৈহিক নির্যাতন, কোনোকিছুই ১৯৪২-৪৪ সালে ছাজ্র ফেডারেশনের 
কর্মীদের কর্তব্যচুত করতে পারেনি । বহু ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিক- 
দের দ্বারা সে-সময় আক্রান্ত হয়েছেন । ৪ জন বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী- প্রচ্যোত সরকার, 
ফেণী চক্রবর্তী” ভানু মজুমদার ও কচি নাগ, আততায়ীদের আক্রমণে শহীদ 
হয়েছেন কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের প্রচার-আন্দোলন তবু একদিনের 
জন্যেও ব্যাহত হয়নি । তাদের দেশপ্রেম, সেবা ও সাহসিকতার আদর্শ মেদিন 
সুগ্ধ করেছিল অকমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও । 

এই টাল-মাটাল পরিস্থিতিতে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মহম্মদ 
'আলি পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সভাপতিত্ব করলেন 
ধূ্জটিপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় আর প্রধান অতিথি ছিলেন দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইডু। সম্মেলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সেদিন সহশ্ীধিক ছাত্রছাত্রী 
স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিনরাত পরিশ্রম করেছিল । প্রকাশ্ঠ সমাবেশে যৌগ দিয়েছিল 
কলকাতা ও শহরতলির দশহাজার ছেলেমেয়ে । বাঙলার ছাত্র ফেডারেশনকে 
অভিনন্দন জানিয়ে সরোজিনী নাইড়ু আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন £ 

“আত্মত্যাগ আমরা করিনি--আত্মত্যাগ করেছ তোমরা, বাওলার তরুণ 

পমাজ। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই । বাঙলার ঘোর দুঃসময়ে, তোমরা 

জনগণের পাশে ছাড়িয়ে অসামান্ত সেবাকাষ করেছ-স-কে তা অন্বীকার 

করবে? এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসম্ন। ঝগড়া ভোলো, একজোট 

হও” [ সম্মেলনের মুদ্রিত ইংরাজি বিবরণের অনুবাদ 11২৯ 

প্র তপক্ষে, এই পর্ধায়ে ছাত্রফেডারেশন এক এঁতিহাসিক ভূমিকা! পালন 
করেছিল। ছাত্রনেতা ও কম্মীবা ছড়িয়ে পড়েছিলেন গ্রামে গ্রামে, জেলায় 
জেলায় । “জনযুদ্ধ' ও “দি স্ট.ডেপ্ট' পত্রিকার মাধ্যমে এবং ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক 
স্বোয়াডগুলির মারফৎ্ তারা যেমন একদিকে ফ্যানিস্ত-বিরোধী প্রচার-আনোলন 


২৮ 


চালাতেন, অপরদিকে তেমনি 'জনরক্ষ! সহিতি' পিপলস রিলিফ কমিটি প্রভৃতির 
মাধ্যমেও ছাত্রকমীর। মন্বন্তর ও মহামারীর মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়েছিলেন? 
বাঙলার ছাত্রসমাজের মধ্যে এই সময় থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব বাড়তে 
থাকে। জনযুদ্ধের যুগে ধারা ছান্্ ফেডারেশনকে বাঙলাদেশে নেতৃত্ব দিতেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন £ বিশ্বনাথ যুখাজি, রমেন ব্যানাজি, অবনী 
লাহিড়ী, স্থনীল মুন্সী, কমলাপতি রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ দত্ত, নির্মল 
চ্যাটাজি, স্থকুমার গুপ্ত, প্রভাত দাশওগ্ত, ননা বন্থ, কনক দাশগুগ্ড (যুখাজি ), 
গীতা মুখার্জি, অলকা মজুয়দার ( চট্টোপাধ্যায় ),প্রশাস্ত সান্তাল, শঙ্কর রায়চৌধুরী, 
অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধন গ্রপ্ত প্রমুখ আরে অনেকেই । রমেন ব্যানার্জি ১৯৪৫ 
সাল পর্যন্ত ছিলেন পার্টির প্রাদেশিক ছাত্র-ফ্রাকশানের সম্পাদক 1৩০ 


৫. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে লারীসমাজ ও মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির ভূমিকা £ 


ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সদন্য নারীকর্মীদের নেতৃত্ে 
বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের লারীসমা্জ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন-স্তা নিশ্চয়ই 
আজ ইতিহাস। ভারতবধের মাটিতে উচ্চকোটি মহিলাসমাজের গণ্ী পেরিয়ে 
সংগঠিত ও গণতিত্তিক নারী-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে নিঃসন্দেহে বাঙলার 
“মহিল৷ আত্মরক্ষা! সমিতি” গঠনের মধ্য দিয়ে । 

প্রাথমিকভাবে ছাত্র ফেডারেশনের অন্ততূক্ত ছাত্রীকমীরাই নীরীসমাজের মধ্যে 
ফ্যাপিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্ধ শুরু করেন। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪৯ 
সালের জাঙ্গুয়ারিতে লক্ষ শহরে একটি “মারাভারত ছাত্রী সম্মেলন* অনুষ্ঠিত হয় । 
সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কষেকশত ছাস্্রীকর্মী এই সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিল। সরোজিনী নাইড়ু ছিলেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি । লগুন থেকে সদ্য 
প্রত্যাগতা রেণু রায় ( চক্রবর্তা ) তরুণ ছাত্রীদের সামনে দেশবিদেশের উদাহরণ 
সহযোগে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন এবং প্রদেশে প্রদেশে 
ছাত্রী-সংঘ গড়ে তুলতে তাদের উত্াহিত করেন ।৩১ 

ইতিমধ্যেই অবশ্য ১৯৩৯ সালে বাঙলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববি্ালয়ের 
ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রী-সংঘ বা গার্লস স্ট.ডেণ্টস এ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। 
ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধলের নারীকর্মীরা মিলিত 
হয়েছিলেন ছাত্রীর্দের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে । কমিউনিস্ট পার্টির 
কনক দাশগুপ্ত (মুখাজি ), শাস্তি সরকার (বস্থা, কল্যাণী মুখাজী (কুমারমঙ্গলম), 
চিন্থ ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী (ব্যানা্ছি ), লেবার পার্টির উম| ঘোষ, গীত। ব্যানার 
(মুখার্জি), কংগ্রেস সোশ্তালিস্ট-পার্টির 'অনিম! ব্যানাঙ্ি (চক্রবর্তী) এবং 
রায়বাধদী পার্টির শোভা মন্ুমদার (গাঙ্গুলি ) কে নিয়ে প্রথম গার্লস স্ট,ডেপ্টস 
কমিটি গঠিত হয়। কনক দাশগুপ্ত হন এর প্রথম সম্পা্দিকা। গালস স্টডেষ্টস্‌ 


জী 


আ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে নাআজ্যবার্দী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার-আলোলন 
চালালেও জনযুদ্ধকীলে কমিউনিস্ট ছাত্রী-নেতৃত্বের পরিচালনায় তারা প্রদেশে" 
প্রদেশে, জেলায়-জেলায় ফ্যাসিস্ত"বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন ।৩১ 
বস্ত্র, এই সময়কালে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 

শ্রেণী থেকে, কিছু কিছু মহিলার! কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তাদের মধ্যে 
অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্রববাদী দলের সঙ্গে যুক্ত । আবার 
ছাত্র আন্দোলন থেকেও এপেছিলেন অনেকে । কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে 
এইসব মহিলাকর্মীদের অনেকেই পার্টির গোপন কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে 
থাকেন, এমনকি পার্টিতেও যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় মহিলাদের 
পার্টির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলবার 
জন্য উদ্যোগ নেয়। এইভাবে নারীসমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচার করার 
কাজ চলতে থাকে । পার্টির রাজনৈতিক ক্লাসগুলির মধ্য দিয়েও মহিলাকমীদের 
প্রশিক্ষিত করার কাজ শ্বরু হয় 1৩৩ 

খুব স্বাভাবিকভাবে, জনযুদ্ধের যুগে এই কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার নীরীসমাজকে সংগঠিত করার ব্যাপারে 
খুব বেশি সমস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি । 

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সৌভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার 
পরেই তার বীরত্বের কাহিনী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে । সোভিয়েত নারীদের 
বীরত্বের কাহিনীও প্রচারিত হতে থাকে সর্বত্র । বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত 
বীরাঙ্গনা রূপে তানিয়া, মোফিয়া, জয়া, কাসমেো৷ ডিস্কায়া, ওলগা বারঝোলজ, 
নাতাশা কভসোভা, মারিয়া পেলিভানোভা, নিনা পোপোভা প্রভৃতি সংগ্রামী 
মেয়েদের কাহিনী বাঙল। তথ! ভারতের শিক্ষিত এবং সচেতন নারীসমাজের মধ্যে 
সর্বাধিক প্রচারিত হয়। 

সোভিয়েত নারীদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলবার সংবাদও বাঙালী 
মহিলাদের অনুপ্রাণিত করে । হিটলারের মৌভিয়েত আক্রমণের পরেই ১৯৪১ 
সালের *ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে মহিলাদের একটি ফ্যাঁসিবিরোধী সম্মেলন অন্থুষ্ঠিত 
হয়। এই সম্মেলনে থেকেই গঠিত হয় 5০9%161 ড/070605 /১0৫$-585015 
00910171056 | হিটলারচক্রের বর্ধর ফাাসিম্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল 
হওয়ার জন্য বিশ্বের নারীসমাজের কাছে একটি এতিহাসিক আবেদন প্রচার করা 
হয়। এর মাধামে বিশ্বের নারীসমাজকে ফ্যাসিস্ত-শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয় ।৩৪ 

সোভিয়েত নারীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চীনের নারীদের স্বাধীনত। 
সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীও ভারতের নারীদের উদ্ধ্ধ করতে থাকে । মাদাম 
সান ইয়াৎ সেনের একটি বিশেষ প্রবন্ধ-_“চীন। মেয়েদের শ্বাধীনতা সংগ্রাম সেই 
সময় ব্যাপকভাবে প্রগারিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাগাহিক পত্রিকা 


৩০৩ 


“জনযুদ্ধের মাধামে ।৩৫ 

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশে গড়ে ওঠে নারীদের মধ্যে দেশবক্ষা 
ও আত্মরক্ষার আন্দোলন। বার্ডলা ছিল এর পুরোভাগে। ফ্যাসিস্ত-বিয়োধী 
প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জাপধিরোধী মেলা প্রভৃতি সংগঠিত হতে থাকে। 
মহিলার! দলে দলে এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন ; ক্রমশই গড়ে ওঠে 
মহিলাদের নিজস্ত সংগঠন--আঞ্চলিক, জেলাভিত্তিক ও প্রদেশগতভাবে। 

১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা-কর্মীদের 
উদ্যোগে ইউনিভাপিটি ইনর্রিটট্যুট-এর লাইব্রেরী হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসি- 
বিরোধী সভ। ডাকা হয়। এই সভায় বামপন্থী দলগুলির মহিলারা ছাড়াও 
বিভিন্ন দল ও মতের এবং নির্দলীয় প্রগতিগীল মহিলারাও যোগদান করেন। এই 
সভা থেকে একটি “কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি %€0810018. 
ড/০)610”5 5611 [0619106 [.688০০) গঠিত হয়। এই সাংগঠনিক সমিতি গঠন 
করার জন্য সভা আহ্বান করেছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, সাকিন! বেগম, রেণু 
চক্রবতী+ স্থধ! রায়, মণিকুম্ভলা সেন, নাঁজিমুঙ্গেসা আহমদ, বিয়াট্রিপ টেরান 
(জা. ০. 4), অপর্ণ। সেন (4.1. ভা.) ও ফুলরেণু দত্ত (গুহ )1৩৬ সভা 
থেকে সাংগঠনিক সমিতির আহ্বায়িকা নির্বাচিত হন এল! রীড। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪২-এ মছিল! আত্মরক্ষা সাংগঠনিক 
সমিতির আহ্বায়িকা এবং পরবর্তীকালে কয়েক বছর পর্বস্ত প্রাদেশিক মহিলা 

আত্মরক্ষ। সমিতির সম্পাদদিক। পদে অধিষ্ঠিত এল! রীভ কিন্তু কোনে। বিদেশিনী 
মহিল! ছিলেন না । তিনি ছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার মৃগৈজ্লাল 
মিত্রের কন্যা, প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের নাতনী । “স্টেটস্‌- 
ম্যান+ পত্রিকীর বার্তী-সম্পাদক 'গ্যালেক্চ রীডের সঙ্গে ভার বিয়ে হয়। গ্যালেক 
রীভ ও এলা রীড ছু'জনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী । মহিলা 
আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতির দপ্তর প্রথমে কলকাতায় তাদের বাড়িতে ২/১ লাউডন্‌ 
স্ট্রটে এবং পরে ১মং থিয়েটার রোডে কিংস কোর্টে অবস্থিত ছিল । প্রথম গ্রাদদেশিক 
সম্মেলনের (১৯৪৩ ) পর মধ্য কলকাতার ১৩, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লী মেমো- 
রিয়'ল স্কুলের একটি ঘরে সমিতির দপ্তর স্থানাম্তরিত হয়। রীড-দম্পতি পরবর্তী" 
কালে অবশ্ঠ লগ্নে চলে গিয়ে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হয়ে- 
ছিলেন। হ্থুলেখিকা এবং একজন প্রথম সারির সাংবাদিক এলা রীড লগ্নে 
১৯৮২ সালে মারা যান। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথমপর্বে এলা বীডের 
অব্দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

যাহোক, “জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মহিল। আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির সভার 
যে-বিবরণ প্রকাশিত হয় তা নিম্নক্ধপ £ 

“গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনপ্টিটিউট লাইব্রেরী হলে 

কলকাতার নারীদের এক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হয়। চীন! কন্সাল 
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জেনারেলের পত্বী মাদাম পাও সভায় সভানেত্রীত্ব করেন। এ. পি 
শ্রীযুক্তা প্রণতি দে বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মেয়েদের মতে! ভারতের 
মেয়েদিগকেও দেশ ও গৃহ্রক্ষার জদ্ পুরুষের পাশে ঘোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে 
হইবে। শ্রীযুক্ত! জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বলেন যে, স্বাধীনত! কখনো! অপরের 
দান হিসাবে আসে ন৷। জাপান আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না । সভা 
রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তী, মণিকুস্তল! সেন, নাজিমুন্নেদা আহমদ, স্টেলা! ব্রাউন 
প্রভৃতি বন্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ ১) দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইতে হইবে, ২) জনরক্ষার জন্ত 
মেয়েদের শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে মেয়েদিগকে অফিস, কারখানা, এমনকি রণক্ষেত্রেও পুরুষের স্থান 
পৃরণ করিতে হুইবে, ৩) মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশন শিক্ষা দিতে হুইবে, 
৪) জনসাধারণের সহিত ভারতের সৈম্তদের সন্ভাব স্থাপন করিতে 
হইবে ।”৩? 
মহিলা আত্মরক্ষ। সাংগঠনিক সমিতির কার্ধকরী কমিটির উক্ত সদশ্তগণ নারী- 
সমাজের উদ্দেশে একটি যুক্ত আবেদন প্রচার করে প্রতিটি গ্রামে ও শহরে মহিলা 
আত্মরক্ষ! সমিতি গড়ে তুলতে আহ্বান জানান । এই আবেদনে ৮ দফ। কর্মস্থচী 
প্রচার কর হয়ঃ ১) প্রচার আন্দোলন, ২) পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলা, ৩) দিভিল ডিফেন্দের কাজগুলি সংগঠিত করা, ৪) বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের জন্ত 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করাঃ থাগ্য-বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা, ৫) প্রয়োজনবোধে 
সামরিক স্থবিধার্থে অধিরুূত স্থানগুলি থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের সরে যেতে 
সাহাযা করা, তাদের জন্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি আদায় করতে সাহায্য 
করা, ৬) জেলা বোর্ড কো-অপারেটিভ বা সরকারী সাহায্যে চাল-ডাল 
্রসৃতি স্যাষ্যমূল্যের দোকান চালাতে সাহায্য করা, ৭) যুযুত্ছ, লাঠি খেল! 
প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের বাহিনী সংগঠিত করা। বিপদের সময় নিজেদের 
ও প্রতিবেশীদের যাতে রক্ষা! করতে পারে তার জন্য এবং গেরিলা-ুদ্ধের 
সাহায্যের জন্য মহিলাদের একটি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা, ৮). 'ফসল- 
বাড়াও" এবং “উৎপাদন বাড়াও? আন্দোলনে সহযোগিতা করা ।৩৮ 
এরপর থেকেই স্থুপরিকল্লিতভাবে গ্রামে ও শহরে স্বত্র স্থানীয়ভাবে মহিলা 
আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে । সমিতি গড়ার এই কর্মস্থচী 
নিয়ে মহিলাকর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন কলকাতার বস্তি ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন 
জেলার গ্রাম ও শহরের অঞ্চলে-অঞ্চলে ৷ এব ফলে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেক ছোট 
ছোট মহিল! আত্মরক্ষা সমিতি বা কমিটি গড়ে উঠতে থাকে । এই সময়কার 
প্রচার্আন্দৌলনের যে-বিবরণ কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী দিয়েছেন তার 
অংশবিশেষ নিয়রূপ : 
“**কমিউনিস্ট মেয়েরা প্রত্যেকটি বাড়ি বাঁড়ি ও ছুয়োরে ছুয়োরে উপস্থিত 
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হতে লাগল। দরজা খুলে মেয়ের] বেবিয়ে লে আমরা তাদের বোধাতে 
চেষ্টা করতাঁম যে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমরা চুপ করে ধসে থাকতে 
পারি না। আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মান রক্ষা---এ তো! 
আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় 
সরকার গঠনের জন্ত জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য 
করতে হুবে। নেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্র সমবেত করতে । 
এই জগ্যই জাতীয় নেতাদের যুক্তি আমাদের পেতেই হবে। 
“সভায় সভায় এই কথা আমরা শোনাই--বলি, রাশিয়ার মেয়েরা যদি পারে, 
আমর ভারতের মেয়েরা কেন পারব না !.."প্রথম প্রথম সভায় সমিতিতে 
মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল, আবে! কঠিন ছিল বেশিক্ষণ কোন বিষয়ে 
তাদের মন বসানো । আমাদের কমর সংখ্যাও তেমন বেশি ছিল না।। 
তবু নানা! প্রতিকূলতার মধ্যে সেই অল্ল সংখ্যক কর্মীরাই ঘুরে ঘুরে মহিলাদের 
বোঝানোর কাজ করে যান অটুট ধৈর্ষের সঙ্গে । কোথাও সভা! হবার কথা 
হলে তার প্রতিটি বাড়িতে যেত, একবার দু'বার নয়--বনুবার। শেষ মুহৃত্ঠ 
পর্যন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হতো সভায়। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে 
আসতেন মহিলার] 1৮৩৯ 
মহিলাদের মধ্যে এই সময় আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কলকাতা 
ছিল সবথেকে অগ্রণী । কলকাতায় জাপ বৌমাব্ষণের আগে থেকেই আত্মরক্ষার 
প্রস্ততি চলতে থাকে। প্রবীণ মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 
৭...প্রেতিটি পাড়ায় পাড়ায় বস্তি অঞ্চলে মহিলা! তলাটিয়াররা জাপবিরোধী 
প্রচার-স্কোয়াড সংগঠিত করতে থাকে । কলকাতায় বিমান আক্রমণের 
প্রথম দিন থেকেই অস্তত ১৫টি বস্তিতে মেয়েরা কাজ শুরু করে । তাদের 
দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল £ ১) পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সেখানে কত লোক 
বাস করে, বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার মতো! কতগুলি পাক! বাড়ি 
আছে, কতজন মেয়ে ও ছেলে ওয়ার্ডেন আছে, কত লোককে এ, আর, পি 
শিক্ষা দেওয়! হয়েছে, এ পাড়ার মানুষের কিকি অসুবিধা আছে ইত্যাদি 
তথ্য সংগহ করা, ২) পাড়ায় পাড়ায় এ, আর, পি ও প্রাথমিক চিকিৎসা 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থী করা) ৩) নিজেরা এ. আর. পি, প্রাথমিক চিকিৎসা 
শিক্ষা নেওয়া, ৪) ভলাটিয়ার বাহিনী সংগঠিত করা ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের 
মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা সমিতির সমস্ত সংগ্রহ করা 1789 
অবশ্ঠ শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতির সংগঠন ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল মফস্বল জেলাগুলিতেও । বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, নিলেট, 
ঢাকাঃ ফরিদপুর, রংপুরঃ রাজশাহী, ফুশিদাবাদ ঃ বাকুড়া, পাবনা, হুগলী, খুলনা, 
যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে ফ্যা সিস্ত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে, 
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'দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্মস্চীর মাধাষে এবং খান্ক আন্দোলন ও রিলিফের 
সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাথমিক কাজ শুরু হলো । 
এইসব জেলায় ধারা সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন তারা হলেন - মণিকুস্তল! 
সেন, স্থরবাল। সেন, বীপাপাণি দে, শান্তি সেন, স্বেহলতা দাস, শাস্তিস্থধ। ঘোষ, 
ভাঙ্গ দেবী, যু ইফুল বন্থ,কল্পনা দত্ব, আশা দত্ত,গ্রীতি হালদার; এছাড়া কনক দাশগুপ্ত 
(মুখাজি ), রেণু রায় ( চক্রবর্তী ), জ্যোতি্সয়ী গাঙ্গুলি, কমল! চ্যাটা্জি (সুখাজি) 
প্রমুখেরা তো ছিলেনই। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষিত মুমলিম 
পরিবার থেকেও মহিলার! এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন । ১৯৪২-এব ১৩ই 
এপ্রিল যখন কলকাতায় 081000:9 ৬1 0156205 9611 109161006 1.68£9০ গঠিত 
হয়েছিল তখন সাকিন! বেগম তার অন্যতম সংগঠকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ কৰেন। এই 
সময়ে খুলনা জেলার যে রিপোর্ট 'জনযুদ্ধে'র পাতায় পাওয়া যায় তা নিয়রূপ £ 

"খুলনা-_সাতক্ষীর! মহকুমার রন্ুলপুরে নারীদের ভিতর যথেষ্ট চেতনা দেখা 

গিয়েছে। তাহার সংঘবদ্ধ হইতেছেন। মুসলিম নারীদেরই উত্সাহ বেশি। 

এখানে একটি নারী আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে । তছমিনা খাতুন এই 

সমিতির সম্পার্দিক |৮৪১ 

বন্ততই, পূর্ববাঙলার জেলাগুলিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিকাংশ 
সভাতেই মুপলিম মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য । যাহোক, ১৯৪২-এর 
জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পরধস্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা 
জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহিল! আত্মরক্ষ। সমিতির অসংখ্য শাখা । 

এরপর মহিল। আত্মরক্ষা সমিতির কর্মযজ্ঞ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল জেলায় 
জেলায়, এমনকি গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তেও। প্রথম যখন বঙ্গদেশে জাপানী বোমা 
পড়ে তখন স্থরক্ষা! ব্যবস্থার প্রশ্নটি অতি তীব্রভাবেই অন্থভূত হয়। এই পর্বে 
নারী-আন্দোলনের মূল কর্মস্থচী ছিল তিনটি ; এক) দেশরক্ষা;) ছুই) জাতীয় 
নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা; তিন) দুভিক্ষে মৃত্যুর হাত থেকে 
জনগণকে রক্ষা করা। 


প্রথম পায়ে, ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, মহিলাদের মধ্যে 
আত্মরক্ষা সপ্তাহ পালনের জন্য ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণ করা হম । এই আত্মরক্ষা 
সপ্তাহের প্রধান কর্মস্থচী ছিল জাপবিরোধী প্রচার । প্রতিটি অঞ্চলে মহিলাদের 
স্কোয়াড, বৈঠক-সভা, সাধারণ সভা, চিত্র-প্রদর্শনী, প্রভাতফেরী, জননাট্য, 
বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধামে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার 
কাজে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক এক্য গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানানে। হয় । 
আত্মরক্ষা সপ্তাহের এই আন্দৌলনের মধা দিয়ে কতকগুলি গঠনমূলক কাজও 
করা হয়ঃ ১) মেয়েদের মধ্যে এ. আর. পি. প্রাথমিক চিকিত্সা ও ছোবা-লাঠি 
খেল শেখার ব্যবস্থা ; ২) ভলািয়ার বাহিনী গঠন করা ; ৩) খাগ্য আন্দোলন 
ংগঠিত কর! । এই প্রচার-আন্দৌোলনের মধ্য দিয়ে মহিলা আত্মুরক্ষা সমিতির 


হত৪ 


সাধারণ সভা সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে ।৫৭ 

দ্বিতীক্ন পর্যায়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ ছিল নতে্বর, ১৯৪২-এর প্রথম 
সপ্ডাহটিতে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে “জাতীয় একা সপ্তাহ" পাপন 
কর! | এই এঁক্য সপ্তাহের রণধ্বনি ছিল £ কংগ্রেন নেতাদের মুক্তি চাই, ঘমননীতি 
বন্ধ করো, কংগ্রেসম্দীগ এক হও» জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠন করো” জাপানীকে 
রুখে দেশ ম্বাধীন করে! | এই সব স্সোগানের ভিত্তিতেই ব্যাপকভাবে জনগণের 
সহি-সংগ্রহ, রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার এবং বিক্রয়, 
বৈঠক-সভা ও জনসভা, সাহিত্য প্রচারের মাধামে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা আর 
দেশরক্ষার জগ্য জাতীয় একর প্রয়োজনীয়তা প্রচার করাই ছিল এই একা 
সপ্তাহের বিশেষ উদ্দেস্ট । বলাবাছলা, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই রাজনৈতিক 
গ্রচার-আন্দোলনে প্রথম থেকেই অংশ গ্রহণ করেছিল। 

এই এঁক্য সপ্তাহের আরো বৈশিষ্ট এই যে, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময় 
গাঙ্গুলি প্রয়ুখ কংগ্রেন নেত্রীরাও অনেকে এই দাবীপত্রে স্বাক্ষর দেন ও কমিউনিস্ট 
মেয়েদের সঙ্গে দেশরক্ষার সংগ্রামে যুক্ত হন (যদিও তখন ভারত-ছাড়ো, 
আন্দোলন পুরোদমে চলছিল )। আবার, মুসলিম ও খ্রীষ্টান মহিলারাও এই 
প্াবিপত্রে ব্যাপক সংখ্যায় স্বাক্ষর দেন। এইভাবে মহিলাদের মধ্যে এক দেশপ্রেমিক, 
ধর্মনিরপেক্ষ এবং এঁকাবদ্ধ গণআন্দোলন ও সংগঠন গড়ার বাস্তব ভিত্তি রচিত 
হতে থাকে। | 

তৃতীয় পর্যায়ে মহিল! আত্মরক্ষা মমিতি ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু কলে 
গোট। ১৯৪৩ সাল জুড়ে বাঙলায় ব্যাপকভিত্তিক খাছ্য-আন্দোলন গড়ে তোলে । 
ভয়াবহ মন্বম্তর ও খা্য-সংকটের মোকাবিলায়, খাছ সরবরাহ ও বণ্টনের কাজ 
পরিচালনায় মেয়েদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয় । শুধুমাত্র দুভিক্ষ- 
ত্রাণ বা খাস্ঘসংকট মোকাবিলাতেই নয়, জাপবিমান আক্রমণ প্রতিবোধেও ফ্রেগস্‌ 
গ্যান্বুলেন্স ইউনিট”-এর সঙ্গে একত্রে এরা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাঈরেন 
বাজ। মাত্রই বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে নারশিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতেও 
এরা সাহায্য করতে থাকে । বস্তি অঞ্চলের মানুষদের অস্থবিধাগুলি দূর করা এবং 
বিমান হানার পর আহতদের শুশ্বধার জন্া রিফিল সেপ্টারে কাজ করার জন্যও 
নারী-ভলাটিয়ারদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এই সময় কনট্রোলের দোকানের 
সামনে লম্বা লাইন পড়লে দোকানীর। লাইনে দাড়ানো মানুষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত 
খারাপ ব্যবহার, এমনকি নিগ্রহ পর্যন্ত করত | এসব ক্ষেত্রে মহিলা -হ্েচ্ছাসেবিকার। 
গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন এবং মহিলা ক্রেতার] যাতে বিধিসম্মত পণ্য" 
সামগ্রী পান সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ.করতেন। বস্তি অঞ্চল থেকে শ্রযজীবী মেয়েরাও 
এসে এই কাজে যোগ দেন। ৩/৪ মাস আগেও যার! পর্দানশীন ছিলেন, তারাও 
ম্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে এগিয়ে আলেন। মধ্যবিত্ত মহিলারাও তাদের ঘরের কাধ 
ফেলে নকাল থেকেই এই কাজে লেগে যেতেন 1৪৩ 


২৩৫ 


এইসব রেখাচিত্র থেকেই সেই সময়কার “মহিলা আত্মরক্ষা! মষিতি'র প্রশংসনীয় 
কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হওয়া যায়। এই সময়কালে কমিউনিস্ট মহিলা 
ফন্টের উদ্যোগে সংঘটিত একটি ল্মরণীয় ঘটন। হলো! বিধানসভা! ভবন অভিমুখে 
মহিলাদের বিশাল “ভূখামিছিল” ( ১*ই মার্চ, ১৯৪৩) পরিচালন! । কলকাতার 
বস্তিঅঞ্চনসহ উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ৫*০* মহিলা! শোভাযাত্রা সহকারে 
খাছ্যের দাবিতে এবং উচ্চমূল্যের প্রতিবাদে এদিন বিধানলভা অভিমুখে যাত্রা: 
করেন । ছেড়া ন্যাকড়ার ফালি পর] হাড্ডিসার শত সহশ্র মায়ের দল তাদের 
হাড়-জিরজিরে মুমূর্য শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চেতনায় সেদিন যেন 
কশাঘাত হেনেছিলেন ; ওই বিশালকায় কঙ্কালসার মহিলা-মিছিলের সুশৃঙ্খল ও 
দৃপ্ত দাবির কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ছিলেন একেবারেই অসহায় ।' 
একশ বস্তা চাল ওই মিছিলকারীদের হাতে তাকে সেদিনই তুলে দিতে হয়েছিল। 

রেণু চক্রবততী লিখেছেন, এটাই হলে! মহিলাদের প্রথম সংগ্রামী মোর্চা--য! 
নাড়িয়ে দিয়ে গেল গোটা শহরকে, পিঠ সোজ! করে বসতে হলো সরকারকে । 
নারী-আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় এলো । সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন 
থেকে কলকাতার মহিল। আত্মরক্ষা! সমিতি পৌছল শ্রমিক-গৃহ্ণীদের স্তবে এবং 
তাদের বাণী পৌছে দিল গ্রামের দরিজ্র মাহুষের কাছে 18৪ কলকাতার অনুপরণে 
কমিউনিস্ট মহিলাদের এই ধরনের ভূখা মিছিল ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া, পাবনা» 
ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতেও । একই 
সঙ্গে চলতে থাকল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার । 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার নারীসমাজের এই ব্যাপক ভিত্তিক গণ- 
আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলবার পশ্চাতে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 
সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব । কেবলমাত্র বাঙলাতেই নয়, কেরল, অন্ধ, আসাম, পঞ্জাব 
প্রভৃতি প্রদেশগুলিতেও নারী-আন্দৌোলন এই সময়কালে সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । কিন্তু বাঙলাই ছিল এর প্রধান কর্মকেন্দ্র। ১৯৪২-এর ২২শে জুলাই 
পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ! উঠে যাওয়ার পরই মহিলা ফ্রণটকে সংগঠিত করার 
বিশেষ পরিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্ট গ্রহণ করে । ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং বিভিন্ন 
জেলায় পার্টি-সদশ্ত মহিলা কর্মীরা! কমিউনিস্ট পার্টির জেল! কমিটিগুলির নেতৃত্বে 
কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যান্ৃত হওার পরে মহিলা ফ্রণ্টের কাজ 
পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক কমিটি ও জেল! কমিটির সদশ্যদের নিরিষ্ট দায়িত্ব 
দেওয়। হয়। মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাস সংগঠিত করে কর্মী 
তৈরি কর। হতে থাকে । প্রাদেশিক স্তরে ও জেলাস্তরে মহিল! ফ্রণ্টের নেতৃত্বকে 
গড়ে তুলবার জন্য মহিলা পার্টি-দদশ্যদের পার্টি সেল ও ফ্রাকশন গঠন করা হয়। 
প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে সারা প্রদেশের নারী-আন্দোলনকে মংগঠিতভাবে 
পরিচালনা করার জন্য পাঁচ জন মহিল। সম্দশ্কে নিয়ে প্রাদেশিক মহিল! ফ্রাকশন 
ও পরে প্রার্দেশিক স্পেশাল সেল গঠন কর! হয়। এদের মধ্যে ছিলেন মণিকুস্তল। 


৩৩ 


সেন, রেণু চক্রবতী, কমল! মুখালি, যুইফুল বায় ও কনক মুখার্জি । প্রথম তিনজন 
শুল্ থেকেই যুক্ত ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা! সংগঠন কমিটির নঙ্গে। যুই্ফুল বায় পরে 
বরিশাল থেকে কলকাতায় আসেন। পার্টির উপর থেকে নিষেধাঞ্ঞা প্রত্যাধত 
হওয়ার পর কনক মুখাঙ্জি আগ্ার-গ্রাউও্ড জীবন পার হয়ে প্রকান্তে এসে ছা্রক্রণ্ট 
ছেড়ে মহিল। ফ্রণ্টে যোগান করেন 15৫ 

কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্দেশিক দণ্তরেই (২৪৯, বন্ুবাজার স্ট্রীট, কলকা তা) ছিল 
বাঙলার মহিলা ফ্রণ্টের দণ্তর। সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মহিল। ফ্রণ্টের 
মামে একটি মানিক সংবাদ বুলেটিন প্রকাঁশ করা হতে থাকে । এই বুলেটিনের 
ত্বিতীয় সংখ্যায় (মার্চ) ১৯৪৩ ) প্রকাশিত হয় £ 

“৬ মাসের মধ্যে আমাদের পার্টির মধ্যে মেয়ে সভ্য ১৫১ জন, পার্টি দরদী 

৪৩৮ জন, মহিলা! আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৯৫৭ ও ৮৯টি মহিলা 

আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে***1”৪৬ 

এই বুলেটিনে পার্টির মছিল। সদস্যদের জন্য যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ঘোষিত 
হয়েছিল ত। নিয়কপ £ 

১) পার্টিকে মহিলাসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হুবে। 

২) প্রত্যেকটি দরদী সমর্থককে কর্মী করে তুলতে হবে। 

৩) আত্মরক্ষার ভিত্তিতে মহিলাসাধারণকে একত্রিত করতে হবে। 

৪) পড়তে পারেন এমন প্রত্যেক মহিলার হাতে “জনযুদ্ধ' দিতে হবে। 

৫) আত্মরক্ষা সমিতিকে রাজনৈতিক স্তরে তুলতে হবে।৪? 

অবস্ট কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ও পরিচালনায় “মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি 
পরিচালিত হুতে থাকলেও তা৷ কিন্তু কোনে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কখনো আবদ্ধ 
থাকেনি। দেশরক্ষামূলক প্রচার-আন্দোলনের কাজ, দুভিক্ষ-পীড়িত এবং ছুস্থ 
মানুষকে রিলিফ দেওয়া, তাদ্রে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করার 
উদ্দেস্টে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠিতভাবে দলমত নিধিশেষে অগ্যান্য 
মহিলা! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবেই কাজ করেছে । যেমন, নিথিল ভারত মহ্লি] 
সম্মেলন (4, [, ৬.০), কংগ্রেস মহিল। সংঘ, মুসলিম লীগ মহল! সমিতি, 
মুসলিম নারী আত্মরক্ষা সমিতি, হিন্দু মহাসভা মহিলা সমিতি, খ্রীস্টান মহিল! 
সমিতি প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি | এদের মধ্যে 
মহিল! আত্মরক্ষা! সমিতির ভূমিকাই ছিল সুখা, একথ। বিন। ছিধায় বলা যায়। 

যাহোক, কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর 
২৮ এবং ২৯শে এপ্রিল । প্রায় ৫০০ মহিল। এই সম্মেলনে যোগদান করেন । এরা 
প্রধানত বস্তি এলাকার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা ২৮শে এপ্রিল (১৯৪৩) 
প্রকান্ত অধিবেশন হয় আর্য সমাজ হলে? প্রবীণ কংগ্রেনকর্মী মোহিনী দেবী এই 
সভায় সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে সমিতির কাজের প্রশংসা করেন এবং 
এই সংকটের দিনে লকলকে এক্যবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সংগঠন-সম্পাদিকা। 
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এলা রীড মূল প্রতিবেদনটি নায় পেশ করেন। কমল! চ্যাটার্জি, মণিকৃত্তল1 সেন 
ও রেণু চক্রবর্তী প্রস্তাবের উপর তাদের নিজন্ব বক্তব্য তুলে ধরেন । শ্রমিকশ্রেণীর 
এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের এই সভায় যোগদান ছিল একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন। 1৪৮ 
কলকাত৷ সম্মেলনের কিছুদিন পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম রাজ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এর ৭-৮ই মে, কলকাতার ওভারটুন হলে । বাঙলার 
নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা । বহু মছিল' “মহাত্মা গান্ধীর 
ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই” “ফ্যাসিস্ত হামলাবাজ মুর্দাবাদ”, “সকলের জন্তয খাছ 
চাই” ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে দলে দলে হেটে সভায় আসেন। সম্মেলনে 
প্রতিনিধিবূপে উপস্থিত হন স্থদূর চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গের রংপুর 
থেকে কলকাতা এবং নিকটবর্তী জেলাগুলে। থেকে মহিলাকর্মীরা | অবিভক্ত 
বাঙলার ২১টি জেলার প্রতিনিধিদের সবসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত হয় 
“নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষ। সমিতি এবং এরই মধ্য দিয়ে নারী-আন্দোলন 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। 
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এই প্রথম রাজ্য সম্মেলনেব একটি অসাধারণ 
সংবাদচিত্র পাওয়। যায় রেণু চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন £ 
“শতাধিক ডেলিগেট ও চীর শতাধিক দর্শকে একেবারে ভরে যায় ওভারটুন 
হল। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে শহর-নগর থেকে যারা আসেন 
তাদের অর্ধেক প্রায় শ্রমিকশ্রেণীর এবং শহরের দূর্বলতর শ্রেণীর, বাকী 
অর্ধেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । আর জেল। থেকে ধারা আসেন তাঁদের অধিকাংশই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নারী আন্দৌলন এখন আর শুধু 
মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমিত হয়ে নেই। শ্রমিক-কৃষক-বস্তিবাসী 
মহিলার! ত! নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন । 
“পোস্টারে পোস্টারে অপরূপ হয়ে উঠেছিল হল। এই সব পোস্টারে মূর্ত 
হয়ে উঠেছিল মহিলাদের খাগ্ের জন্য লড়াই, ফ্যাসি-প্রতিরোধ, জাতীয় 
নেতাদের মুক্তি এবং জতীয় এঁক্যের জন্য প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্প । 
“এই সব পোস্টারের পাশাপাশিই ছিল সেই সব সৌভিয়েট নারীদের পোস্টার, 
ধারা নিজেদের এবং সমগ্র নারী জাতির মুক্তির জন্য লড়ছিলেন। এই সব ছবি 
সভায় উপস্থিত মহিলার্দের উদ্দীপনা! যোগায়। বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলাদের 
কাছে এই সব পোস্টারের ছবির বাণী মুখের শত কথার চেয়ে অনেক বেশী 
সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন পরিমগ্ডল থেকে আস! এই সব 
মহিলাদের উদ্ধধদ্ধ করার জন্য পোস্টার, ছবি, গান, নাটক ইত্যাদি বন্প্রকার 
উপায় অবলম্বন করতে হত এ সব দিনে । 
“পোস্টার ছাড়াও ছিল হস্তপিল্পের একটি প্রদর্শনী । এই প্রদর্শনীতে দেখাবার 
চেষ্টা হয় যে ওই তীব্র অর্থনংকটের দিনে, নেহাতই সামগ্নিক এবং সামান্ত 
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হলেও হাতের কাছ করে কিছু উপার্জন কর! ধেতে পারে । 

“বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী সভানেত্রী নির্বাচিত 
হন। তাকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যাণ্ড নিয়ে আসে জলি ক্লাবের মেয়েরা । 
প্রতিনিধিদ্বের স্বাগত জানান শ্রীনতী হেমলতা! মিন্্র। সম্মেলনের সাফল্ 
কামণ। করে বাণী পাঠান শ্রীযুক্ত অবলা বন্ধ, রেণুকা রায় এবং হাজরা বেগম। 
“শ্রীমতী এলা রীড তাব প্রতিবেদনে বলেন যে, এক বদর আগে যখন 
ভারতের মাটিতে জাপানী বোম! পড়ে, তখন থেকেই মেয়েদের মনে ফ্যাপি- 
বিরোধী চেতনা জাগে । তার! বুঝেছে যে নিজেদের রক্ষা, সেই সঙ্গে দেশ- 
রক্ষা! এবং ফ্যাসিস্তদের ঠেকাতে হলে, এক সঙ্গে হতে হবে। তারপর দেশের 
এই সাংঘাতিক ছুতিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসংকট, এসবের মোকাবিলা করতে 
তারা বদ্ধপরিকর হয়। তিনি আরো বলেন যে, সে-দিনের এই এতটুকু 
সংগঠন আজ এই বিরাট সংগঠন হয়েছে, যার সঙ্য-সংখ্য! ২২০০০ | 
*থাছ্য-সংকট সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পেশ করেন মণিকুস্তলা মেন। সমর্থন করেন 
বরিশালের যুইফুল রায়। অধ্যাপিকা কল্যাণী সেন উতাপন করেন হন্ত- 
শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব । সমর্থন করেন বরিশালের 
মনোরমা বস্তু। 

“যুগ যুগ ধরে মেয়ের! যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবিচার লয়ে 
আসছে, সে সম্বন্ধে বলেন অপর্ণা সেন। আর কালবিলম্ব না করে মেয়েদের 
এখনই এ নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বলেন তিনি । 

“কল্যাণী মুখাজি বুঝিয়ে বলেন কিভাবে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে জীবনের 
নান। সমশ্তার সঙ্গে এবং সে কারণেই ত] বর্জন করা যায় না। জাপানী 
আক্রমণ, খাছ্যসমশ্য।, বস্ত্রসমশ্। সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাদের মুক্তি, 
কংগ্রেস, মুললিম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুক্ত একটি জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি । অতএব মেয়েদের এগুলির জন্যও লড়তে হুবে।, 
প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ঢাকার নিবেদিতা চৌধুরী । 

«আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সোভিয়েত নারীদের অভিনন্দন জানিয়ে 
এবং ফ্যাপি-বিরোধী যুদ্ধের জন্য একটি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খেলার দাবির ওপর । 
“রাজ্য কমিটির সভানেত্রী হুন ইন্দিরা দ্বেবীচৌধুরাণী, সহ-সভানেন্রী,. 
সম্পার্দিক এবং দুইজন সহ-সম্পার্দিক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী 
ডি, এষ, বন্থ, এলা রীড এবং মণিকুস্তলা সেন ও অমিয়! দেবী ৮৪৭৯ 

মহিলা! আত্মরক্ষা! সমিতির এই প্রথম সম্মেলনের এঁতিহাসিক বিবরণ থেকে 


একথা বুঝতে অন্থবিধ। হয় ন! যে, এইদমন্্ সমিতি কেবলমাজ্জ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
প্রচার, আণ ও সেবামূলক কাজই করত না, নিষ্নবর্গের মহিলাদের আধিক 
্বয়স্তরত! অর্জনের প্রশ্নটিরও তার! সমাধান করেছিল কুটির ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, 


দেওয়ার মাধ্যমে । সমিতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এজন্যই গড়ে ওঠে “নারী সেবা! সংঘ' ।, 


২৩৯ 


এই সংঘ একদিকে যেমন নান! জ্রাণমূলক কাজ পরিচালনা করত, তেমনি খুদ্ধ ও 
মবন্তরের সয়য় যৌন-রোগের শিকারে পরিণত হাজার হাজার অসহায় পতিতা 
মেয়েদেরও বেশ্টাবৃত্তির অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে আলোয় নিয়ে আসার দায়িত্বও গ্রহণ 
করেছিল। এদিক থেকে সংঘের প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই অতুলনীয় 1৫০ 
'নারী সেবা সংঘ' গড়ে ওঠে মহিল। আত্মুরক্ষ! সমিতি এবং অন্তান্ত বেসরকারী 
ও মিশনারী ত্রাণ সংগঠনগুলির মিলিত উদ্যোগে । এলা ব্রীড ছিলেন এর প্রধান 
উদ্োক্তা। এই সংঘের (প্রতিষ্ঠা-১৯৪৪ ) সভাপতি হুন শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
এবং সম্পাদকদ্বয় ছিলেন শ্রীমতী সীতা! চৌধুরী ও ক্ষিতীশগ্রসাদ চট্টযোপাধ্যায় ।৫১ 
নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, অসহায় ও অনাথ মেয়েদের সামাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা কাই 
ছিল “নারী সেবা সংঘে+-র প্রধান উদ্দেশ্টা | 
যাহোক, কিছুকালের মধ্যেই মহিলা আত্মরক্ষ। সমিতির শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত 
হয় বাঙলার সর্বত্র, সব জেলাতেই। বিশেষ করে পৃববঙ্গের বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মন- 
সিংহ প্রভৃতি বোমা-বিধবস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণ ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে 
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রথম দিকে কুসংস্কারা চ্ছন্ 
এবং রক্ষণশীল সমাজ থেকে এদের কাজকর্মে তীব্র বাধার স্থত্টি কর! হয়েছিল। 
সমিতির বিরুদ্ধে সত্যিই সেদিন নিন্দ| ও কুত্সার বান ডেকেছিল। এর পশ্চাতে 
অবশ্ত কমিউনিস্ট-বিরোধী ও ফ্যাসিস্ত-সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিও সক্রিয় ছিল। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেতে শুরু করে মহিল। 
আত্মরক্ষ। সমিতি । 
মহিল৷ আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পার্দিকা এলা রীডভ ১৯৪৩-এর জুলাই 
মাসে সমিতির বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায় “নতুন কি কি কাজ করা দরকার" শীর্ষক 
সম্পার্দকীয়তে লেখেন £ 
“আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যা ছিল এবং আছে সব বিষয়ে সচেতন আমরা হতে 
পেরেছি এবং সেসব দূর করতেও আমর! পারব। কারণ আমর! সখের সমিতি 
গড়িনি। নিজেকে ঝাচানে।, দেশকে বাচানোর দায়দায়িত্ব নিয়েই আমরা 
বাওলাদেশব্যাপী সক্রিয় দল গড়ে যাচ্ছি । এই ধরনের মহিলা, আন্দোলন ও 
সংগঠন শুধু বাঙলাদেশে কেন ভারতবর্ষেই এই নতুন। আমরা তরস! করি 
আমাদের কমীগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সমিতির গোড়াপত্তন করেছেন 
তাকে শেষ উদ্দেশ্ট পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে নিতে তারা নিশ্চয়ই পারবেন, 
এ কাজে লোক পাওয়া যায় না, টাকা পাওয়! যায় না-_তা তুল। ঠিক 
মত বোঝাতে পারলে, ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারলে দলে দলে কর্মী 
আমরা পাবো--পরিচালনার অর্থ আমরা পাবো । বাঙলার মেয়ের আত্ম 
রক্ষায়, দেশরক্ষায় তাদের যোগ্য স্থান নিশ্চয়ই নেবে-যোগাতার পরিচয় 
নিশ্চয়ই দেবে ।”৫২ 
একথা সত্যি, মহিল! আত্মরক্ষা সমিতির কাজে অর্থের অভাব ঘটত প্রায়শই ।, 


২৪৬ 


'বিশেষ করে কমিউনিস্ট মেয়েদের সংগঠন এই অভিযোগে প্রথম দিকে “বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটি (যার সভাপতি ছিলেন শ্ামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় ) সমিতিকে 
অর্থসাহায্য করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল ন1।৫ অথচ কংগ্রেস এবং মুললিম লীগের 
মহিল! নেত্রীবৃন্দ, যেমন--ন্সেহলতা৷ গাঙ্গুলি, নির্গলবাল! সান্যাল এবং শাহাজাদী 
খাতুন কিংবা শবেদা খাতুন সমিতির অনেক সম্মেলনেই উপস্থিত ছিদেন। “মহিলা 
আত্মরক্ষা সমিতির কমিউনিস্ট সংগঠকগণও লবসময় চেষ্টা করতেন কংগ্রেস এবং 
মুপলিম লীগের সমর্থক মহিলা নেত্রীদেব সমিতির কাজে বেশি মাত্রায় যুক্ত করতে। 

এরপর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেশনটি হয় বর্ধিশালে (মে, 
১৯3৪)। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিটি জেল! ৪ মংকুম। স্তরে ও মহিল। আত্মরক্ষা 
সমিতির শাখ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বিশাল সাম্মেগনের সময় সমিতির সদন সংখা। 
দাড়িয়েছিল প্রায় ৪৫, ০০০ | বরিণালের স্বজন অদ্ধেনা মনোরম বন্থ (যিনি 
'মালীমা” নামেই স্থপপ্সিচিত। ) ছিলেন বরিশাল সংগরনের প্রধান উদ্যোক্তা | তাৰ 
পরিচাঁপি৬ “মাতমন্দিণ' ছিল সমিতির কাজের পুধান কেন্দ্র যাহোক, বধিশাল 
সম্মেলন অত্ান্ত সফল ভয়ে'ছল , এ পরেই সমিতি প্রভাব আরও দ্রুত বুদি 
পায়। এই সম্মেলন প্রসঙ্গে মণিকুম্থন। সেন লিখেছেন £ 

“কলকা'তা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার পপ্রতিনিনিরা একসঙ্গে এলেন । 
যশোর, খুলনা থেকে মভিলার। এলেন এদের সঙ্গে । আমহা বরিশাল জেলার 
প্রতিনিধির গ্রায় ছু'তিনশে। মেরে, সুসজ্জিত মিছিল নিষ্ষে আটামা ৫ খাটে সকাল 
বেলা অতিথিদের অভ্যর্থন। কপতে গেলাম । ফেরা সময় বড বাস্তাগুলে। ঘুরে 
শ+ চারেক মেরের মিছিল এগয়ে চললো ! বাস্তাপ দু'পাশে দর্শকদের ভিড়। 
এমন দৃশ্য এ শহবে নতুন | মামাদের সামাজাবাদ-বিবোধী, যদ্বশিহোধী জোগান, 
বন্দীমুক্তি আর নারী ও শিশুর মানপ্রাণ রক্ষার দাশিতে শ্লোগান শুনে সবাই 
অনেকটা বুঝতে পারলেন সম্মেশনে আমরা কি করতে যাচ্ছি 1৮৫8 

এইভাবে মহিলা আত্মরক্ষ। সমিতি বাওলার ফাসিস্ত-বিরোধা আন্দোল 

নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল 1 সমাজের পশ্চাৎ্পদ এবং 
নিরক্ষর অংশের নারীদের, বিশেষ করে পক্ষণর্শীল মুসলিম নারীদের সংগঠিত করে 
ফ্যাপিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার কাজে সমিতি অভূতপূব সাফলা অর্জন 
করে । এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্য সেইনব কমিউনিস্ট মাগাকমাদের, ধারা এর জন্ত 
দিবারাত্রি পঁ শরম করেছিলেন 
৬. ফ্যাসিম্ত-বিরোধিতায় অন্যান্য গণসংগঠনের ভূমিক। £ 


জনযুদ্ধের নীতি অনুসারে ফ্যাধিস্ত-বিরোধী কার্ষধারা লমাজের সর্বস্তরে পৌছে 
দেবার উদ্যোগ বাঙলার কমিউনিন্ট পার্টি গ্রহণ করে। এরকম কয়েকটি গণসংগঠন 
বা! গণকমিটি পড়ে উঠেছিল জনঘুদ্ধের যুগেই । সমাজের নানা স্তরের ব্যাপক অংশের 
জনসাধারণকে ফ্যানিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল এক্ষেত্রে 


২৪৯ 
১৬ 


কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানতম লক্ষ্য। তাছাড়৷ কার্যস্থচী বূপায়ণেও শ্বয়ংসম্পূর্ণ 
গণসংগঠনগুলি অতিদ্রত নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে পারে বলে এগুলির উপর 
পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে । এরকমই তিনটি সংগঠন বা গণকমিটি হলো £ 
(ক) কিশোর বাহিনী, (খ) জনরক্ষা সমিতি, (গ) পিপল্স রিলিফ কমিটি, 
(৮৮৮৮ ০)। এগুলির সংক্ষিপ্ত কার্ধধার। নীচে তুল! ধরা হলো £ 


ক) কিশোর বাহিনী £ 


প্রাক্তন ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় কিশোর বাহিনী?র উদ্ভব সম্পর্কে এক 
প্রবন্ধে লিথেছেন £ 
“***ফ্যানিবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক ও ঘোরতর কমিউমিস্ট-বিরোধী, কলকাতার 
বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক পত্তিকা কিশোরসমাজের মধ্যে নিয়মিত ও 
পরিকল্লিতভাবে মোভিয়েত বিরোধিত। ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার বিষ 
ছড়াতে থাকে । তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মতাদর্শে কিশোরদের উদ্বৎদ্ধ 
করার উদ্দেশ্যে, সাধারণভাবে ছাত্র ফেডারেশনের ও বিশেষভাবে অন্নদাশহ্কর 
ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি সহযোগী সংগঠন--কিশোর বাহিনী। 
বাঙলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই মংগঠনের পতাকার নীচে 
দেশপ্রেম, জনসেব। ও সমাজতস্ত্রের আদর্শে সংগঠিত হয় । পরবততাঁকালে এই 
মংগঠনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন প্রতিভাবান তরুণ কবি স্থৃকাস্ত 
ভট্টাচার্য । দুভিক্ষের বিরুদ্ধে জনসেবার কাজে সর্বত্র অগ্রণী হয় কিশোর 
বাহিনীর ছেলেমেয়েরা, প্রশংসা অর্জন করে বয়োজ্যষ্টদের, দলমত 
নিধিশেষে ।”৫€ 
“কিশোর বাহিনী" গঠিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয় 'জনযুদ্ধ” পত্রিকায়। 
এই পত্রিকায় লেখ। হয় ঃ 
«..*কিশোর বাহিনী? গড়ে ওঠে ১৩৪৯ সালের ১লা বৈশাখ । কলকাতায় 
কিশোর দল ভারতসভ। হলে সমবেত হয়। তিনশো! ছোট্ট ছেলেমেয়ে । সব 
পাড়ার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে । কিছু কিছু বড় ঘরের ছেলেমেয়েও 
এমেছে। সবার মুখে আনন্দ হাসি। আজ “কিশোর বাহিনী'র উদ্বোধন । 
নিজের সতা তার। নিজেরাই চালাচ্ছে ৮৫৬ 
এ-প্রসঙ্গে সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ 
“কিশোর বাহিনী গড়ে তোলার পশ্চাতে অন্যতম প্রধান অব্দান ছিল তরুণ 
কৰি স্থুকাস্ত ভট্টাচার্ধ-র। সেই সময় সপ্তাহে একদিন জনযুদ্ধের পাতার একটি, 
অংশ বরাদ্দ থাকত “কিশোর বাহিনী ”-র জন্য, তাঁর সম্পাদক ছিলেন স্থকান্ত 
ভট্টাচার্য । কিশোর বাহিনীর আদর্শ “জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মাধ্যমে প্রচারিত 
হলে £ 
“কিশোর বাছিনীর আদর্শ £ 
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শিক্ষা! স্বাস্থ! সেবা! স্বাধীনতা ! 

“হিন্দু-মুললমান, চাষী-মুর, গরীব-বড়লোক লব ছেলেমেয়েই আমরা কিশোর 

বাহিনীতে এক হব। আমাদের নিজেদের একতায় আর দেশের লোকের 

সহান্ভৃতিতে যতট! সম্ভব আমর। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থা, খেলাধূলা, আমোদ- 

উত্সবের অভাব পূর্ণ করব। 

“আমরা বুঝি জাপানী ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের সোনার দেশকে 

বাচাবার জন্য বাপ-মায়ের সাথে আমাদেরও লাগতে হবে । আমাদের ছোট্ট 

শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে হবে। 

“সোভিরেট ও চীনের বীর ছেলেমেয়েদের আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত ছেলে- 

মেয়েদের সাথে আমরাও এক হয়ে দাড়াৰ।”৫? 

বুঝতে অস্থবিধা হয় না যে» “কিশোর বাহিনী'র তরুণ লংগঠকের। লতিই 
কিশোর-কিশোরীদের দেশরক্ষ! ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আদর্শেহ অন্রপ্রাণিত করতে 
চেয়েছিল । বাঙলার কিশোর বাহিনীর সংগঠক অন্্দাশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি পুস্তিকায় 
লিখেছিলেন £ 

“হটলারী ফ্যাসিবাদের দানবীয় যুদ্ধের সময় শিশুদের খাটি ব্বদেশপ্রেষ 

শেখবার, দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠবার কেন্দ্র চাই-তাদের একটি 

প্রতিষ্ঠান চাই। এখানেই বাঙলার কিশোর আন্দোলন ও কিশোর সংগঠন 

“কিশোর বাহিনী”-র এঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা । কিশোরদের বাদ দিয়ে 

দেশকে রক্ষ! করা যাবে না, দেশের মানঘকে ছুভিক্ষ ও খাগ্তাতভাবের হাত 

থেকে বাচাতে পারা যাবে না 1৮৫৮ 

জনযুদ্ধের পাতায় স্থৃকান্ত ভট্টাচার্য দিখলেন--দ রদ কিশোর'-এর কাহিনী । 
কিভাবে একটি কিশোর ছেলে কয়েকদিনের মধ্যে একটি কিশোর বাহিনীর 
ভলান্টিয়ার দল গঠন করতে সক্ষম হলো, তাকে নিয়েই রচিত হয়েছিল এই উদ্দধী- 
পনাময় কাহিনী 1৫৯ 

মোটকথ', দ্রুতগতিতে কিশোর বাহিনী গড়ে উঠতে শুরু করে পাড়ায় পাড়ার, 
জেলায়-জেলায় । কিশোর বাহিনীর জন্য সশ্য কার্ড-এর প্রচলন হলো । অবশ্ঠ 
পালনীয় কণ্ডব্যসমুহের মধ্যে যেগুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো £ ৯) নানারকম 
খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদ, ২) ব্যায়াম ৩) গান শেখা ৪) বনভোজন বা অ্রমণঃ 
৫) হপ্তায় একদিন ব! ছুদিন বসে নিজের দেশের ঝা অন্যদেশের কথা ও ঘটন৷ 
আলোচনা করা, ৬) কুচকাওয়াজ, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখা, ৭) হাতে লেখা 
ব! ছাপানে। পত্রিকা! প্রভৃতি প্রকাশ করা, ৮) লাইব্রেরী কর! ও রচন। প্রতিযোগিত। 
চালানো, ৯).খাগ্চ সরবরাহের লাইনে ন্বেচ্ছাসেবক হওয়া, সমাজসেবা, সভ।-সমিতি 
ও অন্তান্ত জনহিতকর কাজ কর1 1৬০ 

কিশোর বাহিনীর উদ্ভোগে বাস্তবিকপক্ষেই কলকাত। ও জেল! শহরগুলির 
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বহস্থানে দুভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখান! (খাল! হয়েছিল..এৰং ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী জনদেবামূলক কাজে এদের নিযুক্ত কর! হয়েছিল। “জনযুদ্ধে' নিয়মিত 
এইসব সংবাদ প্রকাশিত হতো। কিশোর বাহিনী” পরিচালিত হতো “বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ছাত্র ফেভারেশন”-এর অফিস ৮/২, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা 
থেকেই । তরুণ কবি স্থকান্ত ভট্টাচার্যশ্র হৃদক্ষ নেতৃত্ব আর পরিচালনায় “কিশোর 
বাহিনী” অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও ভালোবাদা আকধণ করতে 
সক্ষম হয়েছিল । 


খ) জনরক্ষা সমিতি 2 


১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বম্তরের সময থেকেই খাছ্য-সম্কট, কালোবাজা রী, খাগ্চ 
পাচার, মজুতদারী এঙুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগে 
'জনরক্ষা। সমিতি” গড়ে উঠতে থাকে বাওলার প্রতিটি জেলায়, শহরে-গ্রামে সর্বত্র | 
সমস্ত গণসংগঠন, অথাঞ্ শ্রমিক-রুষক-ছাঁত্র-মহিলাদের মধ্য থেকেই জনরক্ষ1 সমিতির 
সদস্য সংগৃহীত হতে থাকে । কলকাতায় জনরক্ষা সমিতির আন্দোলন ব্যাপক 
রূপ পরিগ্রহ করে । অরুকারী দোকান থেকেই সে-সময় গাড়ি-গাড়ি আট।-চাল 
পাচার হতো । সরকারী আমলাতন্ত্র এই কুকাজে মঙ্গুতদারদের্ই সাহায্য করত 
এবং এর বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে এক প্রচণ্ড আন্দোলন । 

এইসব সমন্ত। আলোচনার জন্যই ১৯৪৩ সালের ওর! ফেব্রুয়ারি থেকে কয়েক- 
দিন ধরে খাগ্য ও জনপক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে 
ভপেশ গুপ্ত-র ডপরেহ এ-সম্পকিত দায়িত্ব অপিত হয়। কণকাতাপ্র টাউম হলে 
অনুষ্ঠিত হয় সবভারতীয় খাদ্য সম্মেলন । এই প্রসঙ্গে সরোজ মুখোপাধ্যায় তীর 
শ্বতিকথায় লিখেছেন : 

“প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহকুমায় খাগ্য সম্মেলন অনুষিত হয় সারা এপ্রিল 

মাস ধরে | ইগলা, মেদিনাপুর, যশোহর, নধীয়া, ময়মনসিংহ, হাওড়া, রংপুর, 

রাজশাহী প্রভৃতি জেল! থেকে প্রেরিত সন্মেশনের প্রিপোট জনযুদ্ধের' পাতায় 
প্রকাশি * হতে থাকে। 
ঢাকা শহরে ও পল্লী অঞ্চাল ৬৫ টি”ও বেশি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল । 

'খাগ্ঠমক্কটের সমাধানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনের সিদ্ধাস্ত 

নেয়। এক আবেদনে বল! হয় : 

১ল1 খে-র মধ্যে বাঙলায় ১৫,০০৭ সুশিক্ষিত, শৃংখলাবন্ধ ভলান্টিয়ার করিতে 

হইবে--যাপা খাগ্যধংকট সমাধানে, এ আর. পি-র কাজে, আত্মরক্ষার 

চেষ্টায় জনগণকে পরিচালিত করিতে ও সাহায্য দিতে পারিবেন। ধার। 
পঞ্চম বাহিনীকে কোণঠাসা করিতে পারিবেন। যার! বোষার হামলার 
সময় দেশবাসীর মনোবল অক্ুপ্ন রাখিতে পারিবেন ।”৬১ 

অল্লকালের মধ্যেই বাঙলার জেলায় জেলায় এই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ 
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শুর হয়ে যায় পুরোদমে । বিশেষ করে “কৃষক সভা? জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গঠনে সব থেকে অধিক সাফল্য প্রদর্শন করে। রংপুর জেলার নাম এক্ষেত্রে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | 

কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সেই সময় কলকাত। ও সীমান্তবতণ জেলাগুলিতে 
যে আ্যার্টি রেইড প্রিকশান বা &. ২. 7. ভলাটিগ্নার্স গড়ে তোল হয়, জনরক্ষা 
সমিতির শ্বেচ্ছাসেবকেরা তাতেও সক্রিয় ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর 
দায়িত্ব ছিল কলকাতা শহরে জাপানী বোমারু বিমান হানার ফলে ক্ষতিগ্রন্ত ও 
আক্রান্তদের সাহায্য করা । ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকেই বারংবার জাপ- 
বোমারু বিমানের হানা! কলকাতা ও শহরতলীতে শ্তরু হয়ে যায়। কমিউনিস্ট 
পার্ট এই সময় এ. আর. পি স্বেচ্ছাসেববকদের একই সঙ্গে ব্যবহার করতে 
থাকেন আক্রান্তদের সাহাযা ও ফ্যানিবাদ-বিরোধী গ্রচারকরপে | 

১৯৪৩ সালের 'জনযুদ্ধ' পজ্জিকায় “বাগুলার বক্ষে আবার জাপ হানা” শীর্ষক 
একটি সংবাদে লেখা হয় £ 

“বাঙলা বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষিত | আত্মরক্ষার জন্য সকলের 

জীবন রক্ষার জন্য এ. আর পি-কৈ ভালোভাবে চালু করুম। শেলট্যারের 

ব্যবস্থা করুন। আগুন নেভানোর দল বাড়ান। এ, আর. পি-র গলদ দূর 

করুন ৮৩২ 

এই সব বিবরণের মধা দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত কাজকে 
কষিউনিষ্ট পার্টি সেই সমর কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিল । 

১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা পি আর* মি এবং পিপলস, ফ্লাড কমিটি সেইসময় 
মন্বন্তর, মহামারী, বন্যা ও জাপ বোমারু বিমীন আক্রমণের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ 
ভূমিক! পালন করেছিল । সাধারণভাবে এই জাতীয় জনকল্যাণকর সমিতিগুলিতে 
সর্বদলের অস্তিত্ব থাকলেও তা প্রধানত পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, 
বিশেষ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠনগুলির দ্বারা । 

“পিপলস, ব্লিলিফ কমিটি” গঠিত হয় ১৯৪৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর । অবশ্য 
তারও পূর্বে, এ বছরের আগস্ট মালে, “পিপলস, ফ্লাড কমিটি' গঠিত হয় দামোদর 
ও অজয় নরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সাহায্যের জন্য । সরোজ 
মুখার্জি এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“কৃষক-সভা ও মহিলা আত্মরক্ষা! সমিতির সঙ্গে রিলিফের কাজে যোগ দেয় 
পিপলম. রিলিফ কমিটি ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন | ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘ ও মোভিয়েত স্থহৃদ, সমিতির কর্মীরা ও রিঙ্িফের কাজে 
এগিয়ে এসেছিলেন । সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং 
অধ্যাপক নীরেন রায়কে সম্পাদক করে “পিপলস, ফ্লাড কমিটি গঠন করা 
হয়েছিল... 

“এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে মুজফ ফর 
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আহমদ উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর 
( ১৯৪৩) ভারত সভা হলে এক সভা ডাকেন । একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ সংগঠন 
গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের নাম দেওয়া হয় পিপলস রিলিফ 
কমিটি'। নওসের আলিকে সভাপতি এবং নীরেন্দ্রনাথ রায় ও চৌধুরী 
মোয়াজ্জেম হোমেনকে (লাল মিঞা] ) যুগ্ম-সম্পাদক করে ও ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের একটি কমিটি নিরাচন করা হয়। 
কার্ধকরী কমিটিতে ছিলেন- মুজফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখাঞ্জি, মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়) সেহাংশ্ু আচার্য, আবছুল্লাহ রস্থুল, পাঁচুগোপাল ভাছুড়ী, 
আবদুল মোমিন, মহম্মদ ইসমাইল, হরেন মুখাজি, জে. সি. গুপ্ত, গোপাল 
হালদার, পোমনাথ লাহিড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
এল] রীড, মণিকুন্তল1 সেন, কনক মুখাজি প্রমুখ । ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন 
ডাঃ বিজয় বন্, ভাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ অমিয় বন্থ, ভাঃ মণি বিশ্বাস প্রমুখ 1৮৬৩ 
পি. আর. সি-র এই কমিটিতে যেসব কমিউনিন্ট-সদস্তের নাম রয়েছে এবা 
প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট পাটির প্রাদেশিক স্তরের নেতা । সুতরাং 
এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে, পি. আর. সি-র উপর সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি 
কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পি. আর. দি-র অফিস ছিল ৬২, বহুবাজার 
্্র, কলিকাতা । এখান থেকেই রিলিফের কাজের মধ্য দিয়েই পি, আর, মি 
গ্রায় প্রতিটি 'জেল'তেই নিজস্ব শাখা অথবা একটি মেডিকেল স্কোয়াড তৈরি 
করে। এই সময় পি. আর, সি-এর পরিচালনায় সার! বাঙলায় প্রায় ১৬৭টি 
লঙ্গরখান। পরিচালিত হতো ।৬৪ 
'জনযুদ্ধে'র পাতায় এই সময়পর্বেই ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য প্রেরণের আবেদন 
জানিয়ে একটি বিবুতি প্রকাশিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর 
করেন। 'ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য করুন £ মৃতপ্রায় নরনার'কে বীচান" শীর্ষক 
এই বিবৃতিটিতে বলা হয় £ 
“বাংলাদেশের ক্ষুধিত ও মৃতপ্রায় নরনাবীকে বাচাইবার ভার সহৃদয় দেশ- 
বাসীরাই না লইলে কে লইবে? সেজন্যই আজ দিকে দিকে দেশবাসীর মধ্যে 
সাড়া পড়িয়৷ গিয়াছে । বনু দাতা অকাতরে অর্থ, বস্ত্র ও অন্নদান করিতেছেন, 
কত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ও দেশভক্ত খর্মী ক্ষুধিতের অন্গদান সেবায় অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিতেছেন । 
“কলিকাতা 'জনরক্ষা সমিতি” ও 'মহিল1 আত্মরক্ষা সমিতি” প্রায় দেড় বৎসর 
ধরিয়া নানাভাবে সেবাকার্য করিয়া আপিতেছেন। কণ্ট্োল দোকানে 
জনসাধারণের চাউল পাইবার সুবন্দোবস্ত, পাড়ায় পাড়ায় যথাসাধ্য কয়লা 
সরবরাহ ইতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃতুক্ষ নরনারীকে বিনামূল্যে বা 
অল্পমূল্যে খাদ্য দান, শিশুদের মধ্যে খাস্ক বিতরণ ও কলের! মিবারণের ব্যবস্থা 
অনেকগুলি ক্যান্টিন চালানো! ইত্যাদি বু সেবাকার্ষের ভার ইহার! 
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লইয়াছেন। ইহাদের চেষ্টায় ও স্থানীয় মহাহ্ুতব জনলাধারণের সাহাযো 

বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫টি খাগ্য বিতরণ কেন্দ্র হইতে 

বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে জাতিশ্ধর্ম নিবিশেষে প্রায় দশ সহন্র নরনারী ও শিশু 

প্রত্যহ খাদ্য পাইতেছে 1১৫ 

বিবৃতিটিতে ধার! স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি হলেন-স্বর্ধমানের মহারাঁজাধিরাজ+, “ময়মনসিংহের মহারাজা", 'কাশিম 
বাজারের মহারাজা প্রমুখ ধনী জমিদারগণ। শ্রেণীগতভাবে এদের কিন্ত 
কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা ছিল নাঃ 
কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ব্যাপক ফ্রণ্ট গড়ার যে সিদ্ধান্ত 
কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছিল-_-এ ছিল তারই বাস্তব স্বীকৃতি । তবে অনুমতি হয় 
যে, এইসব রাজা-মহারাজার স্বাক্ষর-সংগ্রহের পশ্চাতে কমিউনিস্ট পার্টির তৎ- 
কালীন নেতৃস্থানীয় সদশ্] ন্রেহাংশুকান্ত আচার্ষের বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে। 
শ্রীাচার্য নিজেও ছিলেন ময়মনসিংহের রাজপরিবারভুক্ত; স্ৃতরাং তার পক্ষে 
“পিপলল রিলিফ কমিটি” ব৷ 'জনরক্ষা সমিতিতে সমাজের উচ্চকোটির ব্যক্তিদের 
সমবেত করা সম্ভবপর হয়েছিল । 


6৭ 


উপহনহশ্যান্প 


১৯৪৪ সালের গোড়াতেই নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে জয়ী 
হতে চলেছে, এট প্রায় নিশ্চিত হওয়। গিয়েছিল । কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম ফন্টে 
হিটলার সেই সময় সত্যিই তার ঘর সামলাতে বাস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ইতালির 
পতন ঘটেছে এবং জাপানী আক্রমণকে ও ব্রিটিশ ও আমেরিকা রুখে দিতে সক্ষম 
হয়েছে । দেশে দেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে তখন 
চূড়ান্ত বিজয়ের সম্মুখীন । ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল এর স্থদৃরপ্রসা রী প্রভাব । এই পরিস্থিতিতে বাঙলার “ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আসে সংঘের দ্বিতীয় 
সম্মেলনে (১৯৪৪ )। কিন্তু এ সময় সংঘের অস্তিত্ব অটুট রাখার প্রয়োজন বহু 
সদস্যের কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল । তাই সংঘ টিকে থাকল আরে। একবছর, 
অর্থাৎ তৃতীয় সম্মেলন পর্যন্ত (১৯৪৫ )। 


১. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের বিলুল্তি ? 


সংঘের দ্বিতীয় বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালের ১৫ই থেকে ১৭ই 
জানুয়ারি, কলকাতার “ভারত সভা” হলে | এই সম্মেলনেই লেখক ও শিল্পী সংঘের 
নাম আর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী” রাখা উচিত কিনা তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলে । 
“ফ্যাসিম্ত বিরোধী” কথাটি “নেতিবাচক? ( ৩৪৫৮০ __-এই সমালোচনার 
প্রত্যুত্ত্তর দেন অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভার 
সভাপতি প্রেমেন্ত্র মিত্র এবং আবুল মনন্থর আহম্মদ । তারাশ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার বক্তব্যে বলেন £ 
“এ কথাটিতে আমাদের দেশের ম্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম 
চালানোর কথাও বোঝায়। কারণ স্বাধীনত! ব্যতিরেকে শিল্পকলা নিশ্চিত- 
ভাবে মরিশ্বমান হবে। ফ্যাপিজম্‌ ও তার সর্ববিধ শয়তানী রূপের বিরুদ্ছে 
সংগ্রাম এবং আমাদের দেশের উদারহৃদয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত 
জনগণের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে 
সংগ্রাম_-ফ্যালিস্ত বিরৌধিত1” কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায় 1১ 
খাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক আবুল মনন্থুর আহম্মদ বলেন £ 
“ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং এতিহাপিক শিক্ষা ফ্যাসি- 
বাদের বিরোধী । কাজেই ভারতের লেখক ও শিলীদের ফ্যাপিস্ত-বিরোধিতা 
একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নছে। ইহার মধো আমাদের জীবনের 
যোগ আছে ।”২ 


৫৬ 


সতরাং বিতর্ক উঠলেও “ফ্যাসিস্ত-বিরোধী+ নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সাময়িক- 
ভাবে স্থগিত থাকে । এই নামের বিলুপ্তি ঘটে সংঘের তৃতীয় সম্মেলনে । ১৯৪৫-এর 
ওরা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ যখন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ 
পরিবতিত হয়ে গেছে । ফ্যাসিম্ত-শক্তির পরাজয় তখন স্থনিশ্চিত। পূর্বদিক 
থেকে সোভিয়েত লালফৌজ ও পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ ও মাকিন বাহিনী ছুটে 
চলেছে বাপিন দখলের জন্য । স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নতুন 
শক্তি নিয়ে যেন জেগে উঠেছে । আর, এশিয়ার বুকে জাপ-আগ্রাসনবাদীর] দ্রুত 
গতিতে পিছু হটছে। একের পর এক যুদ্ধে ঘটছে তাদের পরাজয় । 

এই পরিস্থিতিতেই কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অন্ধষ্ঠিত হয়েছিল “ফ্যাসিস্ত- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । সভাপতিমগ্ুলীর অন্যান্য সদস্যের 
ছিলেন- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, 
ধীরেন মেন (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা ), শেখ গোমানী ( কবিয়াল ) ও 
পশুপতি ভট্টাচার্য ( মুৎশিল্পী )। 

সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচিত সন্যদের দেখেই বোঝা! যায় যে, গ্রামীণ লোক- 
সংস্কৃতির সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইতিমধ্যে আরো। অধিক 
মাত্রায় ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । সম্মেলন উপলক্ষে যে-সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল লোকসংস্কৃতির 
জীবন্ত এতিহয। 

যাহোক, এই সম্মেলন থেকেই ফ্যাসিম্ত-বিরোধী” নামের বিলোপ ঘটিয়ে 
প্রগতি লেখক ও শিক্প' সংঘ'কে পুনজীঁবিত কর] হয়। সম্ভবত বিগত সম্মেলনে 
নাম নিয়ে যে-বিতর্ক দানা বেঁধেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে অব্থাস্তাবী হয়ে উঠেছিল 
এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ।৩ তাছাড়া ফ্যাপিস্ত-শক্তির পরাজয় স্থনিশ্চিত 
হওয়ায় এই “অভিধা”টি টিকিয়ে রাখার সত্যিই আর কোনো প্রয়োজন অনুভূত 
হয়নি। 


২. বালিনের পতন ও ফ্যাপিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের শেষ অধ্যাক়্ £ 


আস্তর্জাতিক মে-দিবস উদযাপনের দিনটিতেই লালফৌজ বালিনের বাইখস্ট্যাগের 
মাথার উপর উড়িয়ে দিল লাল পতাকা । এইভাবেই ঘটল ফ্যাসিস্ত-শক্তির চূড়াস্ত 
পতন। এই উন্মাদনাময় পরিস্থিতিতে বাঙলার রাজধানী কলকাত! শহরের (যা 
ছিল ভারতের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান) তত্কালীন মানসিকতার 
একটি অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন-এর লেখায় £ 
“সেই সময় লালফৌজের অগ্রগতিকে সংব্ধনা! জানিয়ে আমাদের শ্রমিক 
কমরেডর1 গান লেখেন “জয় জয় লালফৌজ, তেরা হ্যায় তুফানী মৌজ, তুনে 
পায়! হায় এওজ-_-এ দুনিয়াকে লামনে*'”"এবং ইরশাদের নেতৃত্বে প্রধানত 


২৫১ 


বিডি শ্রমিকরা বস্তিতে বস্তিতে ও জনসভায় এই গান করতেন। গানটা সত্যিই 
অপূর্ব হয়েছিল । 
“১৯৪৫-এর মার্চ নাগা? আমর! দিন গুনতে লাগলাম কবে লালফৌজ বালিন 
দখল করবে, লালঝাগ্ডা রাইখস্টাগের উপর উড়াবে। সে আর এক উতৎ্কঠা। 
অসংখ্য শ্রমিকসভ। করে আমরা যুদ্ধঞ্জয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কি ও বলি ফে 
সকালের কাগজে বা রেডিওতে যখনই শুনবেন যে বালিনে লানবাও। 
উড়েছে, তখনই কাজ বন্ধ করে মিছিল নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত 
হবেন ও সেখান থেকে ব্যাণ্ড সহযোগে কলকাতা পরিক্রমণ করা হবে |” 
অবশেষে সেই দিনাটি এলে! । ২রা মে তারিখে বাপিনে নাৎ্মী বাহিনী 
আত্মসমর্পণ করল। হিটলার সন্ত্রীক আত্মঘাতী হওয়ায় নাৎ্দী পরাজয় সম্পূর্ণ 
হলো । ৩র। মে এই সংবাদ পৌছে গেল ভারতে । ৪ঠা মে কলকাতার রাঁজ- 
পথে বেরুলো বিজয়-মিছিল । এই অবিম্মরণীয় ঘটনার যে সংবাদভাষ্য প্রকাশিত 
হয় আমি ত| উদ্ধৃত করছি: 
“৪5] মে শুক্রবার বালিনের পন উপলক্ষে উত্সব করার জন্য কলকাতার 
রাস্তায় পঁচিশ হাজার মান্ষের মিছিল বেরিয়েছিল । মিছিলের ডাক দিয়ে 
ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বাঙল। কমিটি । ৰস্তত প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পের 
শ্রমিকরা এই বিরাট মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন বিরাট 
বিরাট পোস্টার যাতে দেখানে! হয়েছিল লালফৌজের গৌববমপ্ডিত অগ্রগতি 
এবং দাবি জানানো হয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির ও কংগ্রেস-লীগ 
একোর | 
“সার। ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক বক্ষিম্ন মুখোপাধ্যায় এম* এল, 
এ. 'ওয়েলিংটন ক্কোয়ারে পতাক। উত্তোলন করেন, তারপর সেখান থেকে 
মিছিল শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনের সময়ে সেই বিরাট সমাবেশ থেকে 
মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত করা হয়। মিছিলের সামনে লালপতাকা হাতে 
ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ভবানী মেন, মুজফফর আহমদ, রেজ্জাক খান, 
নরেন রায় ও অন্য নেতার।। তাদের সামনে একদল সাইকেলারোহী, 
পিছনে প্রায় ৫** জন মহিলা । তারপর ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন ও দলে 
দলে ছাত্র । মিছিলের সামনে আরও ছিলেন লীগ নেত। লাল মিঞা ও 
কংগ্রেপ-নেতা ক্ষিতীশপ্রাগ চট্টোপাধ্যায় । এই ছুজনের মধ্যে কংগ্রেস ও 
লীগের মের] এতিহ্্‌ মুর্ত হয়ে উঠেছিল। 
“ছু'মাইল ল্ব! মিছিলটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে প্রচুর ভিড় হয়েছিল এবং 
বারান্দায় ও ছাদে দাড়িয়ে প্রচুর মানুষ মিছিল দেখেছিলেন 1." 
“সারাদিন ধরে ট্রাম ও বাস লালবাগ! নিয়ে শহুরে চলাচল করছিল ।""" 
চিত্তরঞ্জন এভেম্য দিয়ে যখন মিছিল যাচ্ছিল তখন বনু ব্রিটিশ ও মাফিন 
সৈনিক মিছিলকে ম্বতংশ্মর্ত অভিবাদন জানায়। সন্ধ্যেতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
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ভবানী সেনের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভা অন্ষ্ঠিভ হয়, যাতে লাল- 
ফৌজের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন দোমনাথ লাহিড়ী। 
“মিছিলে সর্বত্র সমান উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, যার ছারা সহজেই 
বোঝা যায় যে বালিনের পতন শুধুমাত্র একটি লামরিক বিজয় নয়, মানব- 
সমাজের স্বাধীনত! লাভের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন ।৮৫ 

[ ইংরাজী থেকে অনুদিত ] 


৩. বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোজন £ একটি বিশ্লেষণ 

১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫) এই একণশক কালব্যাপী বাঙলা দেশ অনেক রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপরিধত্তনেরই সাক্ষী । কিন্তু একথ। নিঃসন্দেহে বলা 
চলে যে, এ ধশকে বাঙগার পামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে “ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
আন্দোলন” সাত্যই এক নতুন চেতনা সঞ্চর করেছিল। কমিউনিস্ট পাটির 
'জনযুদ্ধের নীি? প্রঘুক্ত হয়েছিল সারা ভার তবেই । ভারতের অন্যান্ত প্রদেশেও 
তাই কমবেশি ফ্যাধিবাদ-বিরোধা আন্দোশন সংগঠিত হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে বাঙলার 
অবদাম ও ভূমিকা ছিল অনন্য ও অতুলনীয় । অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশেই 
কেন এই আন্দোলন এমন ব্যাপকভাবে খিস্ত।র লাভ করল সেই প্রশ্ধ সঙ্গতভাবে 
উঠতেই পারে । প্রধানত ৩টি কারণকে এক্ষেত্রে চিন্তিত কর। যায় : 

১. আন্তজজ।[৩তক ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষার অবাধ বিচরণ ৪ ববীন্দ্র-ধুগের প্রভাবে 

বাঙালী বুদ্ধিজীবদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব মামব্তাবোধের প্রসার | 

২. জাতীয় কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার অবাধ ক্ষেত্র 

ছিল অবিভক্ত বাঙল!। 

৩, তিরিশের দশক থেকে বাঙলায় মার্কপবাদী-লেনিনবাধখ কমিউনিস্ট 

মতবাদের প্রমার-গ্রতিপত্তি বুদ্ধি । 

১৯৪১ সালে পোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পুধ মৃহূত্ত পর্যন্ত কমিউনিস্ট 
পার্টির অনুস্থত ফ্যাসিম্ত-বিরোধী নীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাধ- 
বিরোধী নীতির মধ্যে বিশেষ কোনে! পাথক্যই ছিল ন।। বরঞ্চ, কমিউনিস্ট 
পার্টিই জাতীয় কংগ্রেস অপেক্ষা অধিকতর আপসহীনভাবে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী জঙ্গী আন্দোলন পরিচালনা করেছে, যদিও কমিউনিস্টদের প্রভাব ও 
সাংগঠনিক শক্তি কোনোভাবেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। এই 
কারণেই তার! জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে নিজস্ব রণনীতি পরিচালনায় 
তৎপর ছিল। 

জনযুদ্ধের ঘুগেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের বিচ্ছেদ ঘটে। 
যেখানে কমিউনিস্টদের শক্তি বেশি ছিল নম! সেখানে উত্তাল জাতীর আন্দোলনের 
ন্রোতে (৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন ) তার! ভেপে যায়, কিন্তু ঘেখানে তারা! 
অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী ও সংগঠিত ছিল সেখানেই তারা নিজেদের রাজ- 
নৈতিক লাইন জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে এবং সাফলাযও লা 
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করেছে । এই রকম একটি ক্ষেত্রই ছিল তখ্কালীন বাঙলাদেশ। 
বাওলায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন নিঃসন্দেহে পরিচালিত হয়েছিল 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে । কিস্ত কোনোরূপ সঙ্ীর্ণতার ছাপ তাতে 
ছিল না । ফ্যাপিস্ত-বিরোধী ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গঠনের “ডিমিট্রত-থিসিন” বাঙলায় 
প্রায় আক্ষরিকভাবে অন্ুক্ৃত হয়। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টপহ ছাত্র, মহিলা, 
শ্রমিক ও কৃষক- _সমস্ত ফ্রণ্টেই কমিউনিস্ট পার্টি অকমিউনিস্ট এমনকি কমিউনিস্ট- 
বিরোধী ব্যক্তিদেরও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার জন্য সর্বদা 
চেষ্ট চালিয়ে গেছে এবং সফলও হয়েছে । ফ্যাপিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী 
সংঘে' এরকম অনেক প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জল ব্যক্তিত্বই যোগদান করেন । এবা 
কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ ও 
কমিউনিস্টদের উদার আমন্ত্রণকে উপেক্ষাও করতে পারেননি । তাই জাতীয় 
আন্দোলনের প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে দাড়িয়েও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব 
বন্থ, সজনীকান্ত দাস, যামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ কিংবা! আচার্ষ প্রফুল্পচন্্র রায় 
থেকে শুরু করে উদয়শস্করকে পর্যন্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করা 
সম্ভব হয়েছিল; অন্তত কিছুর্দিনের জন্য হলেও এর সবাই সাড়! দিয়েছিলেন 
কমিউনিস্টদের আন্তরিক আহ্বানে ৷ ফ্যাপিস্ত-বিরোধী গণসংগঠনগ্তলি অবশ্যই 
পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই, কিন্তু তারা সেগুলিকে কোনোদিন 
ছলেবলে অথবা! কৌশলে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে চায়নি । সেইজন্য দেখা গেছে, 
কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রলাদ মুখার্জি কিংবা বিধানচন্ত্র রায়ের সহযোগিতা 
এবং সাহায্যও এই সংগঠনগুলি লাভ করেছিল। '“মহিলা-আত্মরক্ষ। সমিতি? 
ও 'জনরক্ষা! সধিতি'র মতে! গণসংগঠনগুপণির কার্যস্থচীতেও এই কারণে বনু 
কংগ্রে এবং মুসধিম লীগপস্থী নেতা আর কমা সানন্দে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
বলাবান্ুল্য, কমিউনিস্ট পার্টির তত্কালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী-র 
উদ্দার মানসিকতা এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধী 
প্রখ্যাত এতিহাপিক অমলেশ ত্রিপাঠী পর্যন্ত এই সত্য স্বীকার করেই লিখেছেন £ 
*পিপলস রিলিফ কমিটির মাধ্যমে ছুিক্ষত্রাণে ঝাপিয়ে পণড়ে, চোবাবাজারী, 
মঙ্কুত্দারীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে, কংগ্রেস নেতাদের নিঃশত মুক্তি চেয়ে? 
জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার দাবি করে» সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি» 
ফ্যানিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করে পি. সি. যোশী সমালোচনার 
মোড় বেশ কিছুট। ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন । তাদের দাবি ছিল পার্টিই 
দেশকে বাচাবে, এমনকি ধ্বংসমূলক কাজ থেকে কংগ্রেন “দেশভক্ত'দের সরিয়ে 
নেবে। অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এর মানবিক দিকটাও 
প্রশংসাহ |৮৩৬ 
কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর অবদান সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও ছিল অনম্বীকার্য। বাঙপায় “ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঘ' ও 
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তার শাখা সংগঠনবূপে গণনাট্য মংঘে-র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও ছিল পি. সি. 
যোশীর দূরদৃষ্টি। প্রধানত তাঁরই আগ্রহ ও উৎসাহে বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেরটি 
ফ্যামিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে উর্বরতর হয়ে ওঠে এবং সেই কধিত মাটিতে 
ফলতে শুরু করে বছুমূল্য সোনালী ফসল । 

ফ্যাপিস্ত-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল 
গণনাট্য সংঘের বহুমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-চিত্রকল। ও 
সাহিত্যের অন্যান্ত শাখাসহ মননশীল হৃ্টিচেতনার সর্বক্ষেত্রেই এই সময় বাঙলায় 
এক নবযুগের সুচনা হয়েছিল, যাকে বোধহয় বাঙলার দ্বিতীয় রেনেস। বললে 
অতুযুক্তি হবে না। তথাপি অধ্যাপক অমলেশ ক্রিপাঠী তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় 
শ্লেবলহকারে মন্তব্য করেছেন-_-জনযুদ্ধের জিগির তুলে “ভারত ছাড়ো” সমর্থকদের 
পঞ্চমবাহিনী ঘোষণ। করে, শ্রমিকদের ধমঘট থেকে দুরে রেখে, দেশভাগের 
প্রস্তাব এনে-_তীর। ( অর্থাৎ কমিউনিন্টর! ) যে ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে 
ম্যাক্সওয়েল টটেনহ্যামর! মজা! পেলেও বুদ্ধিজীবীর! বিশ্রান্ত হয়েছিলেন । সন্দেহ 
নেই, অধ্যাপক ত্রিপাীর এ-ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অগভীর ও বিছ্বেষ-প্রন্থত 
চেতনার অভিব্যক্তি মান্র। বাঙলাদেশের যেসব বুদ্ধিজীবী ফ্যাপিবাদ-বিরোধী 
আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ( রবীন্দ্রনাথ সহ ) তার। অতি পচেতনভাবেই তা 
করেছিলেন । বরঞ্চ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধাক্কায় বিশ্রান্ত হয়েছিলেন 
সজনীকান্ত দাস, স্থবৌধ ঘোষ, বুদ্ধদেব বন্থুর মতো! বুদ্ধিজীবীগণই, ধার শেষপর্যন্ত 
এই আন্দোলন ও সংঘ পরিত্যাগ করে পরবর্তীকালে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রথণ 
করেন। 

প্রকৃতপক্ষে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ও দাংস্বতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই 
বাঙলার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে-ধারাটি ছিল প্রায় সম্পূর্ণবপে জনগণ-বিচ্ছিন্ 
তা ক্রমশই হয়ে উঠতে থাকে গণমুখী । সমাজঙাস্ত্রিক বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটতে 
থাকে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এপ্রনঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাঙলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির পুনরুজীবন। যাক্রাঃ 
কবিগান, জারিগান, তরজ।, পাঁচালী ও লোকনৃত্যের আঙ্গিককে আত্মীকরণ 
করেই বাঙলায় আত্মপ্রকাশ করে এক নতুন গণসংস্কৃতি। এমনকি সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রেও 'জনযুছ/ ও কিছু পরে “ম্বাধীনতা” পত্জিক৷ সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের 
আন্দোলন-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন ও রিপোর্টাজধর্মী রচণাদি প্রকাশের মাধ্যমে 
এবং ভীক্ষ্ধার সম্পাদকীয় বক্তব্য পাঠকদের কাছে পৌছে দিয়ে এক নতুন ধরনের 
মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে গণচেতনার পথ উদ্মুস্ত করে দেয়। 

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মী ও নেতৃত্বের কাছে 
এই পথ মোটেই কুন্মাস্তীর্দ ছিল না। তাঁদের একদিকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল 
উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ত-সমর্থক দল ও গোষঠীগুলির সশন্্ আক্রমণের এবং 
অপরদিকে তারা শিকার হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ এবং পুলিশী, 
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উৎপীড়নের ৷ মহাফেজথানায় সংরক্ষিত গোপন দলিলপত্র প্রমাণ করেছে যে, 
কমিউনিস্টদের ব্রিটিশ সরকার কখনোই সন্দেহের উধের্ধে রাখেনি, বরঞ্চ এদের 
সম্পর্কে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার অধিক মাত্রায় সচেতন ও ভীত ছিল। 

এছাড়া কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদী মহল থেকে দেশন্রোহী ও বিশ্বা- 
ঘাতক আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। অন্তত পক্ষে দশজন কমিউনিস্ট কর্মীকে 
এই মময়কালে উগ্র জাতীয়তাবাদীর! হত্য। করে। এদের মধ্যে ৮ জনের নাম 
সংগ্রহ কর। গেছে । এর! হলেন £ (১) প্রদ্যোৎ্ সরকার ( ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, 
১৯৪২) (২) পোমেন চন্দ (ঢাকা, ৮ মার্চ) ১৯৪২) (৩) সুভাষ নাগ 
(১৯৪২) (8) ফণী চক্রবতীঁ (ময়মনসিংহ, জুলাই ১৯৪৩); (৫) সুনীল 
নাগ (ঢাঁক।, মে, ১৯৪৪ )7 (৬) তান মজুমদার ( ময়মনসিংহ, জুলাই, ১৯৪৪) ) 
(৭) যতীশ চক্রবতীঁ ( বেলঘরিয়া, ডিসেম্বর, ১৪৪৪ ) এবং (৮) গোলাম শরীফ 
(ইনি অবশ্য মে, ১৯৪২-এ চট্টগ্রামে জাপবোম। বর্ষণে নিহত হন)। একমাত্র গোলাম 
শরফকে বাদ দিলে বাকী মাতজনকে নিষ্টরভাবে হত্য। করা হয় তাদের বিশেষ 
রাজনৈঠিক মতাদর্শের জন্য | ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ছাত্রকর্মী, এমনকি মহিলাদের 
উপরেও এই সময় বধিত হয় ভর কুণ্স। এবং পরিচালিত হয় শারীরিক আক্রমণ । 
অসংখ্য ফ্যাসিন্ত-বিরোধী কর্মী এইমব আক্রমণে আহত হন। আক্রমণকারীদের 
অধিকাংশই ছিলেন ফর ওয়ার্ড ব্লক কিংবা আর. এস. পি দলভুক্ত কর্মী । জাতীয় 
কংগ্রে থেকে আক্রমণের প্রচেষ্টা ছিল অনেক কম । 

যাইহোক» যত কমিউনিস্ট কর্মী ফ্যাসিস্ত-সমর্থকদের হাতে খুন হয়েছেন, 
তার থেকে অনেক গুণ বেশি কমী” প্রাণ হারিয়েছেন দুরারোগ্য ব্যাধি, অনাহার 
ও দুর্ঘটনায় । স্থতরাং পিঠ বাচানোর রাজনীতি সেসময় কমিউনিস্ট পার্টি করেনি, 
এই সত্য দৃঢ়ভাবেই উচ্চারণ করা যেতে পারে । আর, এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী 
আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রসারিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির গণভিত্তি, এটাও 
এঁতিহামিকভাবে স্বীকৃত ঘটন। | 

বাঙলার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এই আন্দোলনকে অনেকেই অবশ্য প্রধানত একটি 
বুদ্ধিজীবী-আন্দৌলন বূপেই দেখাতে চান। তাদের মতে, শহরাঞ্চলের মধ্াবিত্ত 
সম্প্রদায়ই ছিল এই আন্দোলনের মূল শক্তি । সমাজের শিক্ষিত, রাজনীতি- 
সচেতন ও আন্তর্জীতিকতার ভাবাদর্শে উদ্ধ,দ্ধ নর-নাবীদের একটা অংশই এই 
আন্দোলনে সবথেকে বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন । সমাজের শ্রমজীবী জনগণ এবং 
নি্নবর্গের মানুষ এই আন্দোলনে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে যুক্ত ছিলেন না। 

কিন্তু এই অভিমত বা ব্যাখ্যা বোধহয় সবটা গ্রহণযোগা নয়। একথা সত্য 
যে, ফ্যাপিবাদের ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে সাধারণ-হ্বল্পশিক্ষিত মাঙষ কিংবা 
সমাজের শ্রমজীবী অংশ প্রথমর্দিকে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অথবা বাঙলার মাটিতে জাপানী বোমাবর্ধণের 
আগে পর্ধন্ত এই আন্দোলন তাই ব্যাপক গণতভিত্তি লাভ করতে পারেনি; কিন্তু 
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জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত-শক্তির হিংন্র থাবা যখন মানবসভাতা। 
বিনাশে উদ্ভত তখন সেই চরম বিপদের কিনারায় দাড়িয়ে বাঙলার শ্রমিক-কষক 
ও সাধারণ নিক্রবর্গের মানুষ কিন্ত ব্যাপকভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে 
ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনকি যারা ব্রিটিশের শক্র জাপানকে দ্বদেশের মিত্র মনে 
করে ফ্যাসিস্ত-পমর্থক হয়েছিল, তারাও যখন দেখল যে জাপানী বোমা ভারতবধের 
মাটিতে গরীব ভারতবাসীকেই রক্তাক্ত করছে তখন তাদের অনেকেরই শুভবুদ্ধি 
জাগ্রত হয়েছিল । “দেবে ন! জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ'-_ 
এই চেতন। ঘতই জাগ্রত হতে শুরু করল ততই সাধারণ মানুষের মধ্যে ফ্যামিস্ত- 
বিরোধী ঘ্বণ। তীত্র থেকে তীত্রতর হতে থাকল । ১৯৪৩ সালে থেকে ১৯৪৫ 
সালের মধ্যে 'কিষকসভা'» “এ. আই, টি. ইউ. সি+ এবং 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র 
নেতৃত্বে যেসব বিরাট সভাসমিতি-সম্মেলন ও প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত হুয় 
তাতে অংশগ্রহণকারী শ্রেণী-মান্যদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, 
'জনযুদ্ধে'-র পর্যায়ে বাঙলার ফ্যাসিম্ত-বিরোধী আন্দোলন নিছকই মধ্যবিত্ত বা 
বুদ্ধিজীবী-্পরিচালিত আন্দরলন ছিল না, এ আন্দোলনে সত্যিই সামিল হয়েছিলেন 
সর্বস্তরের অসংখা সাধারণ মানুষ । “জনযুদ্ধ' ও “অরণি” পক্জিকায় প্রকাশিত 
রিপোর্টগুলি থেকেই জানা যায়, “মেভিয়েত স্থৃহাদ্‌ সমিতি” ব। ফ্যাসিম্ত-বিরোধী 
অন্তান্ত গণসংগঠনগুলি কীভাবে গ্রামে-গঞ্জে ও শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল । ১৯৪৩ সালে 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের সেই প্রচণ্ড ভয়াবহতার মধ্যে দাড়িয়েও রুষকসভা ও বাঙলার 
রুষকশ্রেণী কীভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার সংগঠিত করেছেন, কূষকবাহিনী গঠন 
করেছেন, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধে গেরিল। ট্রেনিং নিয়েছেন এবং একই সঙ্গে 
নিজেদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকেও সংগঠিত করেছেন, সেকথা ভাবলে আজ 
বিস্মিত হতে হয়। বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীও শুধুমাজজ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার 
মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে এই আন্দোলনে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকাই 
সেদিন পালন করেছিলেন । 


৪. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আলোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিতর্ক 


ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন নিঃসন্দেহে পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার 
পরে জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল এর প্রধান চালিকাশক্কি। এখন এই 
প্রশ্ন প্রায়শই ওঠে যে, সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে দাড়িয়ে জনযুদ্ধের তত্ব গ্রহণ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন শুরু কর! 
ভারত্বের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উচিত কাজ হয়েছিল কি-না! এ-প্রসঙ্গে 
কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে উভগ্ন ক্ষেত্রেই তীব্র মতবিবোধ এবং বিতর্ক 
রয়েছে। অবশ্ত বর্তমান কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একট! বড় অংশের অভিষ্ত হলো! £ 
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এ সময় পার্টি যে-পথ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। এই তলের কথ। 
উল্লেখ করে তত্ব বলতে চেয়েছেন-__তৎকালে আন্তর্জাতিক বিরোধটিকে, অর্থাৎ 
ফ্যাসিধাদ-বিরোধী সংগ্রামকে, অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে কমিউনিস্টরা ভারতের 
জার্তীয় আন্দোলন থেকে কার্ধত সরে দাড়ায় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তার 
'ভারত-ছাড়ো” প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে গণআন্দোলন শ্বরু হলে সেই আন্দোলনেও তার। অংশগ্রহণ করে না। 
এছাড়া, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া উচিত হবে ন|, এই ধারণার বশবত্তাঁ হয়ে 
কমিউনিস্টর ধর্মঘট ও সংগ্রাম-বিরোর্ধী মনৌভাবও গ্রহণ করেছিল ৯ 
এঁ সময়পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততম প্রধান তাত্বিক নেতা! ছিলেন ডঃ 
গঙ্গাধর অধিকারী । পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির এ সময়কার কর্মনীতিকে 
“মারাত্মক ভুল” বলে চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন £ 
“ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে আমাদের সাধারণ সমর্থন ঘোষণা সঠিক ছিল। 
তাছাড়া, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে হবে, এই কথা 
বলাও আমাদের পক্ষে সঠিক হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ছাড়া 
কি কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে রক্ষা! করতে পারত ? একথা কল্পনা করা কি 
বাস্তবান্ুগ ছিল যে, আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে দেশের জনসাধারণ জাতীয় 
নেতৃত্ব ফ্যানিবাদের পক্ষে চলে গেছে বলে তাদের ত্যাগ করবে এবং ফ্যামিবাদ- 
বিরোধী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হবে? এই ছুটি বক্তব্যই 
ছিল একেবারে অবাস্তব । জঘন্যতম অস্তর্থ/তকে প্রতিহত করার এবং রুষক 
অঞ্চলগুলিতে প্রকৃত জঙ্গী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাআ্রাজাবাদ-বিরোধী আন্দো- 
লন গড়ে তোলার, ঘা প্ররুতপক্ষে আক্রমণক। রীকে রুখতে পারত, একমাত্র 
পথ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তার বিরোধিতা কর৷ নয়। 
জাতীয় আন্দোলনের এই আবর্তনের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের ত্রান্ত দৃষ্টি- 
ভঙ্গি, প্রলেতারীয় আন্তর্ভাতিকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্ধ উপলব্ধি 
জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল ।১৪ 
[ ইংরাজী থেকে অনৃষ্দিত ] 
ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও জনসুদ্ধের লাইন-সংক্রাস্ত প্রশ্থে কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতাদের বক্তব্য, বিবৃতি ও কোনো কোনে! পার্টি-দলিল পরধালোচন! 
করে মার্কপবাদী বুদ্ধিজীবী অধাপক নরহরি কবিরাজ তৎকালীন সময়ে নীতিগত 
প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির ভূলত্রান্তিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করেছেন : 
«১) কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রস্তাবিত 'ভারত-ছাড়ে।” আন্দোলনের বিরোধিতা করার 
ফলে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের মূল শ্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ল । এই তুলের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে পরবতীকালে বহু খেসারত 
দিতে হয়েছে। 
“২) আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কা'কও কা'রও মধ্যে এমন চিন্তা 
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অবশ্তই ছিল যে জার্মানী ও জাপান- যেহেতু ব্রিটেনের শক্র, দেই ছিলেৰে 
আমাদের মিজ্র। কিন্তু ১৯৪২ সালের বিরাট বিশাল শ্বতংস্ফৃর্ত গণঅত্যুক্ধানকে 
জাপানী চর ব! পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ বল! মোটেই ঠিক নয়। 
“৩) সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, যদিও ফ্যাসিবাদের চরিত ' সম্পর্কে 
তার ধারণ! সঠিক ছিল না। তাই তিনি ফ্যাসিবাদের সাহায্য নিয়ে দেশের 
স্বাধীনতা আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন । এই সময়ে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 
যে মূল্যায়ন করেন সেটিই ছিল সঠ্ঠিক। তিনি বলেন, “ম্থভাষচন্দ্র একজন 
ভ্রান্ত পথে পরিচালিত দেশপ্রেমিক” (4৯ 10198010৩0 2910101 )1”১ ১ 
ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী এবং অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ অপেক্ষা অধিকতর 
উচ্চগ্রামের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন- 
এর বক্তব্য । তিনি পি. সি. যোশী লাইনের (যা যোশীর চ০017দ910 00 £1৩5৫00 
গ্রন্থে বিবৃত ) তীব্র সমালোচন! করে লিখেছেন £ 
“ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর সাত্রাজ্যবাদের নিপীড়ন ও বুর্জোয়াশ্রেনী 
আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুদ্ধস! প্রচার করা সত্বেও আমরা অটল থাকলাম । 
আমরা ক্রমেই শ্রেণীবহি্ভূত (নন-ক্লাস) পথে চলতে শুরু করি, সংগ্রাম সংগঠিত 
৪ পরিচালিত করার রাস্তা! পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক জরুরী ও অত্যাবস্কীয় 
প্রশ্নে নিশ্চ,প থাকলাম । “ফরোয়ার্ড টু ফ্রীভম, পুস্তকে ধর্মঘট করার কথা 
ছিল না, প্রতি ছত্রে সংগ্রাম বিমুখত। বিচ্মান ছিল। কুষি ও ভূমি-সংস্কারের 
জন্ প্রয়োজনীয় সংগ্রাম পুস্তকে অন্পক্থিত, খাগ্য সংকটের কারণ বিবৃত হুল 
না। উপনিবেশবাদ ও জমিদারতন্ত্র কৃষি ও থাছ্যসংকটের যে মূল কারণ তা 
অন্রচ্চারিত রয়ে গেল। 
“পঞ্চমবাহিনীর কল্পিত ক্রিয়াকলাপ অতিরঞ্রিত করা হয়। সাম্রাজাবাদ ও 
আমলাতন্ত্র ছাড় ( এালিবাই ) পেয়ে গেল । যে. কোন মৌলিক পরিবর্তনের ' 
কথ। উল্লেখের বিরোধিতা শুরু হল। “সাআজ্যবাদের নিকট ইতিবাচক গঠন- 
মূলক প্রস্তাব উত্থাপন কর, কোনও নেভিবাচক ধ্বংসাত্মক বাকা উচ্চারণ 
করবে না। 
*১৯৪৩-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে --খাছ্য সংকটের জন্য পঞ্চম 
বাহিন+কে দায়ী করা হল, সাম্রাজ্যবাদকে নয় । কোন পাহ্রাজ্যবাদ-বিঝোধী 
ধ্বনি প্রস্তাবে ছিল না। উদারনৈতিক দৃষ্টিতে জাতীয় নেতাদের যুক্তি চাওয়! 
হয়। রণদ্দীভের মতে শ্রমিক স্ট্রাইককে শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ও 
শ্রেণীর পরাজয় আখ্যা দেওয়া, উত্পাদন বুদ্ধির উপর সমস্ত, জোর 'দেওয়া, 
বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচন! এড়ান প্রভৃতি চরম সংস্কারবাধী ধ্যান- 
ধারণ] মার্কসবাদের নামে চালান হয়। কৃষি-ব্যবস্থা. সম্বন্ধে বল! হয় ( দলিলে 
উপস্থিত করা হয় ) যদি আমর! ভূম্থামমীদের কাছে-ঠিক মত প্রন্বাব উপস্থিত 
করতে পারি তাহলে “অধিক ফসল ফলাও, আন্দোলনে তারাও যোগ ঘেবে-- 
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ভূম্বামীদের মধ্যে এক নবচিন্তার উন্মেষ হচ্ছে, ভূম্বামীরা হ্রেচ্ছায় কৃষকদের 
জমি দান করছে, কিযাণ-সভার সঙ্গে সহযোগিতা করছে ইত্যাদি গালভরা, 
অবাস্তব, শ্রেণীবিরোরধী আওয়াজ কংগ্রেসে তোল। হয় ও প্রস্তাব পাস হয় ।”১২ 
ডাঃ রণেন সেন-এর এই অভিযোগগ্তলিকে কোনোমতেই অস্বীকার কর। যায় 
না। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী ১৫ই মাচ, 
১৯৪৩ সালে ম্যাক্সওয়েলকে যে ব্যক্তিগত পত্র ও শ্বরাপ্ট্রদপ্তরে ১২*পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট 
পাঠান, তাতেই রণেন সেন-এর অভিযোগের স্থুম্পষ্ট সমর্থন রয়েছে । অধ্যাপক 
অমলেশ ত্রিপাঠীও তার সাম্প্রতিক রচনায় যোশীর ওই পত্র ও রিপোর্টের কথা 
উল্লেখ করেই কমিউনিস্ট পার্টি ও 'জনযুদ্ধ' নীতিকে আক্রমণ করেছেন ।৯৩ 
প্রয়াত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্বিক বৃদ্ধিজীবীরূপে খ্যাত দিলীপ 
বস্থ কিন্তু তার গবেষণ।-নিবন্ধে ডঃ অধিকারী, অধ্যাপক কবিরাজ ও ভা: সেন-- 
এই তিনজনেরই উপরোক্ত অভিমত ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন 
এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্; পার্টির “জনযুদ্ধ'-লাইনের অভ্রাস্ততাকে 
সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন £ 
“...যুদ্ধের এই স্তরে যুধ্মান দুই পক্ষের মধ্যে একদিকে সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যদিকে ফ্যাসিস্ত জার্মানি। ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে নিক্কিপ্ন বা উদ্যাসীন থাকতে পারে নাঃ যুদ্ধের 
বিরোধিতা করার (তো প্রশ্নই ওঠে ন।, কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
জয়লাভের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী পূর্বশর্ত হল যুদ্ধে সোভিয়েতের জয় ও ফ্যাসিস্ত- 
দের পরাজয়-_এককে বাদ দিয়ে অন্যকে ভাবা বাতুলতা মাত্র ।”১৪ 
অবশ্য দিলীপ বসুর অভিমতের সঙ্গে ভা: রণেন সেন-এর বিশ্লেষণের 
অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়1 যায়। জনযুদ্ধের যুগে কষিউনিস পার্টির গৃহীত 
কোনে! কোনে। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মমালোচনা থাকলেও ডাঃ রণেন সেন এ 
একই নিবন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, “দেউলী জেল-দলিলে' কিছু 
তুল থাকলেও (যথা, নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত 
জোট গঠন কর প্রয়োজন প্রভৃতি রায়বাদী নাল্ত বক্তবা ) মোটের উপর মূল বিষয় 
সঠিক ছিল। দলিলটির প্রধান সার্থকতা ছিল এটাই যে, এ দলিক্টি ুদ্ধেব 
রূপাস্তরকে সঠিকতাবে চিহ্িত করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া- 
শ্রেণী থেকে নিজের ম্বাধীনত! ও স্বাতন্ত্রা রক্ষার কথাও বলেছিল। তাছাড়া 
সংস্কারবাদদী তুলক্রটি সত্বেও ছুতিক্ষের সময়, অধিক খাগ্ঠ ফলাও আন্দোলনে, ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান লামান্য ছিল না। পার্টির মূল 
জনযুদ্ধের নীতি ও ধ্বনি সঠিক ছিল এবং সঠিক ছিল জাতীয় এঁক্য ও জাতীয় 
সরকার গঠনের আওয়াজও | 
প্রকৃতপক্ষে, সেই সময়কার পরিস্থিতিতে ভারতবষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও 
আস্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পরম্পর সম্প-ক্ত থাকাই উচিত ছিল। 


হও 


সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন হিটলার-জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণবাচন যুদ্ধে, লিপ্ড,. লেই 
সঙ্কটপৃর্ণ মুহূর্তে ১৯৪২.এর আগস্ট মাসে হিটলারের নাৎসীবাহিনী মক্কোকে পাশ - 
কাটিয়ে ক্রুতগতিতে ছুটে চলেছে স্তালিনগ্রাদের দিকে । স্তালিনগ্রাদকে দখল 
করার পর তার উদ্দেশ্য ছিল ককেশাসের ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত ভেদ করে দিল্লী আসা, আর এর সঙ্গে জাপানও ( যে-জাপান ৮ই মার্চ, 
১৯৪২-এ বর্ম! দখল করে বমে আছে) ভারতের পূর্বদিক বাঙলাদেশ থেকে আক্রমণ 
করবে এবং দিল্লীতে এসে অক্ষশক্তির সঙ্গে মিলিত হবে । এইভাবে সারা ভারতে 
বদি ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্টা করতে পারত, তাহলে শুধু 
দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধে ক্যামিবাদের পক্ষেই পাল্ল। অনেক বেশি ভারী হয়ে পড়ত না, 
এর ফলে ভারতের খ্বাধানতা ৪ হতো সদূরপরাহত। এই প্রদঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট 
নত এম বাসবপুন্নাইয়া৷ লিখেছেন £ 
“একবছরের মধ্যেই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের উপর ফ্যাসিবাদী বিজয় সম্পূর্ণ 
হয়েছিল; নাৎসী জামানী যুদ্ধ শুরু করার ৯ মাস পরে, ১৯৪০ সালের জুনের 
মধ্যে করাসী আত্মসমর্পণ সাঙ্গ হল? গ্রেট ব্রিটেন নাৎসী লুফত্ওয়াফের দ্বার! 
প্রক্কতপক্ষে অবরুদ্ধ এবং মারাত্মক বোমা আক্রমণের শিকার ছিল; মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্ ১৯৪১ সালেব ডিসেম্বরে পার্শহারবার আক্রমণের ফলে জাপানী 
ফ্যাসিবাদের হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। দঃ পূর্ব এশিয়ার বাষ্টরগুলির উপর 
আক্রমণ, আফ্রিক। মহাদেশে রোমেলের সৈন্তবাহিনীর অন্ধপ্রবেশ, বিশ্বের 
অক্ষশক্তির দ্বারা বিশ্বজয়ের অভিলাষে নামা এবং নাৎলী হানাদার কর্তৃক 
১৯৪১ সালের জুম মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ--এসব 
বিষয়গুলি একসঙ্গে জড়িত হয়ে যুদ্ধের চরিত্র এবং পৃথিবীর মানুষ এবং জাতি- 
গুলির উপর এর তাৎপধের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনল 1৮১৫ 
কিন্ত এই সংকটজনক মু£র্তে কগ্রেদ নেতৃত্বের ছু'চারজন ছাড়! আর সকলেই 
দ্ধ-পরিস্থিতির তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলদ্ধি করতে বার্থ হয়েছিলেন। . অবশ্য 
জওহরলাল নেহরু বা আবুল কালাম আজাদের মতো নেতার বাতীত অন্ত কেউই 
প্রায় ফাপিবাদের ঘনায়মান বিপদ এবং জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্বদুর- 
গ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মোটেই তেমন সচেতন ছিলেন না । এছাড়া গান্ধীজীর 
আপসমূলক নীতির কথ! তো আজ এঁতিহাসিক সত্য । যুদ্ধ যখন লাত্রাজ্যবাদী 
স্তরে ছিল ( ১৯৩৯-৪১ ) তখন গান্ধীজী ত্রিটিপ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দরকবাকষি ও 
আপদ-আলোচনাষ বৃথা কালহরণ করেছেন । আসলে বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থেই 
তিনি কোনে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করতে চাননি । অথচ সেই সময় কলে- 
কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে সর্বত্র কমিউনিস্টর। তাদের সীমিত সাংগঠনিক ক্ষমতা 
নিয়েই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-আন্দোলনের দ্বার ব্রিটিশ গভর্ন মেপ্টকে যথেষ্ট বিব্রত 
করে তুলেছিল । 
এই কারণেই দেখ! বায়, ১৯৪২-এর ২২শে জুলাই কমিউনিষ্ট পার্টিকে “আইনী" 


ব্১ 


ঘোষণ৷ করার সিদ্ধান্ত খোদ ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা গ্রহণ করলেও ভারতের 
ব্রিটিশরাজ'এই ব্যাপারে মোটেই খুশি ছিলেন ন!। তখনকার ভাইসরয় লিনলিখগোর 
সঙ্গে লগ্ডনস্থিত সেক্রেটারি অফ স্টেট এমেবির এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
গভর্নরদের যেসব চিঠিপত্র আদানপ্প্রদদান হয়েছিল তাতে দেখা যায়, জনযুদ্ধের 
যুগে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধিতে তারা যথেষ্ট শঙ্কিত বোধ করেছিলেন ।১৬ এম. 
এন, রায়-গোঠী সম্পর্কে এই আশঙ্কা কিন্তু ব্রিটিশদের মনে ছিল না। কোনো 
অবস্থাতেই কমিউনিস্ট যে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য 
স্বীকার করেনি এর প্রমাণ হলে!--জনযুদ্ধ-পর্যায়েও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সার 
ভারতে অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ন্যাধ্য দাবিদাওয়। 
আদায়ের জন্য । কেরালার মালাবার জেলার কাফুর গ্রামের চারজন কষকসন্তান 
কমিউনিস্ট সদন্যের ফাসির (১৯৪৩) কথ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় । তাছাড়া 
অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী সেই সময়ে ব্রিটিশ কারাগারে নান। অভিযোগে 
বন্দীজীবন কাটাচ্ছিলেন। ্যায্সওয়েলকে লেখা যোশীর পত্রে এই অভিযোগই 
বারংবার ধ্বনিত হয়েছিল ।১৭ 
একত। সর্বজনবিদিত যে, কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় “ভারত-ছাড়ো” আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেনি । “জনযুদ্ধের নীতি'-র ফলেই এই আন্দোলনে যোগ ন৷ দিয়ে 
তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই রণকৌশলগত ক্রটির ফলে হয়তো! 
কমিউনিন্টদের পরবর্তীকালে চূড়াস্ত রাজনৈতিক অস্থবিধা ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল, কিন্তু তারা নীতিত্রষ্ট হয়েছিল একথা বোধহয় বলা চলে ন। 
কাবণ, ফ্যাসিবাদের ধ্ৰংসসাধনই ছিল সেই সময়কার যে-কোনো শুতবুদ্ধিসম্পন্ন 
ষাছুষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির প্রধান লক্ষ্য । বাপবপুন্নাইয়া অত্যন্ত সঠিকভাবেই 
আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করে লিখেছেন £ 
“যুদ্ধের পরিবর্তিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যথাযথ মূল্যায়ন করে সি. পি, আই 
সেদিন তার রণকৌশল নির্ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামকে কেন সক্রিয়ভাবে সেদিনের ক্রমবর্ধমান 
ফ্যাসিবাদী আতঙ্কের বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন জনগণের সংগ্রামে যুক্ত করতে 
সি. পি. আই ব্যর্থ হয়েছিল এবং তুল কোথায় ছিল, তাও ১৯৪৮ সালেই 
তব! বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সি. পি. আই-র ব্রণকৌশলের 
এই জ্রটিকে কোনোভাবেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং 
ফ্যাসিবাদের থাবা থেকে সমস্ত মান্বর্জাতিকে যুক্ত করার সাধারণ সংগ্রামে 
প্রয়োজনীয় মৌলিক সম্পর্ককে নম্তাৎ করার জদ্য বিশ্লেষণ কর! ঠিক 
হবে না।”১৮ [ বড় হরফ আমার--ন্থ, ছা ] 
এই প্রশ্ন অবস্তাই উঠতে পারে যে, কমিউনিন্টরা “ভারত-ছাড়ো” আন্দোলনে 
যোগদান করলেই কি দেশে স্বাধীন্ত! এসে যেত? কমিউনিস্ট পার্টি কি আদৌ 
তখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোনে নিয়ামক শক্তি রূপে গণা ছিল? 


“২২ 


যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি তা ছিল না, সেহেতু অমনি . তাঁরাও, নিরর্থক. । 
“ভারত-ছাড়ো” আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিক্প। নেতৃত্বি্বীন, অসংখঠিত 
ও ব্বতঃস্কর্তভাবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই, এই সহিংস 
গণবিক্ষোভকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং এজন্য দায়ী ছিলি 
গ্রেস-নেতৃত্বের পরিকল্পনা ও ছুরদুষ্টির অভাব। আজ একথা সকলেই জানেন 
যে, আন্দোলন শুরু করার কোনে নির্দেশই কংগ্রেস-নেতৃত্ব দেননি । নেতারা 
বন্দী হওয়ার পরেই (৯ই আগস্ট, ১৯৪২ ) অসংগঠিত ও বিক্ষুব্ধ জনগণ নিজেরা 
সহিংস সংগ্রাম শুরু করে দেয়, যার দীয়িত্ব জেলেবন্দী কংগ্রেস-নেতৃত্ব কখনোই 
নেননি, যদিও একেবারে নীচুতলার কংগ্রেসকর্মীর। এই আন্দোলনে নিজেদেরকে 
স্বাভাবিক কারণেই যুক্ত করেছিলেন । স্থতরাং যে-আন্দোলনে শীষস্তরের কংগ্রেস- 
নেতৃত্ব কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না মেই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের যুক্ত না 
ধাকাটা, ফ্যাসিবাদের সেই চরম বিপদের মুখে দাড়িয়ে, খুব্টী কি বিস্ময়কর ঘটন। 
ছিল? এতদ্‌্সত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি জেলে আটক কংগ্রেস-নেতৃত্বের মুক্তির 
দাবিতে এবং কংগ্রেস ও সুসলিম লীগের একোর ভিত্তিতে জাতীয় সরকার 
গঠনের দাবিতে যেমন সোচ্চার ছিল, তেমনি আন্দোলনকারীদের উপর ব্রিটিশ 
সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদেও ছিল যুখর। এই জটিলত্গ 
পরিস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পণর্টি তার কর্মীবাহ্িনীকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ 
দিয়েছিল-_-“উন্মত্ত জনতা ও মারমুখী পুলিশের মাঝখানে দাড়াও ।, বস্ততপক্ষে, 
কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও দেশের 
জাতীয় আন্দোলন--এই ছু'য়ের মধ্যে কোনে! চীনের প্রা'র তুলতে চায়নি। 
ঘথার্থ কারণেই তার] ভেবেছিল যে, ফ্যাপিবাদকে ধ্বংস করতে পারলেই সাআ্রাজা- 
বাদও ছুর্বল হয়ে পড়বে (তা! হয়েও ছিল ) এবং ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাও 
তার সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে । যাহোক, এই প্রসঙ্গে দিলীপ বৰ তার নিবন্ধে 
যে সমালোচন। করেছেন, সেটাই সম্ভবত গ্রহণযোগ্য বক্তব্যন্ধপে বিবেচিত হুতে 
পারে। তিনি লিখেছেন ঃ 
**»,১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্পকে আমাদের পার্টির ররণনীতিগত 
(918088)0 ) পলিসি সঠিক থাকলেও রণকৌশলগত (18০/991 ) গ্রন্থে এ 
সঠিক লাইমকে কার্ধকরী করতে গিয়ে কিছু কিছু ভুলভ্রাস্তি হয়েছে, সেটাও 
এই সঙ্গে বল! দরকার । 
“স্টালিনগ্রাভে সোভিয়েতের বিজয়ের পরে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ ), বিশেষ করে 
৬ জুন ১৯৪৪ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলবার পরে ঘখন 
বোঝা। গেল যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ- পরান্ত হবেই, তখন আমরা কোনো কোনে 
স্থানে সরাসরি যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারতাম ।”৯৯ 
মোট কথা, সেই অগ্রিগর্ত পরিস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে (অর্থাৎ 
'ভায়ত-ছাড়ো” আন্দোলন ) একা কমিউনিস্ট পার্টিই কিন্তু মম্পর্কচযুত ছিল না) 


ছি 


এই আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ এবং জাতীয় 
» কংগ্রেসের একটা উল্লেখযোগা অংশ । শ্টামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিন্না বা চক্রবর্তী 
রাজা গোপালাচারি তে৷ ব্রিটিশ গভর্ণমেশ্টের যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় সর্বদাই সহযোগিতা 
করে গেছেন এবং তা কোনো আদর্শ বা নীতির কারণে নয়, সম্পূর্ণতই দলীয় ও 
শ্রেণীন্বার্থেই তারা তা করেছিলেন । কিন্তু এই প্রশ্নে তাদের কি কেউ দেশজ্রোহী 
বলবেন? অথচ দেখ! যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের দীয়ী করেই 
ভাদের প্রতি বারংবার অঙ্গুলিনির্দেশ কর! হয়েছে । এমনট। হওয়া সত্যিই ইতিহাস- 
চেতনার লক্ষণ নয়। 
প্রসঙ্গত আরে। একটা বিষয় উল্লেখ কর] একাস্ত প্রয়োজন । সেটি হলো-_এ 
সময়কালেই সমালোচিত কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার 
অসাধারণ বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, অর্থাৎ বাঙলা, অন্ধ, কেরালা, 
বিহার, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আম্গপাতিক হারে কমিউনিস্ট পার্টি আর তার 
শাখাসংগঠনগুলির প্রভাব ও সদশ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটা ঘটেছিল উক্ত 
জনযুদ্ধের যুগেই । বিশেষ করে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠন- 
গুলির বৃদ্ধির হার নি্নবণিত পরিসংখ্যান থেকেই জানা যায় : ২০ 
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শ্রমিক ফ্রণ্ট-৯১৯৬১৩২ ০ টনি 

ছাত্র ফ্রণট- ২৫, ৮২২ ব্রত 

মহিলা ফ্রট-৯২২, ৪*০ পারার 

কিশোর বাহিনী-৯৬, ৪০১ 17357 
0888... 

জনএক্ষা খ্বেচ্টাসেবক-৯২৪, ৬১০ ৩২, ১৬৬ 


এমনকি প্রাদেশিক রুষকসভার রংপুর সম্মেলনে (১৯৪২ ) যে-সদস্য সংখ্য। 
ছিল ৩৫ হাজার মাত্র, তিন বছর পরেই খুলনা সম্মেলনে (১৯৪৫) সেই সাস্য 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত 1২১ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টই বল! যায় যে, জনযুদ্ধের সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি 
এক নবজাগ্রত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে এবং শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের এক বড় অংশের সমর্থন লাভ করে। জনগণ-বিচ্চিনন কোনো পার্টির 
পক্ষে তার শক্তি ও সদশ্তসংখ্যা বৃদ্ধি কিছুতেই এত দ্রুত সল্তব হতে পারে না। 
সুতরাং কমিউনিস্টর জনযুদ্ধের যুগে জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, এই 


২৬6 


'অভিযোগ খুবই একপেশে এবং তথ্যভিত্তিক নয়। 

যাহোক, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে হিট- 
লারের পরাজয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে। যুন্ধপরবর্তীকালে *৪৬-এর দাঙ্গা, 
বন্দীযুক্তি আন্দোলন, আজাদ হিন্দ সেনানীদের বিচার, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা 
আন্দোলন, ধর্মঘট, ছাত্্রবিক্ষোভ প্রভৃতির ফলে বাঙলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট 
ছিল কম্পমান। এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমশই তার 
গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে । যদিও পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ববিবোধী শাস্তিআন্দোলন গণনাট্া সঙ্ঘ* 
“সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, শান্তি ও সংহতি পরিষদ” এবং প্রগতি লেখক ও 
শিল্পা সংঘের নেতৃত্বে বনুদিন পর্যন্তই সক্রিয় ছিল। 

সবশেষে বল! যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটেছে, একথা 
সত্য। কিন্তু যে-সামত্রাজাবাদী শক্তির গভে ফ্যাসিবাদের জন্ম সেই সাম্রাজ্যবাদ 
বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের দুর্বার আন্দোলনের ফলে দুর্বল হলেও নতুন রূপে ও 
কৌশলে বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় রত। স্থতরাং ফ্যাসিবাদের স্বগ্য মতাদর্শ 
নতুন পোশাকে, নতুন কায়দায়, পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আশঙ্ক। থেকেই যায়। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন নক্ষত্রযুদ্ধের জন্য প্রস্ততি 
গ্রহণ করছে, তখন বিশ্বের প্রতিটি সৎ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষের আরও 
সতর্ক হওয়। প্রয়োজন । কারণ, ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় না ঘটলে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হতো, সমাজতন্ত্রের দুর্গ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে যেত, পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যেত মানব- 
সভ্যতা! ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি। আর, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছিল বলেই 
তো আমরা দেখতে পেলাম ইউরোপের ৮টি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, 
এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার দেশে দেশে পরাধীন আর নিপীড়িত 
জাতির দুর্বারগতি যুক্তিসংগ্রাম এবং তার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে 
৫৪টি প্পনিবেশিক দেশের জাতীয় স্বাধীনত। অর্জন । 

এই সব কিছুর সম্মিলিত ফলেই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছুর্বলতর হয়েছে এবং 
সমাজতান্ত্রিক শিবির হয়েছে অধিকতর শক্তিশালী । ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিংশ 
শতার্বীার বিশের দশক থেকে যেসব বরেণ্য মনীধ* সংগ্রাম পরিচাজন্ন| করেছিলেন, 
যে-সংগ্রামে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের কবিদার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ 
থেকে শ্ররু করে বনু প্রখ্যত শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীসহ্থ অগণিত 
শ্রমিক-কষক ও মেহনতী মান্গষের অগ্রগামী এক ব্যাপক অংশ, অবিভক্ত বাঙলা 
সেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাদেরই নেতৃত্বে অগ্রর্ণীর, ভূমিকা পালন 
করেছিল, একথা আজ গর্বের সঙ্গেই আমরা স্মরণ করতে পারি । 


হগ্র 


নির্দেশিকা! 


এই গ্রন্থে অসংখ্য খযাত-অখ্যাত বাক্তি, রাজনৈতিক দল, গণলংগঠন, পুস্তক-পুস্তিকা, 
পত্র-পত্রিকা এবং তথ্যদলিলের নাম লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে । পাঠকের স্থবিধার্থে 
এইসব নামবাচক শব্দের বর্ণানুক্রমিক একটি নির্দেশিকা রচনা করা প্রয়োজন । 
কিন্ত কাজটি সহজসাধ্য নয়। বিশেষত এই গ্রন্থের প্রায় সর্বস্রই জাতীয় কংগ্রেস, 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের কথা৷ আলোচিত হয়েছে। ম্থৃতরাং এই 
তিনটি ক্ষেত্রে বর্ণাঙ্ুক্রমিক নির্দেশিকার কোনে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 
তাই এই তিনটি রাজনৈতিক দল ব্যতীত অগ্তান্ক রাজনৈতিক দলসহু নামবাচক 
শব্দের বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছি। এই শ্রমসাধ্য 
কাজে যদি কোনো ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, আশা করি পাঠকেরা নিজগুণে তা ক্ষমা 


করবেন । শা লেখক 


অঅ 
অখিল চক্রব্তা ২০, অনিলবরণ রায় ৮১ 
অগ্রণী ৮১, ৮৫-৮৭, ১৬৭ অনিল সিংহ ১৮৬ 
অঘোর সেন ৬৪ অনিল ডি-সিলভ। ১৭৬ 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৮১ অন্ধ দাশগুপ্ত ১৯৬ 
অচ্যুত গোস্বামী ৭১, ১৬৯, ১৭২ অন্গশীলন সঙ্মিতি ১১২ 
অচ্যুভ পষ্টবর্ধন ১১১ অন্ন্দাশস্কর রায় ১৫৭ ১৬৫ 
অজয়কুমার ঘোষ ৮৫, ১০১ অন্নাশস্কর ভষ্টাচার্ধ ২২৮৯৯, ২৪২-৪৩ 
অজয় দাশগুপ্ত ১৬৩ অপর্ণা সেন ২৩১, ২৩৯ 
অজয় ভট্টাচার্য ১৬৫ অপূর্ব চন্দ ৮২ 
অজিতকুমার গুহ ১৬৮ অবনীন্দ্রনাথ ২৭, ২*২ 
অজিত চক্রবর্তী ১২৭ অবনী দাশগুপ্ত ১৯১ 
অজিত দত্ত ১৪৩, ১৬৫) ১৬৯ অবনী ব্যানাজি ১২৭ 
অজিত রায় ১৪৩, ২০১ অবনী লাহিড়ী ২২৪) ২২৭ ২৯ 
অতুলকৃষণ বনু ৬৪ অবস্তী সান্যাল ১৪-১৫, ১৪৯, ১৯৬৪-৬৬ 
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১২৭, ১২৯, ১৪৩১৪৬- অবলা বন্ধ ২৩৯ 

৪৯, ১৫১৫২, ১৫৯, ২৫৪ অভিবাদন ( পদ্রিকা ) ১৬৬ 
অদ্বৈত দত্ত ৮৫ অমরেক্জ রায় ৫২ 
অনামীচক্র ৮১, ৮৬-৮৭ অমরেন্ধপ্রসাদ মিত্র ১২৭ 
অনিষ! ব্যানাজি (চক্রবর্তী ) ২২৯ অমল ভট্টাচার্য ১৯৩ 
অনিল কাঞ্জিলাল ৮৫ ১৪৯, ১৬৫, ১৬৭৮ অমল হোম ৩৫, ১২৮ 


১৬ 


অমলেশ ত্রিপাঠী ২৫৪-৫৫, ২৬* 


2৬৭ 


অমিয় চক্রবঙ্গী ১১, ৩৪-৩৫) ৪৩-৪৪) 
১২৭, ১৪৩, ১৪৭) ১৫৮, ৯৬১১ ১৬৫, 
১৬৯ 
অমিয় বন্ত (ডাঃ) ২৪৬ 
অমিয়কুমার মেন ১২৭ 
অমিয়া দেবী ২৩৯ 
যুূলা চন্দ ১৪৩ 
'অমত নাগ ৬৪ 
মমুতবাজার পত্রিকা 
৮৬১ ১৪৬১ ১৯৪ 
অস্থিকা থোষ ৭৭ 
ম্মপণি ৮৬-৮৭) ১৩৮১ ১৪৩১ ১৪৫১ ১৫৪১ 


১৪, ৩৯১ €০, ৬৭) 


১৬ ১-৬২৭৪% ১৬৭-৬৮১ ২০ ৪-৯5) ৫৭ 
মরুণ বোস ১২১১ ১২৪ 
মকণ ভট্টাচাধ ১৪২ 
অরুণ মিত্র ৬৫, ৮৬, ১৪৩১ ১৪৯, ১৫৫, 
১৬৫) ১৬৭ ৬৮, ১৮৬ 
অক্ঃণ পেশ ১২৭ 
অকণা। আসফ আলি ১১১ 
অলক] চট্যোপাধ্যায় (মজুমদার) ২২৯ 
অলডস হাঝুলি ২৫ 
অশোক চটোপাধ্যায় ১৪-১৬ 
অশোক মেহতা «৭ 
অশো কবিজয় বাসা ১৬৫ 
আাগনেস স্মেছলি ৭৮ 
আ 
আইনস্টাইন ৭, ১৪ 
সাই, এন. টি. ইউ. মি ৬১-৬২ ৬৪ 
আকবর শাহ ১১২ 
আচাধ কুপালনি ১*২ 
আচাধ নরেন্দ্র দেব ২৬১ ৫৭ 
আচ্ছাব সিং ছিনা ১০৩, ১১২ 
আটলান্টিক সনদ ৯৯ 
আত্মশক্তি ৮১ 
আদরে জিদ ২৫, ৭১, ৭৮ 
আদে মালরো। ২৫ 
আনন্দ সিংহ ১২৭ 


আনন্দবাজার পত্ভ্িক। ২৫১ ৩১, ৫ ১, ৬৪) 
৬৭-৬৮১ ৮১১ ৮৬৮৭৪ ১২৬) ১২৮, 
১৪৩, ১৬৭) ২২১ 

আনাতোল ফ্রাস ১১ 

আবু সয়ীদ আইয়ুব ৮২, ১২৭, ১২, 

১৪৩১ ১৪৭৯ ১৫১ 

আবু রুশদ ১৪৯ 

আবুরি রামরুষ্ণ রাও ৬০, ১৫১ 

আবুল কালাম আজাদ (মৌলান।) ৯৮- 
১০০) ১০৫-০৭১) ১১৩, ২৬১ 

আবুল মনস্থর আহম্মদ ১৪৯, ১৫৯-৬০ 
২৫৩ 

আবুল হোসেন ১৪৯ 

আব্ব,র রেজ্জাখ খা ১২৯) ২১২১ ২২৪, 

২৫২ 

আব্দ,ল এদুদ ১৪৯ 

অবাঁল কাদের ১২৭১ ১৪৩, ১৪৭, ১৪৯ 

মান্ধ,ল মোমিন ২১৭, ২১৯, ২৪৬ 

আব্দ,ল হালিম ৭৩, ৮৫) ১৬৮ 

আব্,লাহ রস্ধল ২২৪, ২৪৬ 

আয়নুল খা ১৪৪ 

আব, এস. পি. ১১২-১৩১ ১১৮১ ১৪০- 
৪১১ ২৫৬ 

আব. এস. কইকর ২৬, ৬১ 

আর. সি. পি, আই ১১৩ 

আরি বারবুস ১০-১৩, ২২-২৩৯, ২৫- 
২৬, ৬২ 

আল্পনা গুপ্ত ২*, 

আশা দত্ত ২৩৪ 

আশু দাস ৬৪ 

আশ্রফ ২১১ 

আহসান হাবীব ১৪৯, ১৬৫ 


ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি ১০২ 

ই. এম* এস, নাস্ুজ্িপা্ধ ৯৭ 

ইকবাল সিং ৬* 

ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধবিরোধী সংঘ ৬৩ 


২৮ 


ইনকিলাব ( পত্রিকা! ১১১ 

ইত্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার ১*৫, 
১১৫ 

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গ্যাসোসিয়েশন ৬৪ 

ইণ্ডো-পোলিশ এযানো সয়েশন ৩৫ 

ইন্দিরা ( গান্ধী ) ৫৪ 

ইন্দির! দ্বেবী (চৌধুরী) ১৪৩, ১৮২, ২৩৯ 

ইন্দুলাল যাঁজ্জিক ২১১ 

ইন্দ্রজিত ৩ ২১৭ 

ইন্দ্র ছুগার ২৯৩৬ 

ইফতিকারউদ্দিন ৬২ 

ইমুথ কালচারাল হমাস্টট্যুট ৭৬-৮*, 

১২৫৪ ১৮১১ ১৯১১ ২৭৫ 

ইরশাদ ২৫১ 

ইলিনর র্যাথবোন ৩৭-৩০ 


ঈ, এম. ফস্টার ২৫, ২৭৪ ৭. 


উদয়শঙ্কর ১৯০-৯১১ ২৫১ 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যপাধ্যায় ৫১ 

উমা ঘোষ ২২৯ 

উম্না চক্রবতী ( সেহানবীশ ) ৭৭-৭৮ 

১৩ 

উষা দত্ত ১৮৪, ১৯০ 

গ্্ 

এ. আই. টি. ইউ, সি ১১৫১ ২১০) ২১৭- 
২২৯, ২৫৭ 

এ. আর, ওপম্বান ৬৪ 

এ আর, মলিহালাদশ ১২৭, ১২৯ 

এইচ, জি, ওয়েলস ২৭ 

এ, কে' এম. জ্যাকেরিয়া ৭৭ 

এ. বি. এন* হবিবুল্লা ১২৭ 

এ* সি. সেন ( ডাঃ ) ৬৪ 

একস্ুত্রে ( কাব্যমংকলন ) ১৬৫ 

এজরা পাউও ৭৮ 

এডওয়ার্ড আপওয়ার্ড ৮৫ 

এন. কে. সিংহ ১২৭ 


এন. এন. মালেহুজি ১২৭ 

এন* জি. বঙ্গ ৬২ 

এপস্টেইন ৭৮ 

এম. বাসবপুত্নাইয়া ২৬১-৬২ 
এম. জি. হাালেট ৬৮ 

এমাপন ৮২ 

এমেবি ১২৯১ ২৬২ 

এল. পি* সুকুল ১২৭ 

এলা বড ২৩১, ২৩৭-৪ ০, ২৪৬ 
এলা (সশ 2৫৬ 

এলিয়ট ৭৮ 

এশিয়। ( পত্রিকা "১৫১ 

এস. উপাধাথ ১৫৬ 

এস, ব্রেলভি ৬১ 

এস* এ. ডাঙ্গে ৬২7 ১০১১ ৯১৯ 
এল, এন পেনশুপ্ত ১২৭ 
গাডভান্ ৬২, ৬৭ 


এ্যালেক রাড ২৩১ 
এযাসোসিয়েটেও প্রেম তং 
ও 


ওয়ার্কাল” ওয়েলফেয়ার লগ *৪ 

গয়াতেল ১২৩ 

ওয়ার্ড কংগ্রেস ফব দি ন্ডিফেন্স অফ পম 
৬৮ 

ওয়ান্ডে ফ্রাঙ্ক ২৫ 

লগা বারবোলজ ২৩০ 

কৃ 

কংগ্রেষ মহিলা! সংঘ ২৩৭ 

কংগ্রেন মেডিকেল মিশন ৩*১ ৫৭, ৬৬ 

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ৭১, ১৫২, ১৬২ 

কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টি ৫৭) ৫৯+ ৬০০ 
৬৪, ৭৩, ৯৮১ ১০৫) ১৯৯:১১২১, ১১৪, 
১১৭) ১৮৯ 

কচি নাগ ২২৮ 

কডওয়েল ২৭১5৫ 

কবিতা ( পত্রিক! ) ১৬৩ 

কবীর চৌধুরী ১৭* 


২৬৯ 


কনক মুখোপাধ্যায় (দাশগুপ্ত ) ১৮৩ 

২২৯১ ২৩৩-৩৪৯ ২৩৭১ ২৪৬ 

কমল বন্থু ৭৭ 

কমল মিত্র ১৯৪ 

কমল সরকার ১১৫ 

কমলা চ্যাটাজি ( যুখাজি ) ২৩৪, ২৩৭- 
৩৮ 

কমল! দাশপগ্রপ্ত ১২৯১ ২৯২ 

কমপ। দেবী ৬২ 

কমলাপতি রায় ২২৯ 

কাঁমউনিস্ট আচজাতিক ৩-৫১ ৮ ২৬, 
৫৮-৫৯১ ১০৩ 

করুণাকণ গুপ্ত ৮৫ 

করুণাময় মুখাজি ১২৭ 

কল্পনা দণ্ড ২৩৪ 

কল্যাণ দত্ত ২২৯ 

কলাণী সুখাজি (কুমারমঙ্গলম্‌) ১৯৩, 
২২৯১ ২৩৯ 

কল্যাণী মেন ২৩৯ 

কল্লোল ( পত্রিক। ) ৮১ 

কাউণ্ট কালে? সাঞ্রোজ। ২৭ 

কাঙ্গাল দাস ২৯০ 

কানওয়াল রুষ্ণ ২*৪ 

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১২৭১ ১৪৩ 
১৪৪৯০ ১০৬৩৯ 

কায়ফি আজমী ১৪৯ 

কাদুর শহীদ ৯৭) ২৬২ 

কিক লাহিড়ী ১৬৭ 

কাল মাকস ৭১ 

কালিকলম ( পত্রিকা )৮১ 

কাঁলিদান নাগ ১৭১ ৩৫১ ১২৭ 

কীসমে। ডিষ্কায়া ২৩* 

কিরণশঙ্কর রায় ১৬২ 

কিরণশস্কর মেনগ্প্ত ৭১১ ১৩৮ ১৪৩ 
১৬৫) ১৬৯ 

কিশোর বাহিনী ২১৫১ ২৪১-৪৪ 

চুমুদশঙ্বর রায় ৬৪ 


হ৯৩ 


কষ্ণপদ ঘোষ ১১? 

রুষকসভা! ১৬৯) ২১০১ ২৪৫) ২৪৭, ২৫৯৯ 
২৬৪ 

কে. এল, যোগলেকর ২৬ 

কে. এল. সায়গল ১৮৪ 

কে. শাস্তনম ৬১ 

কে. টি. শাহ ৬১, ১৩১ 

কোশান্ছি ১৩১ 

ক্যালকাটা! গ্রপ ২৯২, ২৯৬ 

ক্যালকাটা রিভ্যু ৫* 

্রাস্তি ! পত্রিকা ) ১৩৮-৩৯, ১৬৬ 

ক্রীপস মিশন ১**, ১০৫-৯৬ 

ক্লার্তে গোষ্ঠী ১০-১২, ১৭ 

ক্ষিতীশপ্রমাদ চট্োপাধ্যায় ২৪*, ২৪৬, 
২৫২ 

খু 

খগেন্দ্রনাথ সেন ৬৭ 

খালেদ চৌধুরী ২৯৯ 

খোকা (স্ত্ধীন ) রায় ২১২ 

তরীষ্টান মহিলা সমিতি ২৩৭ 

গা 

গঙ্গাধর অধিকারী (ডঃ) ৮৫, ২৫৮-৬০ 

গঙ্গাপদ বস্তু ১৯৩ 

গণনাট্য সংঘ(তারতীয়) ৪৪, ৭৭, ১৪, 
১৪৮) ১৭৬১ ১৭৮-৭৯১ ১৮১) ১৯৮৯১, 
১৯৪৯৫, ২৫৫১ ২৬৫ 

গণবাণী ( পত্তিকা ) ৫৯, ৬৩, ৮১ 

গণশক্তি প্রকাশভবন ৫৩, ৬৪ 

গান্ধীজী ২২-২৩, ২৬, ৩৩-৩৪১ ৩৭, ৪৯১ 
৫৭১ ৭৬১ ৯৮-৯৯) ১০২১ ১০৫-০৯১ ২২৯) 
২৩৮১ ৫৪৯) ২৬১ 

গারট্র,ড এমারসন সেন ১৫১ 

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ৮২, ১৫৮১ ২৬৬ 

গীতা ব্যানাজ্জি ( মুখোপাধ্যায়) ২২৯ 

গীত] মুখোপাধ্যায় ২২৯ 

গুণদী ম্জুষদার ৬৫ 

গুরুবকা সিং ১৪৯ 


গোপাল ঘোষ ২৯২, ২০৬ 

গোপাল নন্দশি ২*০ 

গোপাল হালদার ১২৬-২৭, ১৩৯১ ১৩২, 
১৪৬-৪৭, ১৪৯, ১৫৪-৫৬, ১৫৯, ১৬২, 
১৬৬১ ১৬৮৯ ১৭১১ ১৯৩, ১৯৮১ ২১০১ 
২২১, ২৪৬ 

গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১০৮ 

গোল গয়ালকর ১১৭ 

গোলাম কুদ্দধস ১৪৯, ১৫৯) ১৬২) ১৬৫ 

গোলায় শরীফ ২১২, ২৫৬ 

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ২২৭, ১২৯১, ২৪১ 

গৌর ঘোষ ১৯৩ 

চ 

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ৮৬১ ১৯৭ 

চন্দ্র সরকার ২** 

চাচিল ৩৮, ৯৯ 

চারুচন্ত্র দণ্ত ৮২ 

চাকুন্ত্র বস্থ ৬৪ 

চারু ব্যানাজি ১২৯ 

গরুপ্রকাশ ধোন ১৯৩ 

'চত্রা মজুমধার ৭৭ 

চিত্রা সেন ১৫৬ 

চিন্রপ্রলাদ ১৭৬, ১*৩-০৪ 

চিত্ত বানাজি ১৯৩ 

চিন্ধ ঘোষ ২২৯ 

'চন্মোহন সেহানবীশ ৭৭-৭৮১ ৮৫৪ ১৩২, 
১৪৫১ ১৫১-৫৪)১ ১৫৮১ ১৬০৯ ১৬৬- 
৬৮১ ১৭৬, ১৭৮) ১৮৬) ১৯৩, ১৯৫, 
১৪৯০ 

চিয়াংকাইশেক ৯৯ 

চিরঞ্জীলাল শ্রফ ১২৯১ ১৩১ 

চীন সাহায্য-তহবিল ৩৬, ৬৬ 

চেম্বারলেন ৩২ 

চোলকার ৫৭ 

ছ 

ছাত্র কংগ্রেন ২২৬ 

ছাত্র ফেডারেশন (বি, পি" এস" এফ ) 


২৭৯ 


৩৬) ১৪২-৪৩, ১৪৬-৪ ৭) 
২১০৪ ২২৬-২৯১ ২৪২ 

ছাত্রী সংঘ (গালন স্ট.ডেপ্টস গ্যাসো- 

সিষেশন্‌ ) ২২৯ 

ছেচল্লিশ নম্বর ১৪৮, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৬, 
১৭৮৭৯) ১৮৫ 

জজ 

জণহপলাল নেহরু ১৩, ২৭, ২৯-৩০) ৩৭৪ 
3৯) ৫৪-৫৮, ৬০১ ৬২, ৬৬ ৬৮৪ ৭২, 
৯৯-১০০, ১০৬ ১৯৯, ২৬১ 

জগদীশ গত ৮১ 

জনঘুদ্ধ ( সপ্তাহিক ) ১৯৪, ১৪৫, ১৫২, 
১৫৯১ ১৬৮) ১৭* ৭১) ১৯১১ ১৯৫-৯৬, 
১৯৩) ২১০) ১১৪, ২১৭) ২২৪) ২২৮১ 
২৩১, ২৩৪, ২৪২-৪৬, ২৫৫) ২৫৭ 

জনধুদ্ধের গান ১৬৩-৬৫, ১৭৯৯ ১৮১ 

জন্রক্ষা বাহিনী ২২২, ২২৯ 

জনরক্ষ! সমিতি ১৪২, ২৪৪, ২৪৬-৪+১. 
১৫৪ 

জন স্্রাচি ১৪, ২৭ 

জন হাবাট ১২২ 

গন্মভূমি ( পত্রিকা ) ১৯১ 

জম্ননুল আ7বর্দিন ২৯৩, ২০৬ 

জয়প্রকাশ নারায়ণ ৫৭, ৬২) ৯৮) ১৪৯- 
১৬ 

জয়া ২৩৯ 

জলদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৩ 

জলিমোহন কাউল ৭৭৭৯, ১৬৪, ১৯১ 

জসীমুদ্িন ৬৭ 

জাগরণ ( পত্রিকা ) ১৬৬ 

জামশেদ আলি ২০০ 

জিইসেপে সাল্ভেমিনি ১৮ 

জি. জি. সোয়েল ২২৭ 

জিতেন ঘোষ ২*১ 

জিতেন সেন ১৯৯ 

জীবনলাল চাটাজি ১১৫ 

জীবনানন্দ ১৫৭ 


১৬২-৬৩, 


জুলিয়া বীদ। ২৫ 

জে, পি* গুপ্ত ৬৩, ২৪৬ 

জোলস্ট ৭৬ 

জোশ মালিহাবাদী ১৪৯ 

জ্ঞান চক্রবতী ১৪০-৪১ 

জ্ঞানপ্রকাশ খোষ ১৮২, ১৮৪৫-৮৬ 

জ্রুল রোম। ১১ 

জ্যোতি বসু 9৭, ১০০১ ১২৭৪ ১২৯, 
১৩১, ১৪০৯ ১৫৬, ১৬৮, ১৭১১ ২০৯১ 
২১৬-১৭ 

জোতির্গয় ঘোম ১৭৩ 

জ্যোতিষন্য রায় ৮২ 

জ্োতিয় সেনগুপ্ত ১৯১-৯২ 

জ্যোতির্ময়ী গান্থুণি ২৩১-৩২+ ২৩৪৩৫ 

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ৮৬) ১২৭, ১৪৯, ১৫৯, 

১৬২) ১৬৮-৬৯১ ১৮২-৮৪১ ১৮৬-৮৮১ 
২৬৫ 

জ্যোতিষ ভৌমিক ১২৮ 


টগর অধিকারী ১৮৩, ১৯৮ 
টটেনহ্যাম ২৫৫ 

টমাস মান ৭ 

পুওয়ার্ডস প্রগ্রেসিভ লিটারেচর” ৭০ 
৬] 

ডি. এম, বস্থু (শ্রমতী। ২৩৯ 

ডি. ভি. কোশাম্বী ৮৫ 

ডিমিট্রভ ৪-৫) ৮, ২৫২৬) ৫৮ ৫৯১ ৮৩ 
ডেমোক্রতাটিক ভ্যানগাডম ১১৩, ১১৫ 
ডেলাইন বানস ২৭ 

ডেলি নিউজ ১৭ 

তি 

তছমিনা খাতুন ২৩৪ 

তানফুন-শান ৩০ 

তানাকা-দলিল ১২০ 

তানিয়া ২৩, 

ভারকনাথ রায় ৫ 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭) 


৭২ 


১৪৭-৪৮, ১৫১-৫২), ১৫৪) ১৫৬-৫৮) 
১৬০১ ১৭২) ২৪৫-৪৬, ২৫০-৫১১ ২৫০. 

তুচ্চি ১৩ 

তুলসী লাহিড়ী ১৪৯, ১৭২ 

তুষারকাস্তি ঘোষ ৩১ 

তপ্ডি মিত্র ১৮৮, ১৯৩ 

তেওুলকর ১০২ 

ব্রিপুরারি চক্রবতী ১২৭ 


৪ 

দক্ষিণীবপ্তন বস্তু ১৬৫, ১৬৯ 

দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিস ৫৯ 

দয়ালকুমার ১৯১, ১৯৬ 

॥শরথলাল ১৮৮ 

দি টাইমস অক ইগ্ডিয়। ১৮৯ 

দিগিন্দ্ওন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৪৯) ১৬৮, 
১৭২১ ১৯২ 

দিনেশ দাস ৮৬, ১৬৫ 

দিলীপ বস্তু ২৬০১ ১৬৩ 

দিল'প রায় ৭-৭৮, ১৭৬, ১৮৩ 

দি স্ট.ডেপ্টস ২২৮ 

দীনবন্ধু মিত্র ১৯৪ 

দুনিয়! (পত্রিক।) ১৫১ 

দেউলী-দলিল ১*১, ২৬০ 

দেবকুমার গুপ্ত ৮৫ 

দেব বন্দ্যোপাধ্যাম্ ১৪৭ 

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩” 

দেবব্রত বন্থ ৭৭, ৭৯, ১৯১ 

দেবব্রত বিশ্বাস ৭৮, ১৮২-৮৩, ১৮৫-৮৬ 

দেবীপ্রপার্ চট্টোপাধ্যায় ১৬৫ 

পধেবেন সেন ৬২ 

দেবেশ মুখাজি ৩৬; ৫৭১ ৬৬ 

দেবেশ রায় ১৮২ 

দেশ (সাপ্তাহিক) ৫১-৫২ 

দ্য স্টার ২৯ 

ছারকানাথ কোটনিস ৫৭ 

দ্বিজেন চৌধুরী ৭৮ 


ধ 

ধনঞ্য় দাশ ৭২১ ৮*১ ৮৫১ ১৩৩) ১৪৫) 
১৫৮) ১৬১০ ১৬৭) ১৯২ 

ধশেশ্বর চৌহান চু 

ধরণী গোস্বামী ১৬৮ 

ধরমবীর সিংহ ৬৪ 

ধীরেন ধর ১৮৩ 

ধীরেন সেন (ডঃ) ৬২, ৬৭) ১২৭, ২৫১ 

ধূর্জটিপ্রসাদ সুখাজি ৭১, ৮২ ৮৪১ ১৬৯৪ 
২২৮ 

ধ্যানচাদ ১৩১ 

ন 

নগেন স। ১৯৫ 

নজরুল ইসলাম ৬৭১ ৭০, ৮১ 

ননী ভৌমিক ১৪৯, ১৭১ 

নন্দলাল ঘোষ ১২৭ 

নন্দলাল বস্ত্র (শিল্পী) ৬৮) ৭২১ ২৩২ 

নন্দলাল বন্থু (রাজনৈতিক নেত1) ১১৫, 

১৪২, ২২৯ 

নবকষঃ চৌধুরী ২, ৬২ 

নব্জীবনের গান ১৮৪) ১৮৬, ১৮৮ 

নবযুগ (পত্রিকা) ৮১, ৮৭, ১৬৬ 

নবান্ ১৮৭, ১৯২-৯৪ 

নবেন্দু ঘোষ ১৭১-৭২ 

নরহরি কবিরাজ ২৫৮-৩৩ 

নরেশচজজ সেলগুগ ৬৭-৮৮, ৭২১ ৭8, 


নিউ এজ ১২১ 

নিথিল চক্রবতণ ++, ১২৮ 

নিখিল সেন ৭৮, ১৬৮ 

নিথিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ৫৯) ৬২, 
৭৪8১ ১০৪ 

নিখিল ভারত মহিল! সম্মেলন ২৩৭ 

নিনা পোপোভা ২৩* 

নিবারণ পণ্ডিত ১৬৪১ ১৮*, ১৪৫; ২০৯ 

নিবেদিতা চৌধুরী ২৩৯ 

নিবেদিতা বোস (দ্রাশ) ৭৮ 

নির্মল ঘোষ ১৬৯ 

নির্মল চ্যাটাজি ২২৯ 

নির্মলেন্দু চৌধুরী ১৮৫, ১৯৫০৯৬১ ২৭০ 

নির্ধল দাস ১৯৯ 

নির্মল ভট্টাচার্ধ ১২৭) ১২৯ 

নির্মলকৃমারী মহুলানবীশ ৩৯ 

নির্দলবাল! লান্ঠাল ২৪১ 

নীরদ মজুমদার ২০২, ২৯৬ 

নীবেজ্জনাথ রায় ৮২) ৮৪, ১২৭, ১৪৩, 
১৪৯, ১৫৮) ১৬১) ১৬৬) ১৯৮) ২৪৫) 
২৫২ 

নীলকান্ত দাস ২৬ 

নীলনুতন সরকার (ভাঃ) ৩৪, ৬৪ 

নীলিমা! দেবী ১৪৬ 

নীছার দাশগুপ্ত ১৪৯, ১৬৫, ১৯৩ 

নীহাররঞ্জন রায় ৩৫, ৭৭) ১২৭, ১৪৬-৪ ৭ 


১২৯১ ১৪৭ বীছারেন্ছু দতমন্ভ্মদার ৬৭, ১১৩, ১১৫১ 
নগ্িননীকান্ক গুপ্ত ৮১ ১২৯ 
নাজিমুক্নেসা বেগম ২৩ ১-৩২ নৃতন গুজরাট (পন্ত্রিক) ১৯৯ 
নাৎদী-মোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি ৯৬ নৃপেন ঘোষ ১১৫ 
নাতালা জভমোভ। ২৩ নূপেন চক্রবর্তী ৮৫-৮৬, ২১২ 
নানাবতী ২১২ বৃপেন্দ্ররুষ চট্টোপাধ্যায় ৮১ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৯, ১৭২ নেপাল নাগ ১৪০, ২১৭ 
নারায়ণচন্দ্র ব্যানাঙ্জি ১২ নেপাল ভট্টাচার্য %৪ 
নারায়ণ রায় (ডাঃ) ২৪৬ নেপাল মন্ধুষ্ধার ১৩, ২১-২২, ২৭১ ৫* 
বারায়ণ ভষ্টাচা ৮১ নেপাল মরকার ১৯৬ 
নারী সেবা সং ২৩৯ নেভিল ক্যান্থেল ৭৭ 

২৩ 


১৮ 


নেমীঠাদ ১৮৮ 

নোগুচি ৩*-৩১ 

ন্যাশনাল ফ্রণট ( পত্রিকা ) ১২১ 

প 

পঙ্কজ মল্লিক ১৮২১ ১৮৬ 

পণ্ডিত সুদর্শন ৭৪ 

পপুলার ফ্রণ্ট * 

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৯১ ১৭০ 

পরিচয় ৮১-৮৪১ ৮৭) ১৩৮-৩৯) ১৪৩) 
১৪৮, ১৫২১ ১৫৮৫৯) ১৬৬-৬৭ 

পরিতোষ সেন ২০২ 

পরেশ পাহারায় ২০১ 

পল কুযুট্যুর ১১ 

পল লাজভা ২৮, ৬১ 

পশুপতি ভট্টাচার্য ২৫১ 

পাচুগোপাল ভাছুড়ী ৭৩, ২৪৬ 

পান্নু পাল ১৮৮১ ১৯৫-৯৬ 

পাবলো পিকাসো ২৭ 

পারভেজ শাহেদী ১৪৯ 

পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডে ৬২ 

পি. মি" গ্প্ত ১২৭ 

পি সি.যোশী ৮৫১ ১০১১ ১০৯১ ১১৯-২১) 
১৭৬, ১৮৮ ১৯০-৯১) ২০৩, ২৫৪-৫৫) 
২৫৯-৬০১ ২৬২ 

পিপলস ওয়ার (সাপ্তাহিক) ১৪৭, ২০৩ 

পিপলস ফ্লাড কমিটি ২৪৫ 

পিপলস রিলিফ কমিটি ২২৩, ২২৯১ 
১৪৫-৪৭ 

পুলকেশ দে সবকার ৮৬ 

পুরুনোত্তমদাস জ্রিকমদাস ১১০ 

পৃথ'াজ কাপুর ১৮৯ 

প্রকাশচন্ত্র গুপ্ত ১৫১ 

প্রগতি (সংকলন ) ৭০-৭৩১ ৮৭ 

প্রগতি লেখক সংঘ ২৫) ২৭, €৯-৬০, 
৬২১ ৬৫-৭৭, ৮০, ৮৫-৮৬) ১৩৮১ ১৪৫) 
১৫২৯ ১৫৭-৫৮১) ১৬৮৭০) ১৭৬১ ১৯০, 
৯৫১) ২৬৫ 


প্রণতি দে ২৩২ 

প্রণবরঞ্ন রায় ২০৬ 

প্রাতিভ। বনু ১৫৫১ ১৫৮ 

প্রতিরোধ ( পত্রিকা ) ৮৭) ১৬৬, ১৬৯- 
৭০) ১৪৩, ১৬৭-৬৮ 

প্রতিরোধ পাবলিশাস' ২*১ 

প্রর্দোষ দাশগুপ্ত ২০২১ ২০৪ 

প্রচ্যোৎ সরকার ১৪১-৪২১ ২২৮, ২৫৬ 

প্রফুল্রচন্দ্র রায় ২৭৯ ৩৫, ৬১, ৬৮১ ৭২, 
৮৫) ১২৬) ১২৯, ২৫৪ 

প্রবাসী ( পত্রিকা ) ১৪-১৬, ২৬ 

প্রবোধকুমার মাগ্তাল ৬৫, ৭১১ ১৪ 

প্রবোধচন্ত্র বাগচী ৮২ 

প্রভাত গোস্বামী ১৬৮১ ১৯২ 

প্রভাত দাশগুপ্ত ২২৯ 


পগরভাত বস ১৬৪ 


প্রভাত সেন ৬৪ 

প্রভাবতী দেবীমরম্বতী ১৬১, ২৫১ 

প্রত গুহঠাকুরতা ১৭০ 

প্রমথ চৌধুরী ২৭) ৬০) ৬৮) ৭২৯ ১২৭, 
১২৯, ১৪৩ 

প্রমথনাথ বিশী ১৪৩, ১৪৬ 

প্রমথনাথ রায় ২২, ৫০ 

প্রমোদ সেন ১১৫ 

প্রশাস্তকুমার বন্ধ ১২৭ 

প্রশান্ত মহলানবীশ ১৬; ৩৫) ৩৯ 

প্রশান্ত পান্তাল ২২৯ 

প্রাচ'র ( কবিতা"সংকলন ) ১৬২-৬৩ 

প্রাণক্ষষ্ক পাল ২০১, ১০৬ 

গ্লীতি লাহিড়ী (ব্যানাজি )২২৯ 

প্রীতি সরকার ১৮৩-৮৪১ ১৮৮, ২০৯ 

গীতি হালদার ২৩৪ 

প্রেমচন্না ৬০, ৬৮ 

প্রেম ধাওয়ান ১৮৮ 

প্রেমনারায়ণ ভার্গব ৬২ 

প্রেমেন্ত্র মিত্র ৭১, ৭৪, ৮১১ ১২৭, ১৪৬, 
ৃ ১৫৭, *৫৯-৬০১ ১৬৩৫) ২৫০ 


৭5 


ফ 

ফজলুল করিম ১৭* 

ফজলুল হক ১১৯, ২৩৬ 

ফণী গুহ ১৪০ 

ফণী চত্রবর্তী ২২০৮০ ২৫৬ 

ফণী দত্ত ৬৪ 

ফণী বড়া ১৯৯ 

ফস্িকি ১৩, ২১ 

ফর ওয়ার্ড ব্লক ৭৬, ১০৫) ১০৯, ১১১- 
১৩, ১১৮১ ১৪০-৪১) ২১৫, ২৫৬ 

ফয়েজ আহ মদ ফয়েজ ৬০ 

ফুলরেণু দত্ত (গুই ) ২৩১ 

ফেডারেশন অফ. ইগ্ডিয়ান লেবার ২১৫ 

ফেলিসিয়! ব্রাউন ২৭ 

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুনলিম লেখক সংঘ 
১৫১ 

ফ্যাসিস্ট-বিন্োধী লেখক ও শিল্পী সংঘ 
৪৪১ ৭৭) ১৩৮১ ১৪৫-৪৮১ ১৫১৭৫৫) 
১৫৭-১৬৩১ ১৬৫) ১৭৫*৭৬, ১৯৫) 
১৯৭, ২০১-০২১ ২০৫) ২৪৫) ২৫৭-৫১, 
২৫৪ 

ফ্রাঙ্কো ৭, ৫৩ 

স্রাম্িন গ্যরর্দা ৬৩ 

ফ্রেডেরিকো! গাপ্িয়া লোরক। ২৭ 

ৰ 

বহ্ধিমমুখাজি ৬৭, ৭৩) ১১৯, ১৪০) ১৫৭৯, 
১৭০) ২১২, ২১৭১ ২২৪১ ২৪৬, ২৫২ 

বঙ্কিম সেন ১৯৯ 

ব্ছিমচন্ত্র সেন ১২৮ 

বঙ্গবাণী ৮১ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ৬৬, 
১৪২-৪৩, ১৪৬-৪৭) ১৬২-৬৩১ ২১ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
১৪২, ২১৬ 

বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রী দল ৬৩ 

ব্টরুষ্চ ঘোষ ১২৭, ১৬২ 

বনফুল ১৬২ 


বনম্পতি গুপ্ত ১৯২ 

বন্দেমাত*ম ( পত্রিকা ) ১৯* 

ৰন্থে ক্রনিকল ( পত্রিক। ) ৬১ ১৮৯ 

বন্থে সেন্টিনেল ; পত্রিকা ) ১৮৯ 

বরদ। ওপগ্ড ১৯৪ 

বলশেভিক পার্টি ১১৩, ১১৫ 

বলাকা ( পত্রিকা ) ৮৭, ১৬৬ 

বল্লভভাই প্যাটেল ১০*১ ১০৭-০৮ 

বাণীমন্দির ৮১ 

বাদল খা ১৮২ 

বান্ণার্ড শ ৭৮ 

বালিগঞ্জ ( পত্রিকা ) ১৩৯ 

বিজন দে ১৯৪ 

বিজন ভট্টাচার্য ৮৯) ১৪৪৯, ১৬২) ১৬৭, 
১৭২১ ১৭৬১ ১৮৬১ ১৯২-৯৩ 

ব্জয় বন্থু (ডাঃ) ৬৬, ১৬১১ ২৪৬ 

বিজয়কুমার রায় ১২৭ 

বিজয়লশ্্রী পঙ্ডিত ১৮৯ 

বিজয়লাল চ্যাটার্জি ৭১ 

বিজলী ( পত্িক। )৮১ 

বিধানচন্দ্র রায় ।ডাঃ) ৬৪, ২২৮, ২৫৪ 

বিধায়ক ভটাচার্ষয ৭১ 

বিনতা বোস (রায় ) ৭৮ 

বিনয় ঘোষ ৮৫-৮৬, ১২৭, ১২৯) ১৪৩, 
১৪৯, ১৫৪-৫৫) ১৬২) ১৬৭-৬৮১ ১৭০- 
৭১ 

বিনয় বন্থু ২০১ 

বিনয় রায় ৭৮, ১৪৯, ১৫২, ১৬৪) ১৭৬) 
১৮৯-৮৬১ ১৮৮, ১৯০) ১৯৫-৯৬, ১৪৮১ 
২৬ 

বিনয়কুমার সরকার ৫* 

বিনোবা ভাবে ৯৮ 

বি. পি. এল. বেদী ২১১ 

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৭), ১২৮- 
২৯, ১৫১-৫২১ ১৬৮ 

বিভ। সেন ১৯৩ 


বিভূতি গুহ ২২৪ 


চা 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১ 

বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৪৯ 

বিমলচন্দ্র সিংহ ১৫৭ 

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২৭, ১৪৩, 
১৬৯, 

বিয়াট্রিস টেরান ২৩১ 

বিশ্বনাথ ছুবে ১১৫ 

বিশ্বনাথ মুখাজি ৭৪,৮৫৪ ২২৭, ২২৯ 

বিষুর দে ৭১, ৮২, ১২৭১ ১২৯, ১৪৩, 
১৪৬-৪৯১ ১৫১১ ১৫৫, ১৫৭) ১৬৯) 
১৬২১ ১৬৪-৬৫১ ১৬৮১ ১৭৬১ ১৯৮১ ২%৫ 

বীঠলভাই প্যাটেল ২৪ 

বীণা দাস ১২৯, ১৫৪ 

বীণাপানি দে ২৩৪ 

বীর মিং ৬৪ 

বীরেন্ত্র মঞ্জুমণার ৮ 

বীরেশচন্দ্র গুহ ১২৭ 

বুদ্ধদেব বন্ধ ৭১, ৭৪১ ৭৯১ ৮১৪ ১২৭, 
১২৯, ১৪৩, ১৪৬-৪৭) ১৪৯) ১৫১১ ১৫৫- 
৫৭ ১৫৯১) ১৬২-৬৩, ১৬৯১ ২৫৪-৫৫ 

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক সংঘ ৬৩ 

বেঙ্গল ভলাট্টিয়ার্ল ১৮৮ 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ২৪১ 

বেঙ্গল লেবার এরাসোপিয়েশন ৬৪ 

বেঙ্গল লেবার পার্টি ৬৬-৬৪, ১৪২, ২১০ 

বেনেস ৩২ 

ব্রাসেলস্‌ আন্তর্জাতিক শাস্তি সম্মেলন 
৬৩, ৭২ 

১] 

ভগতরাম তলোয়ার ১১২ 

ভবতোধ দত্ত ১২৭ 

ভবানী ভট্টাচার্য ৬ 

তবানী সেন ৮৫, ১৫৯, ১৮৩, ২২৪, 
২৫২-৫৩ 

ভয়েস অফ বেক্ষলে ১৮৮-৯১ 

ভাঙ্থু দেবী ২৩৪ 

ভাঙ্ছ মন্জ্মদার ২২৮০ ২৫৬ 


ভারতভূষণ আগরওয়াল ১৪৯, ১৬৪, 
১৯৫ 

ভাঙ্জিনিয়া উলফ. ২৭ 

ভার্সাই চুক্তি ১, ৪, ৭ 

ভি. লেসনি ৩৩ 

ভি, শাস্তারাম ১৮৯ 

ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায় ১৮২ 

ভুলাভাই দেশাই ১৯১ 

ভুপতি নন্দী ১৮৩, ১৮৫ 

ভূপেন্্রনাথ দত্ত (ডঃ) ৭১৯ ৭৩, ১২৭, 
১২৯১ ১৪৯) ২০৯. ১০ 

ভূপেশ গুপ্ত ১৬৮, ২৪৪ 

অঅ 

মওলানা হুসরৎ মোহানী ৬০ 

মঙ্গপাচরণ চট্ট্রোপাধ্যায় ১৬৫ 

মভার্ন রিভূযু ১৪-১৬, ২২-২৩১ ১৩০ 

মণি দাশ ৬৪ 

মণি বিশ্বাস (ডাঃ) ২৪৬ 

মণি রায় ১৮৬১ ১৯৮, ২০৩ 

মণি সিং ২**, ২২৪ 

মণিকুত্তলা সেন, ১২৯) ১৫৪, ১৫৬১ ১৬৮; 
১৯৩, ২৩১-৩২১ ২৩৪১ ২৩৬+ ২৩৮- 
৩৪৯ ২৪১) ২৪৩ 

মণীন্দ্রলাল বস্তু ৮১ 

মণীন্ত্র রায় ১৪৯) ১৬৪, ১৬৯ 

মদনমোহন অটল ৩৯, ৫৭ 

মানলমোহন মালব্য ২২ 

মদিজিয়ানি ১৯ 

মনতোষ ধরগুগ্ত ২০১ 

মনস্থর হবিব ২২৪ 

মনাৎ ১২ 

মনোমোছন ঘোষ ২৩১ 

মনোরম। বস্থ ২৩৯, ২৪১ 

মনোরগ্ুন বঝড়াল ১৯৩ 

মনোরক্রন ভট্টাচাধ ১৫৪, ১৫৯) ১৭৬, 
১৯২-৯৩) ১৯৬) ১৯৮ 

মনোরঞুন রায় ৮৫-৮৬৯ ১১৫১১২৯১১৫৪ 


হণ 


মন্থ সান্ঠাল ৮৬, ১৫৫ 

মলোটভ ১৩১ 

মহম্মদ আলি জিন্না ৬২, ৯৭) ১৬৬ ২৬৪ 

মহম্মদ ইসমাইল ৬৪, ২১৭১ ২২৯, ২৪৬ 

মহম্মদ সফিউল্লা ১৭, 

মহিল। আত্মরক্ষা সমিতি ২২৯, ২৩১-৪১ 
২৪৫-৪৬১ ২৫৪১ ২৫৭ 

মাইকেল গোল্ড ২৫ 

মাইথাস $€ 

মাইন ক্যাম্ফ ৫) ৭) ১২ 

মাদাম পাও ২৩২ 

মাদাম সান ইয়া সেন ২৩, ৩৬, ২৩৭ 

মাদ্রাজ ডেইলি এক্সপ্রেস ৬১ 

মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায় ) ৯৮, 
১১৩-১৫) ১২৫১ ২১৫) ২৬২ 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যার ৭১, ১২৭, ১৭, 
১৪৯, ১৫৭৪ ১৫৯, ১৭১ ২৪৬) ২৫১ 

মাম ওয়ারেরকার ১৮৯ 

মারিয়া পেলিভানোতা ২৩৪ 

মাতিনে ১১-১২ 

মাস্টার রাজারাম ১০২ 

মিউনিক চুক্তি ৮, ৩১, ৩৩-৩৪, ৪১-৪২ 

মিএ) ইফতিকারউদ্দিন ১৩১ 

মিছির বসু ১৬৩ 

মীরা দত্তগ্তপ্ড ১২৯ 

মুজফফর আছমর্দ ২১২, ২১৪১ ২৪৫- 
৪৬, ২৫২ 


মুভি ১২৩ 

মুনীর চৌধুরী ১৭০ 

মুলকরাজ আনন্দ ২৫, ৫৭, ৬০, ৭৪ 
মুসলিম ছাত্রলীগ ২২৬ 

মুসলিম নারী আত্মরক্ষা সঙ্মিতি ২৩৭ 
মুসলিম যুব পরিষদ ৬৩ 
হুঘলিম লীগ ৬২, ১*৪-০৫, ১১৪০ ২৪১ 
মুসলিম লীগ শ্রহিল! সমিতি*'২৩৭ 
মুসোলিনী ৬ ৮, ১৩-১৮, ২০-২৩) ৩৩, 


৫৩. ১) &৩, ১৩৩ 


মুস্তাফা! কামাল পাশা ৭৪ 

যুহম্মদ আশরফ ৬০, ১৪৯ 

মৃগেজ্্লাল মিত্র (ডাঃ) ২৩১ 

মুণাল ঘোষ ২৯৫ 

মুণালকাস্তি বস্তু ১২৮ 

মেইস্কি ১২৬, ১৩১ 

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লালমিঞা) 
২৪৬, ২৪২ 

মোহিত বন্দোপাধ্যায় ৭৮, ১৩৯, ১৬৩ 
১৮৫ 

মোহিতলাল মজুমদার ৭১-৭ই। ১৬২ 

মোহিনী দেবী ২৩৫, ২৬৭ 

ম্যাক্সওয়েল ২৫৫, ২৬০, ২৬২ 

ম্যান্সিম গোকফি ২৫) ৬৭, ৭১৪ ৭৮ 

ম্যাঞ্চেস্টার গাডিয়ান ১৫, ১৯-২০। ৫৬ 

৮২ 

যতীশ চক্রবতাঁ ২৫৬ 

যশ পাল ৬০ 

যামিনী রায় ৮২১ ১২৭, ১২৯১১৪৭৯১৫১) 
২০২১ ২৫ 

যুইফুল বন্ধ (রায়) ২৩৪, ২৩৭) ২৩৯ 

যুগান্তর ১১০, ১৫২, ১৯৪ 

যুহ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ ৬৪ 

ল্ 

রজনী পাম দত্ত ২-৩, ৫, ১৪৯-৫০, ১৫৫ 

রজনী প্যাটেল ২১১ 

রঞ্জিত বনু ১৯৩ 

রণদিতে (বি.টি.) ১*১ 

রণধীর দাশগুগ্ত ২২৪ 

রণেন সেন ৬৬, ৮৫৪ ১৯১৪ ১১৮১ ২১২, 
২১৭) ২৫১ ২৫৯০৬৩ 

রণেশ দাশগুপ্ত ৭১১ ১৬১, ১৯৬৪ ১৬৯৮ 
৬৯১ ১৯৮৮ ২০৬ 

রত্বাবলী চট্টোপাধ্যায় ২০৪ 

রথীজ্নাথ ঠাকুর ১৬, ২১ 

রখীন মৈস্র ই৬২০৩ত৩ 

ববিশহ্কর ১৯১ 


হ্খণ 


রবীন্দ্রনাথ ১০-১১, ১৩-২৪, ৬০০৬২) ৬৬) 
৬৮৯ ৭২১ 18১ 9৮১ ৮১ ১২৫৯ ১২৯, 
১৪৭5 ১৫৫) ১৬৪) ১৮২) ১৮৪, ২২৬) 
২৫৫, ২৬৫ 

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১২৭ 

রবীন্দ্র মন্জুমদার ১৪৯, ১৬৬, ১৯৩ 

রমা গোস্বামী ৭৭ 

রমেন ব্যানাজি ২২৯ 

রমেশ শীল ১৮৩, ১৯৮-৯৯) ২০৪ 

রশীদ জা ৬১ 

বহমান ১৬৪ 

রাইমোহন ১৯৯ 

রাজাগোপালাচারি ৯৯, ১০৫-০৬) ২৬৪ 

রাজ] রাও ৬০ 

রাজেন্দ্রগ্রুসাদ ১০২ 

বাধাকষ্ণাণ ১৩১ 

রাধারমণ মিত্র ৮২, ১৪৯ 

রামকুমার সিংহ ১৯৬ 

রামকষ মুখোপাধ্যায় ৭৭ 

রামগড় অধিবেশন ৯৮) ১০৯ 

রামমনোহর লোহিয়া ৫৭ ৬৩, ৬৫, ৯৮, 
১০৯) ১১১ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৪, ১৬ ২৬-২৭, 
৩৫5 ৬৯; ৭২১ ১২৯১ ১৪৬-৪৭ 

রাষ্থ্ীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১০৫, ১১৭ 

রাসবিহারী বস্তু ২৭, ৩১ 

রাছল সাংরুত্যায়ন ১৪৯, ১৫১-৫২) ১৬৮ 

কুজতেণ্ট ৩৭, ৯৯ 

রেখা জৈন ১৮৮, ১৯৭ 

রেজিল্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েল ১২১ 

রেণু রায় ( চক্রবতী ) ১২৮, ২২৯, ২৩১- 
৩২৯ ২৩৪ ২৩৬-৩৮ 

রেণুক। রায় ২৩৯ 

রেনো ৩৭ 

রেবা রায়চৌধুরী ১৮৪, ১৯০, ১৯৬,২* * 

রোজার লামলী ১২১ 

রোজেনবাগ £ 


রোম্য। রোলা। ১০-১১, ১৪, ১৭-১৯, 
২১-২৪, ২৮, ৫২১ ৫৬) ৬১-৬২, ৬৮ 

র্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ১৫, 
১১৩ 

র্যালফ ফক্স ২৭, ৬৫, ৭৯, ৮৫ 

ল 

লক্ষ কংগ্রেস ৬৮ 

লস্কোদর চক্রবতী ১৯৯ 

ললিতা বিশ্বাস ১৯৩ 

লাঙ্গল ( পত্রিকা ) ৮১ 

ল/লঝাও্া ( পত্রিক। ) ৯৭ 

লিনলিখগে। ১০৯, ১২১-২২, ২৬২ 

লীগ অফ মেশনস্‌ ৭ 

লীগ অফ র্যাডিক্যাল কংগ্রেসম্যান ১১৩ 

লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্‌ এযাণ্ড ওয়ার 
২৭-২৮, ৬১১ ৬৩-৬৪ 

লুই ম্যবাকমীস ১৪৯ 

লেনিন ২ 

লোকনাট্য ( পত্রিকা ) ১৭৫ 

যা 

শওকত ওসমান ১৪৯ 

শহ্ধর রায়চৌধুরী ২২৯ 

শচীন ঘোষ ২২৪ 

শচীন দেববর্ষন ১৫৯, ১৮২, ১৮৫ 

শচীন্দ্রনাথ মিত্র ১৬২ 

শচীনশঙ্কর ১৯০৯১ 

শনিবারের চিঠি ( পত্রিকা ) ৭১, ৮১ 

শবেদা খাতন ২৪১ 

ভু ভট্টাচার্য ১৯৩) ২০১ 

শড়ু মিত্র ১৪৯, ১৭৬, ১৮৬, ১৮৮) ১৯) 
১৯৩ 

শরত্চন্ত্র ২৭, ৬০) ৬৮, ৭২ 

শশাঙ্কমোহন সেন ৮১ 

শাস্তি বর্ধন ১৯*-৯১ 

শাস্তি সরকার (বনু) ২২৯ 

শাস্তি সেন ২৩৪ 

শাস্তি ও সংহতি পরিষদ ২৬৫ 


চি 


শীস্তিরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫ 

শাস্তিরা্ মগুল ৩৪ 

শান্তিম্ধা ঘোষ ২৩৪ 

শাহাজাদী খাতুন ২৪১ 

শাহেদ সুরাবদি ৭৭, ৮২ 

শিবদাস মিং চৌহান ১৬, 

শিবনাথ পাঠক ৬৪ 

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৯ ১২৯ 

শিবনারায়ণ রায় ১১৪ 

শিবরাম চক্রবর্তী ৮১ 

শিবশঙ্কর মিত্র ১৫৫ 

শিশির পায় ১১৫ 

শুদ্ধনত্ব বন্থ ১৬৫ 

শেখ গোমানী ১৮৩১ ১৯৮-৯৯,২০৪৪২৫১ 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭৪, ৮১, ১৪৯, 
২৫১ 

শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলি) ২২৯ 

শোভা পেন ১৯৩-৯৪ 

শোতন গোম ২০৬ 

স্য।মনাথ সিংহ ৮৫ 

খামলরুঞ্চ ঘোষ ৮২, ১৬৬ 

ামাগ্রসার্দ মুখোপাধ্ায় ৩৫৪, ১১৭, 
২১০) ২৪০-৪১৯ ২৫৪, ২৬৪ 

সা 

সংহতি ৮১, ১৬৬ 


লজনীকান্ত দীস্‌ ৭১-৭২১৮১১ ১২৯১ ১৪৬- 


৪৭) ১৫৬-৫৭, ১৫৯১ ১৬২৭ ২৫৪-৫৫ 

সজল রায়চৌধুরী ১৯৩, ২৯১ 

সজ্জাদ জহীর ৬০, ৬২, ৬৭৯) ১৪৯১ ১৫১১ 
১০ 

স্প্য় ডট্টাচায ১৬৫, ১৬৯ 

সতীশ মণ্ডল ১৯৫ 

সভশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১২৭ 

সত্যজীবন ভট্টাচার্য ১৯৩ 

সতোোক্জনাথ বন ৮২১ ২৫৪ 

নত্যেন্্রনাথ মন্তুমদার ৬৫৯ ৬৭-৬৮, 
৭৩-৭৪৪ ৮৬-৮৭) ১২৮২৯) ১৪৬-৪৭) 


১৫৪) ১৬৭-৬৮১ ১৭১১ ১৮৫-৮৬১ ২৭৯) 
২৪৬ 


সত্যেন মেশ ৭১৭ ২০০ 

সন্োষ সেনগুপ্ত ১৮২ ১৮৩৬ 

সপ্তক ( পত্তর্রিক। ) ১৬৬ 

সবুজপত্র ( পত্রিকা! ) ১৩৯ 

সমর গুপ্ত ৭৭ 

সমর রায়চৌধুরী ১৯৩ 

সমর সেন ৭১১ ৮৫-৮৬) 
১৬৫) ১৬৯ 

সম্পূর্ণানন্ন ২৬ 

সরসীকুমার সরম্বতী ১২৮ 

সরোজ দত্ত ৭৯, ৮৫) ১৪৩) ১৪৬, ১৪৯) 
১৫৫, ১৬৫) ১৬৭-৬৮ 

সরোজ মুখাজি ৫৮১ ৮৫১১০ ০স৪ ১১ ১১৭১ 
১৫০) ২১১১ ২৪২১ ২৪৪ 

সরোজিনী নাইড়ু ২৬-২৭, ৬*-৬১, ৬৫ 
৬৮, ৮২১ ১৩১) ১৮৯১ ২২৮২৯ 

সলিল চৌধুরী ২*১ 

সাকিন বেগম ২৩১ 

সাগর নিজামী ১৪৯ 

সাধন গুপ্ত ২২৮-২৯ 

সাধন দাশগুপ্ত ১৯৯২০ ১ 

লাধনা রায়চৌধুরী ১৮৩, ১৮৫ 

সাধন। মেন ১৮৪ 

সানাউল হক ১৭, 

সারা ভাবত কুষকলতা। ৯, ৬২, ১৪, 
১২৬, ২২১৪ ২২৪ 

সালভাডোরি ১৯ 

সালভেমিনি ১৯ 

সাহেব আলি ১৯৮-৯৯ 

মি. এফ, এগুরুজ ১৭) ১৯ 

সিরাজুল ইসলাম ১৭১ 

সিলোন ৮৫ 

সীতা চৌধুরী ২৪ 

সীতারামাইয়া ১১২, ১২৯ 

স্থকান্ত ভট্টাচার্য ১৪৯, ১৫৮) ১৬২ 
১৬৪-৬৫) ২৪২-৪৪ | 


১৪৩, ১৬২, 


২৭8 


স্কুমার গুপ্ত ২২৯ 

স্বকূমার মিত্র ১৫৫ 

সুকুমার সেন ১৪৯ 

স্থচিত্র। মি ১৮৬ 

স্বজাত! মুখাজি 4৭) ১৪৭, ১৭৬, ১৮৩, 
১৮৫ 

স্থজিত নাথ ১৯৪ 

সধ। রায় ২৩১ 

স্থধাংশু ঘোব ১৪৬ 

স্ধাংশ্র দাশগুণ্ড ৮৫ 

ন্ধী প্রধান ৭২১ ৭৬, ৮৩-৮৫১ ১৫২ ১৫৪, 
১৬২ ১৬৭-৬৯+ ১৭১৯ ১৭৬) ১৮৬১ ১৯৭৪ 
১৯৩১ ১৯০৮ 

স্্ধীন্ত্রনাথ দত্ত ৭১১ ৭৪১ ৮২১ ১৫৭) ১৫৯) 
১৬৬ 

স্থধীন্দ্র গ্রামাণিক ৬৪১ ১৪২ 

স্থধীর মুখার্জি ২২৪ 

স্থনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় ২১, ৩৫, ৫* 

স্থনীল চ্যাটার্জি ৭৯) ৮৫, ১৭৬, ৯১ 

নুনীল নাগ ২৫৬ 

স্থমীল বনু ১৯৮ 

স্থনীল যুন্সী ২২৭, ২২৯ 

স্থমীল মেন ৭৭, ১২৯ 

স্থনীলকাস্তি সেনগুপ্ত ৭? 

ক্প্রিয় মুখোপাধ্যায় ১৮৩১ ১৮৫ 

স্ববোধ ঘোষ ৭৯৪ ৮৬) ১৪৩ ১৫৯১ ১৬২, 
১৭৩১) ১৪৯২ 

স্থবোধ মুখোপাধ্যায় (ডাঃ) ৮২ 

স্ত্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 495 ৮৩ 

স্থভাষ নাগ ২৫৬ 

স্থভাষচন্জ্র বন্ধ ২২, ৪৯, ৫২, ৫৭, ৭৩, 
৭৬১ ৯৭) ১৯৮১ ১১১-১২১ ২২৮১ ২৫৯ 

স্থভাষ মুখোপাধ্যায় ৮৬, ১২৭, ১৪৩, 
১৪৭-৪৯,) ১৫৭) ১৬২-৬৫১ ১৬৮-৭০, 
১৭৯,৮০৬) ১৮৩ 

সুতো ঠাকুর ২০২৯ ২০৪, ২০৬ 

সমস্ত মেহতা (ডাঃ) ৬২ 


৮৩ 


স্থমিত্রানন্দন পন্থ ৬* 

স্থরপতি নন্দী ১৮৩, ১৮৪৫ 

স্থরবালা সেন ২৩৪ 

স্থরেক্দ্রনাথ গোস্বামী ৬২, ৬৫) ৬৭) ৭৯- 
৭১) ৭৩০৭৪ ৮৩) ৮৫) ১২৭ ১২৯, 
১৪৬-৪৭, ১৫৬ 

স্বরেজ্নাথ মৈত্র ১৬৯ 

স্বরেশচন্জু চক্রবর্তী ৮১১ ১৪৯ 

স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যয় (ভাঃ) ৬২১ ৬৬ 

স্থশাস্ত পাঠক ১৬১, ২৯৮ 

স্বশীল জানা ১৪৯৯ ১৬৮৪ ১৭১ 

স্থশীল দত্ত ১২৭ 

ম্ুশোভন লরকার ৭৩, ৮২-৮৪) ১৫৫) 
১৫৮, ১৬৫-৬৬ 

স্থর্য রায় ২*৬ 

সৈয়দ নুরুদ্দীন ১৭০ 

সৈয়দ নৌশের আলি ১২৯ ২৪৬ 

সোফিয়। ২৩০ 

সোভিয়েত সৃহদ সমিতি ৮৬, ১২৫-৩৩, 
১৩৮) ১৪০) ১৪২-৪৩, ১৪৮) ১৫৪-৫৫১ 
১৬৬, ২০৯) ২২৫-২৬) ২৪৫, ২৫৪, 
২৫৭, ২৬৫ 

সোমনাথ লাহিড়ী ৭৩, ৮৫, ১২৪, ১৫৪, 
১৭০-৭২১২১০১ ২১৭১ ২২০) ২৪৬) ২৫৩, 

সোমনাথ হোড় ২*৩-০৪ 

সোমেন চন্দ ৭১১ ১১২১ ১৩৮-৪ ৫, ১৪৭) 
১৬২-৬৩, ১৬৯) ১৭১১ ২০৯, ২৫৬ 

সোহন সিং যোশ ২১১ 

সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ২৫, ৪*, ৫২-৫৩, 

৬১১ ৬৩, ৬৫) ৭১) ১৩, ১১৩ 

সৌরীন্দত্র মিত্র ১৩-১৪, ১৬, ২১ 

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপন ৯৯ 

স্টেটসম্যান (দি) ৬৯) ৬৮-৭০১ ৮২৯ 
৮৬; ২৩১ 

স্টল! ব্রাউন ১২৯) ১৫৬) ২৩২ 

স্তালিন ৮-৯) ১০১৯ ২৯৯) ২৫১ 

্েহলতা গাচ্ছুলি ২৪১ 


স্বেহলতা দাম ২৩৪ 

স্েহাংগ্ুকান্ত আচার্য ১২৯-৩০১ ১৪০, 
১৫৫-৫৬, ১৭৬) ২০৯, ২৪৬-৪৭ 

স্পেন সাহায্য কৃমিটি ৬৫ 

খবদেশরঞ্ন দাস ১১৪ 

্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ৮৬, ১৪৩, ১৪৯, ১৫৫, 
১৬১, ১৬৭১ ১৮৬ 

স্বার্ধীনতা ২৫৫ 

স্বামী সহজানন্দ ৬২ 

শ্তীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১ 

হু 

হবিবুল্লাহ বাহার ১৪৯, ১৫১ 

কুমার চতুর্বেদী ৭৭ 

হরপ্রসাদ মিত্র ১৬৫ 

হরিচরণ ঘোষ ১২৮ 

হরিপদ কুশারী ১৯৬ 

হরিপুর] কংগ্রেন ৭৩ 

হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬৪, 
১৮৫১ ১৮৮ 

হলধরজী ১৬৪, ১৮০ 


১৮১৪ 


১০৯) ১৭২১৪) ১১১১ ১১৩ ১১৮১৯) 
১২৬১, ১৩৯, ১৪২, ২১৭, ২৩৯ ২৫২) 
৬৬ 

হিন্দু মহামতা! ১১৬, ১১৭১ ২৬৪ 

হিন্দু মহীসভ। মহিল। সমিতি ২৩৭ 
হিনুস্তান স্ট্যাপ্তার্ড ১০৩ 

হিমাংশু চক্রবর্তী ১৯৬, ২৯০-৯১ 
হিরণকুমার সান্যাল ৭৪,৮২, ১২৭৯১৪৩, 
১৪৭ ১৪৯১ ১৫১-৫২+ ১9) ১৪৭-৫৮ 
১৬১-৬২১ ১৭৯১ ১৯৭ 
হীরেন চৌধুরী ৬৪ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৫, ৮২ 
ই'রেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৯১ ৬৫, ৬৭, 
৭০-৭১১ ৭৩-৭৪১ ৭৬, ৭৯) ৮২-৮৪, 
১২৭, ১৩৯৩২) ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, 


১৫৪-৫৬, ১৬১৪ ১৬৮-৬৯, ১৭১) ১৭৬, 
১৯৭-৯৮; ২০৯) ২৪৬ 


হুমায়ুন কবীর ১৬৯ 
হেমচন্দ্র নাগ ১২৮ 


হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৭৬, ১৮৩) ১৮৫- 
৮৬ 


হাইনরিখ মান ২৭ হ্মস্তকুমার সরকার ৮১ 
হাজরা বেগম ২৩৯ হেমলত মিত্র ৩৯ 
হাফিজ জালালুদ্দীন ১১৫ হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৬৪, ১৮০, ১৮২-৮৩) 
হামফ্রি হাউস ৮২ ১৮৫-৮৬, ১৯৬১ ২০৩ 
হারীতরুষ্ণ দেব ৮২ হারি পলিট ১৩-০৪ 
হিটলার ৫-৯, ৩২-৩৩, ৫১-৪ 8, ৭৬, ৯৮, হালেট-সাকুলার ৭ 
্রটি স্বীকার 


এই গ্রন্থের মুত্রণকালে যথেষ্ট সতর্ক থাক! সত্বেও প্রেসের ভূতের দৌরাঝ্মা থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায়শি। মুদ্রিত ফর্ম! হাতে আসার পর কয়েকটি ভূল আমার দৃষ্ি- 
গোর হয়েছে। যেমন, ৯৪ পৃষ্ঠায় চতুর্থ অন্থচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে *১৯১৪-১৮ 


সালের” পরিবর্তে যুদ্রিত হয়েছে “১৯৪১-১৮ সাল কিংবা ২৬৪ 
অন্থচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'থুলন| সম্মেলনে (১৯৪৬) 


(১৯৪৫) সাল। 


পৃষ্ঠার চতুর্থ 
"এর পরিবর্তে ছাপ! হয়েছে 


এছাড়। আরও দু-চারটি বানান ভুলও আছে। কিন্তু সেগুলি 


পাঠকের! মহজেই বুঝতে পারবেন বলে এই গ্রন্থে কোনে শতদ্ধপ্র সংযোজন করা 


হলে না। লেখক 


২৮১ 


